৩৮৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা; 


সহরে প্রীয় দশ হাঁজীক্ষ হইতে বিশ হাজার অগ্রীপুবয়স্কা বালিকাকে 
অসঙ্ধতিপ্রায়ের জন্য রাখ! হইয়াছে । 37075351010 0 [17018] 
15০ 2০চ প্রবর্তন করিয়াও আশাহুন্ধপ স্থফল পাওয়া যাইতেছে না 1” 

অসহায় বাঁলকদিগকে আশ্রয় দিয়া, অন বন্ধ ও শিক্ষা দানে 
তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে কিছু 
কিছু আছে; যদিও উহাদের সংখ্যা ও কার্যের প্রসারত। অতি অল্প । 
কিন্তু & জাতীয় বালিকাগণকে আশ্রর দিবার মত কোঁন প্রতিষ্ঠান 
দেশে নাই বলিলেই চলে। এইন্ধপ একাধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে 
প্রয়োজন । বালাবধি যদ্দি বাঁলিকাগণ সংসংসর্গ ও শিক্ষা লাভ করে 
তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের প্রভৃত উন্নতি আশা করা ঘাঁয়। 
'পাতিতা” সমাজ-শরীরে কুষ্ঠবাধি বিশেষ । কুষ্ঠ বোগীর সন্তান-সম্তুতিকে 
ভ্রন্মের পরই স্থানাস্তরিত করিয়। ন্ুস্থদেভ] পাত্রীর দ্বাৰা লালন পালন 
করাইলে শিশু-শরীরে মাতাপিতার রোগ কোনদিন প্রবেশ করে 
নাঁইহা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত মত। সেইরূপ সামাভিক 
কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মায়ের নিকট হইতে অত্তি শৈশবেই বালিকগণকে 
স্থানান্তরিত করিয়! নৈতিক স্বাস্থযপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রাখিনে 
তাহার সমাজের ব্যাধিবিশেষ বলিয়! আর গণ্যা হইবে না। 

কিন্তু, এইব্ধপ কাধ্যের ভার গ্রহণ করা_-অভিশয় দায়িত্বপূর্ণ। 
নিরাশ্রয়। রমণীগণকে আশ্রয় দিবার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়! কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিষময় ফল দেখা গিয়াছে । এইব্প একাধিক দৃষ্টান্ত 
হইতে বুঝিতে পারা যায় ঘে, এই জাতীয় কোন আশ্রম ব! 
প্রতিষ্ঠীন পুরুষগণের দ্বার! পরিচালিত ন! হওয়াই উচিত । আশ্রম" 
কর্মী ও আশ্রিতা উভয়ের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর | অণ5 পতিতা 
ও অনাশ্রিতা নারীগণের মানসিক ন্বাস্থা ফিরাইয়! আনিবার জন্য 
সহরে এবং দেশের সর্বত্র বনুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানেরও অত্যন্ত আবগ্রক। 
অনেকের মতে, দেশের শিক্ষিতা নারীগণ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে 
ভাঁল হয়। মহিলাগণের দ্বারা পরিচালিত মহিলা-আশ্রম অপেক্ষা পুরুষ- 
পরিচালিত মহিলা-আশ্রমের অধিক সাফল্য কথনই আশা করা ঘায় 


আব, ১৩৩৪] ৩৮৯ 


না। বাংলা দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে আজকাল মহিল'কর্মী 
দেখ। যাইতেছে । ইভা খুবই আনন্দের বিষয়। দেশের লিদষী 
মহিলাগণ যদি নিজ জাতির ছুরবস্থার বিষয়ে সমাক অবহিত হইয়া 
উহার 'পনোদন মানসে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে দেশের 
গ্রভৃত মঙ্গল হইবে । যে সব ক্ষেত্রে কেবল মহিলাগণের দ্বার! 
কোন মহিল-আশ্রম পরিচালিত হওরা সম্তবপর নহে, সে সব ক্ষেত্রে 
মহিলাকম্সিগণের মধ্যে ধাহারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, 
কর্তব্-নিদ্ধীরণে পুরুষপরিচাঁলকগণেব সহিত শুধু তীহাদেরই আবশ্বক 
মত সম্পর্ক থাঁকিবে। আশ্রিভাণণের মছিত পুরুষকম্মীর কোনরূপ 
সংঅব না থাকাই বাঞ্চনীয়! 


অভিরাঁষের গীতি 


অভিরামের গীতি 


( এক ) 
এসে। চলে এসো দ্রুত, সাকী  স্থধাপাত্রে তরঙ্গ তুলিয়া-_ 
কগে মোর আজি হলাহুল তীব্র তেজে উঠেছে জবলিয়া। 


কোথাও সে পায় নাই স্থান! 
করায়ে তোমার হরাপান। 
দানব করেছে পলায়ন ; 
লাচিতেছে অশান্ত পবন । 


শান্ত কর শান্ত তারে প্রিয়া 
এষেন গো নাষায় মরিয়া | 


জলধি-মন্থন-শেষ, ওগো, 
কর মোরে মৃত্যুঞ্জয় তুমি 
দেবতা চলিয়। গেছে ঘারে, 
মাঝে ওই অলস আকাশে 


নিশ্বাসের মৃছল চুম্বনে, 
নব জীবনের পাশে বসে 


রস 


নিকটকে আঁরে। কর কাঁছে, 
তোমার ও-পিয়ালায় ভরা 
শান্ত কর, শান্ত কর সাকী 
দাও পাত্র লও বক্ষঃ কর 
মৃছুগতি আরো কেন মৃহ? 
তোমার ও-পানপাত্র মাঝে 


কেন ও-পঞ্জর বাবধান ? 
কেঁদে ওঠে ভুল-ভরা গাঁন। 
ফাকের এ নির্মম পীড়ন ; 
প্রাণের স্পনান আচমন । 
দুনিয়া ত আছে ঘুমাইয়া, 
কায় মন বচন ঈপিয়া ! 





৩৯৬ 


ঘৃমস্তের দেয়ালা গো! ও-্যে, 
পূর্ণতায় পুর্ণ কর প্রিক়া 


লাজ-নত জাখি ছুটি আজি 
বেঁধেছ ত আদ্দর-অধরে 
ফিরে দাও বালকত্ব তারে, 
তৰ ওই পাত্রের সুধায় 


পান-আশে রুপাপাত্র তব 
প্রাণ ষন এই তব করে 


উদ্বোধন 


পিাািস্পিািসিসিশপ্ট্িসিউাসি ৯৯ পগিসিউিপ্টিতকি পত২ 


[ ২৯শ বর্ষ __ণম সংখা 
কার ভয়ে চাও পাছু পানে? 

এ পিয়ালা চুম্বনে চুম্বনে । 

কি হেতুঃ কি হেতু 'ওগো প্রিয়া ? 
ছুনিয়াকে স্বপন সপিয়া ! 

আজি এই জীবন-সন্ধযায়, 


জাগন্ত করিয়। হ্ুনিয়ায় । 


প্রতীক্ষায় রুবনা গো আর, 
দিতেছি দিতেছি উপহার । 


তোলো আখি আমি দেখি সাঁকী, মোর সঙ্গে দেখুক ছুনিয়া 


জীবন-প্রবাহ ছুটে চলে 


চারিদিকে নাচে মুখরতা, 
কি হেতু আকাশ-বেণু সাকী 
বহস্ত কি রেখেছ লুকায়ে 


কাহিনী কি এতই গোপন, 
দাও হাসি ভিক্ষা তারে সখি, 


চলে ঘাক নীরব কাহিনী 
স্বরা স্থরা-এক বিন্দু সুরা, 


বেণু-মুখে কর গো নিক্ষেপ, 
ক 


বসন্তের নৃতল আলাপ, 
লতা-মুখে উঠেছে যে ফুটে 
তোমারে কি দেখেছে সনি? 
বকুলের পত্র অন্তরালে-_ 

চোখ গেলো চোখ গেলো, তার, 
ককুণার এক বিন্দু দালে 

বসন্ত ভিথারী তব দ্বারে 

আর, যঙ্দি কিছু থাকে বাকি 


তোমার ও-পাত্রমধ। দিয়া । 


মাঝে তুমি লীরব স্বন্দর 
চুমিতেছে তোমার অধর ? 
স্পন্দিত ও-হৃদয়ের ঘরে? 


চাপিয়া রেখেছ ওষ্ঠাধরে ? 
পূর্ণ কর শৃন্ট হিয়৷ তার, 


হেথা হ'তে সপ্রসিদ্ধু পার। 
হে প্রাণদে, লও পাত্র হতে, 
ডুবে যাক সপ্তসিন্ধু তাতে। 


পবনের লুকানো চুম্বন, 
মিলনের নগ্র আবেদন ! 
তোমারে কি দেখেছে পাপিয়। ? 
ঈরায় ভরিল তাঁর হিয়। ? 
আর বুঝি বাচে না সে সাকী! 
করগে। লালিম তাঁর আখি। 
অবশেষ তারে কর পান, 

দাও সাকী, আমি করি পান। 


পণ্ডিত-_শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিছ্ভাবিনোদ এম, এ 


পুবস্মৃতি 
আল্দ ত্রিশ বছরের কথা । এই সবে মাত্র বরাহনগরেব ভাঙ্গা 
বাড়ী থেকে মঠ আলমবাজ্ঞাব “ভূতের বাড়ীতে” উঠে এসেছে । স্বগীয় নাগ 
মহাশয় লেপককে শশী মহারাজ ও ফোগীন মহারাজের কাছে পরিচন 
করিয়ে দিয়ে দেশে চলে গেছেন । হথনকার মঠের একটু হালচাল বল্‌লে, 
অতুন্তি হবে না । অন্ততঃ আমি প্রথমটা যেমন দেখেছিলুম ভাই 
কিঞ্চিৎ এখানে লিপিবদ্ধ কোরছি। মঠে তখন চাকর বা বামুন কেউ 
ছিল না । শশী মহারাজ ঠাকুরের ভোগ বান্না করতেন; কানাই মভাবাজ 
হাটবাজার ও বাসনমাজা। যোগীন মহারাজ, ভত্রি মহারাজ, স্্শীল মহারাজ 
স্বামী প্রকাশানন্দ ১ আরো দুই একজন সাধু ব্রহ্মচারী ঘর বাট দেওয়া 
কুটনা কুটা, মসলা বাট। প্রভৃন্টি কাজ করতেন । লেখক যথন-বথন 
মঠে যোতে। ও থাকতো, তথন শশী মহারাজের আদেশে 'স হেসেলে 
গিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাধতো ; শহ্বী মহারাজ্ঞ প্রাতাহিক রান্নার কাজ 
থেকে একটু অব্যাহতি পেতেন । 
লেখক যধো মধ্যে কালাই মহারাজের সঙ্গে হাট বাজার করতো 
এবং কখনো বা তার সঞ্ডে সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে 
নিজেকে ধন্ত মনে করতো | তখনো! লেখক স্বামিজীকে থে নাই 
বা তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন তাও জানতো না। তখন 
স্বাঁমিজী ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছিলেন এবং তার কিছুদিন 
পরে আমেরিকা যান, একথা 'লথখক পরে মঠধারী সাধুদের প্রমুখাৎ 
শুনেছিল। 
একদিন মঠে কানাই মহারাজ শিব মহিষ্ন-স্তব পাঠ করছিলেন, 
লেখক একমনে স্তনে বুঝতে পারলে।, পাঠকের সংস্কৃত জ্ঞান তত 
নেই। কিন্তু তার পঠনের একাগ্রতা দর্শনে লেখক বিস্মিত হয়ে 
গেল। শশী মহারাঁজ বলেছিলেন, ভাষাজ্ঞান ন! থাকলেও ভক্তের 


৩৯২ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ__-৭ম সংখ্যা 


একাশ্র হৃদয়ই ভগবান গ্রহণ করেন। এই বলে “অসিত গিরিসমং 
শ্তাং” শ্লোকটি পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপে সমাধিমগ্র হয়েছিলেন 
সেই গল্পটি বল্লেন] শশী মহার|জই তখন মঠকে ভ্ঞাগিয়ে 
রেখেছিলেন । তার নিষ্ঠা একাগ্রতা ও সেবা! দর্শনে লেখক কথনো৷ 
বিন্ষিত হোতি, কখনো বা মনে করতো, তার মাথায় একটু ছিটু আছে। 
কারণ এক ছিলিম্‌ তামাক সেজে ভোগান্তে আধ ঘণ্টা পধ্যন্ত ঠাকুরের 
ছবির কাছে ধরে থাকা একট! অস্বাভাবিক বাপার বলে লেখকের মনে 
হোত । ক্রমে আসা যাওয়া করতে করতে লেখকের সেই ভাব পরিবদ্ঠিত 
হয় এবং সে বুঝতে পারে, সেবা ও নিষ্ঠা এপ্স একাস্তিকতাতেই 
পূর্ণতা লাভ করে। তখনকার ঠাকুর-ধরে আরান্রিক দরশশনও উপভোগের 
জিনিষ ছিল। কযেকজন বালসন্নযাপী, ধাদের সঙ্গল বলতে কিছুই ছিল না, 
ধারা অন্নবস্ত্রাভাবে অদ্ধাশন ও প্রায় কৌগীন ষাত্র স্থল করেছিলেন) 
তারা যখন “জয় জয় জয় গুরুদেব” রবে মঠ ও পল্লী মুখরিত করতেন 
তখন লেখকের হনে হোত, এরা দেবতা-_মাঁনবাকারে, এদের সঙ্গ 
দর্শন ও স্পর্শনে সতা সতাই মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সতা সতাই ঈশ্বরানু- 
রাগে ভ্বদয় উদ্বেলিত হয়। এমন সুখের দিন মঠে কত যে আতবাহত 
করা গেছে, তার ন্বরণেও হৃদয় পবিত্র করে। মনে হয়, পূর্বেবে এই সব 
সাধুদের সঙ্গ ও কৃপালাভ করতেই পরে সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বামিজীকে 
মন্ত্রগুরুরূপে পাওয়। গিয়েছিল। ঠাকুরের গৃহীভক্ত ন্র্গীর সুরেশ দত্ত ও 
হরমোহন মিঞের পঙ্পে লেখক অনেক সময় আলমবাজার মঠে যেতো । 
আবার যখন নাগ মহাশয় কলিকাতায় থাকৃতেন তন পেথক তার সঙ্গেই 
প্রায় দক্ষিণেশ্বর ও আলমবাঁজার মঠে যেতো । নাগ মহাশয়ের সঙ্গে 
মঠে যাওয়া এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। ভাবাবেশে তিনি এখানে 
সেখানে পড়ে যেতেন, মঠের সাধুরা তাকে অতি সন্তপপণে ধরে বসাতেন। 
নাগ মহাশ্য়কে দেখে কি আনন্দের উৎসই যে শশী মহারাজের হৃদয়ে 
বয়ে যেতে দেখেছি, তা বলতে পারি না। উভয়ে মুখোমুখী বসে “জয় 
গুরু আয় ওরু” বলতে বলতে সাশ্রপয়নে ও রুদ্ধকে অবস্থান করতেন । 
ভাব ও ভাষা উভয়ের রুদ্ধ হয়ে যেত। শ্রগ্রীঠাকুরের কথায় উভয়ে যেন 
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উন্মাদ হয়ে উঠতেন। আমি তথন সব ভাল বুঝতে পারতুম না। ক্রমে 
কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলুম । 

মঠে তখন বিবেকচুড়ানণি পাঠ হোত । কালী মহাবাজকে ( স্বামী 
অভেদানন্দ ) পাঠ করতে শ্টনেছি । তীর বেশ পান্ডিত্া ছিল । বিকালে শাস্ 
পাঠ আলোচনা হোত । দ্রপুরে আহারের পর সকলে একটু বিশ্রাম করতেন । 
সকাল সন্ধ্যায় খুব জ্ঞপ ধ্যানাদি চলতো।। উপস্থিত সকলকেই তাতে 
যোগ দিতে হোত । গৃহী ভক্তদেপ মধা গিরীশবাবু, অতুল বাবু, নব 
গোপাল বাবু, হুটুকো গোপাল, নিতাই ডাকত, হরমোহন ও গ্ুরেশবা বুকে 
মঠে মধ মধ্যে দেখতে পেতুম। একা মঠে কেউ রিক্তহস্থে যেতেন না। 
মঠে তখন সামান্ত ডাল না কুটির বাবস্থা! ছিল। ভুলে মতস্তও 
ঠাকুরকে ভোগ দেওয়। হোঁভনভুবা যখন যেমন ভথন ভেমন ব্যবস্থা | 
তখন এটি বেশ লগা করতুন নে, ঠ।ফুরের ভোগরাগ যাই হোক লা কেন, 
সাধুদের ভাক্তুরসে এ্রক্ষিত হয়ে তা অমৃতরসে পরিণত হোত । একদিন 
আমি লা জ্রেনে একটা পচা রুই মাছ শেয়ালদ থেকে কিনে মঠে নিয়ে 
যাই। শশী মহারাজ ও আমি একত্রে তার ঝুরি ভাজা করে ঠাকুরকে 
ভোগ চড়াই । পাধুর! তা “য়ে মহা তৃপ্তি লাভ করেন। ভক্তি ও 
ভালবাসার এমন মাহমা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। 

নঠের সাধুরা তখন সকালই গঙ্গীতে স্নান করতেন, কারণ 
তখন কানের অন্ত কোন বন্দোবস্ত ছিল না। বিশেষতঃ ঘুবক 
সন্গ্যাসিগণ তখন ভক্িবশতঃই হোক বা শারীরিক ুস্তত। সাধনেই 
হোক গঙ্গান্গান সকলেই ভালবাসতেন | স্রানের ঘাটে বসে কত শান্ত 
চচ্চা ও ঠাকুরের কত প্রসঙ্গই যে হোত তা বলবার নয, কথন ল্নান 
করতে গিয়ে দুঘণ্টাই হয় তো কেটে যেত। সকলেই যেন তন্ময়, 
আহার নিদ্রা ভুল হরে ঘেত। আলমবাজ্ারের বাড়ীতে হরি মহারাজ 
একদিন একটি ভূত দেখতে পেয়েছিলেন | সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফেরবার 
কালে ভিনি দেগেছিলেনঃ সিড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার পাশের নীচের 
রে সে ঢুকে পড়লো । তর নিজমুখে লেখকের ইহা শোনা) আঁ 
একদিন নাগ মহাশয়ও মঠে ভূত দেখেন, দেখবার পরে আমাকে 
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এঁ বিষয় বলেন কিন্ু মাঠর সাধুদের এ বিষয়ে দুকপাত ছিল ন1। 
সটারা বল্তেন। "আমরা শিবের দানা_ভত-প্রেত আমাদের আর কি 
করতে পারে ?” 


। ক্রুপশহ শ্ীশরকষন্দ্র চক্রনন্তী বি, এ 


আতাত 


পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ শ্রণাতীত কাল হইতে বিভিন্ন ভাব ও শক্তির 
অপুর্ব মিলপক্ষেত্রক্ূপে জগতের নিকট পরিচিত । আধাঞচষিগণের 
কাধ্যসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে ভরতের প্রাগৈতিহাসিক- 
যুগের গরিমাময় কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সকলের মনে একটা অনিশ্চয়তা ও 
সন্দেহের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে | ধা বর্তমান বুগের প্রতিভাশালা 
প্রত্রতববিঙ্গগণ। য্যকারা অতাতের আধার যবনিকার অন্তরালে থে 
এতিহাদিক সত্য ও অমুলা রত্ লুক্কায়িত ছিল তাহা উদঘাটিত করিয়া 
ভগতের সম্মুখে উপহার প্রদান করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
প্রাচীন ভারতের ধর্শ ও বাজনীতি-রঙ্গমঞ্চে এমন চিত্রমুগ্ধকর বৈচিত্র্যপূণ 
নাটকের অভিনয় হইয়াছিল যাহার নিকট বর্তমান যুগের আড়ম্বরবহল 
সভাতাও তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রাচীন শ্রস্থ, মুদ্রা, তাআশাসন 
কিংবদন্তী ও পর্ধাটকগণের বিবিধ বিবরণী মন্থন করিয়া বছ বধের 
প্রচেষ্টায় এক নূতন যুগের সন্ধান মিলিয়াছে, বিথবাসী পে যুগের বাণিজা, 
বাঞ্নীতি,. অর্থনীতি, সমাঙ্জনীতি, ধর্ম ও আধাত্মিকতার চরমোঁৎকর্ষ 
দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়| গিয়াছে । 
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ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্যযালোচন। কৰিলে দেখিতে প ই নে, 
বহির্ঘগতের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ বর্তমান যুগের তুলনায় কোন অই 
কম ছিল না। ভারতের সনাতন নিশ্মল ভাব-ধারা জাঙ্কবীব পৃভপ্রবাঁহের 
স্যার সমগ্র অগৎ্ বাযাপিয়। আহ্গ পর্যন্ত জগত্ময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে ! 
কোটিল্যের অর্থশাস্্, ৭1১67010501 0১৪07৮00680 5৫৪.৮ প্রভৃতি 
প্রাচীন এন্থদনৃহ অতীতের বাণিভাবিস্তার ও শিলোৎকর্ষের জলন্ত সাক্ষা 
প্রদান করিতেছে । ভারতের সায়ন্তশ/সন প্রতিষ্ঠটানগুলি কিজ্ূপ ভাবে 
প্রাচীন ভারতের শক্িকেন্দ ছিল প্রত্রতকবিদগণের গন্দীর গবেষণার ফলে 
তাহাঁও আমরা আজ জানিতে পাঁরিয়াছি। ভারত । কোণায় তোমার 
সেই বিশ্ববিমোহক অতুল কান্ট্িসৌব, কোণাম ক্রাস্তদশী একনিষ্ঠ সাধক- 
বৃন্দের চিস্তাপ্রহ্থত অমূল্য র্ররাজি, যে রত্রভাগ্ডারের এক কণিকামাত্র 
লাভ করিয়া আজ তুমি নিপ্রকে গৌরবানিত মনে করিতেছ । এই ভাঁরত- 
তপোঁবনের মৌন গান্তী্য ও বিচ্ছুরিত সুষমার মাঝে একদিন আর্ধযখধি- 
গণের পুতকঠে বেদের অনাদি সঙ্গীত পবনিত হইয়াছিল, বড়দর্শনের 
গভীর তত্ব অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবকে জ্ঞানের উজ্জল রাজ্যে লইয়া যাইতে 
সমর্থ তইয়াছিল। এই ভারতেই শিক্ষ1, কল্প, ব্যাকরপ, নিরুক্ত, ছন্দ, 
জ্যোতিথ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাি রচিত হইয়াছিল, পণ্ডিতপ্রধর বাগভট্রের 
নরশরীরবিজ্ঞান, নাগাঙ্জনের রসায়নশান্্ ও উপবেদ সমুহ সমগ্র জগতের 
সম্মুখে ভাঁরতমাতার আসন গৌরবমণ্ডিত করিয়! তুলিয়াছিল। 

হায় “প্রাচীন, ! তুমি আজ 'নবীনের' বিশ্বগ্রাসী-উন্মাদন1 দেখিয়া 
গভীর অন্ধকারে মুখ লুকাইতে বসিয়াছ। তোমার গরূপ, তোমার 
অপার্থিব সৌন্দর্যাসম্তার লইগ্রা আবার আমাদের নয়নের সন্দুথে দাড়া, 
উৎসাহমথিত নবীনের এ প্রেষ-অভিযান নাফলামণ্ডিত করিয়া তোল । 

হে “নবীন”! প্রাচীনের কাছে আজ্ত শুনিতে হইবে, তোমার 
স্বাধীনতার অপুর্ধ কাহিনী । পরাধীন্ভার তীব্র যন্ত্রনাব মধ্যে মনে 
পড়ে সেই দ্বাদশ শতাব্বীর ভাগাবিপর্যায়ের কথা, ঘষে দিন হিন্দুস্বাধীনতার 
শেষ-সম্বল রাজপুতকুল-গৌরব পৃথিরাজ তরারন-প্রাঙ্গণে চিরনিজ্্ীয় 
শারিত হইয়াছিলেন ! সে আর বহু দিনের কথা। তারপর কত বধ, 
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কত যুগ অতীতের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে কত বৈদেশিক শত্রু ভারতের 
ধনভাগার লুণ্ঠন করিয়া চলিয়! গিয়াছে, কিন্তু জাতির সে ভাগবিপর্যায়ের 
করুণ-কাহিনী আকও ভারতবাদীর অসাড় প্রাণে চাঞ্চলোর স্ষ্টি করিয়া 
থাকে | অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাবীর রণক্ষেত্রে এমনি করিয়াই 
একদিন শ্বতকায় বণিকের নিকট ইস্লামের তথা ভারতের মস্তক 
অবনত হইয়াছিল, হিন্দু-মুদলমান আত্মকলহের উপধুক্ত প্রতিদান 
পাইয়াছিল। 


বমান 


বিংশ শতাব্দীর উপকূলে দাঁড়াইয়া আমর! বিগত জীবনের কত কাধ্যা- 
বলী, জাতীয় ইতিহাসের কত নিঝিড় ঘটনাপুঞ্ত নদীবক্ষে অফুরন্ত উন্মিষালার 
মত একের পর এক নিরীক্ষণ করিতেছি । এই তোমার ভারতবর্ষ, যে 
দেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা! নাই, অন্ত্মাইনের কঠোর নিশ্পেবণে আত্ম- 
রক্ষোপযোগী সামান্য অস্ত্র রাখিবারও অধিকার নাই, আছে শুধু 
জাতির অস্থিকন্কালের উপর অভিজাতের অবাধ আনন্দোচ্ছাস ও 
অপরিমিত বায়বাছুল্য। 

বিংশ শতাব্দীর প্রারন্ত হইতে কত গণপতি উৎসব, শিবাঁজী উৎসব. 
বঙ্গভঙ্গের দিনে প্রবল জাতীয় উদ্ডাল, দেশের কল্যাণকামনায় স্বাধীনতা- 
যন্দের কত ব্রতীর অদ্ভুত আত্মবলিদ্রান, কত 'সহযোগ”, “অসহযোগ”, 
কত “আধ্যাত্মিক দিরুপঞ্ীবভার' ঢেউ ভারভবক্ষের উপর দিয়া প্রতিনিয়ত 
প্রবাহিত হইতেছে) বর্ষার বারিধারার হ্টায় বক্ততামঞ্ হইতে কত 
বাগ্ীর মধুর মিলনবাণী অবিরলধারে বর্ধিত হইতেছে, কিন্তু সে ঢেউ 
ভারতবাসীর মর্্দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে কি-না সন্দেহ। তবে 
চারিদিকে জাগরণের লক্ষণ দুষ্ট হইতেছে । কিন্ত এই জাতীয় জাগরণের 
দিনে-নবীনের এই নব অভিযানের দিনে ভারতগগন আত্মকলহমেঘে 
আবার আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িয়াছে। ভারতের এই জাতীয় দুর্বলতায় 
পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল আরও নিবিড় বেষ্টনে এই জাতিকে আলিঙ্গন 
করিবে । হে ভারত ! সাহাবাদের বাণীতে তোমার কর্ণে কখনও কি 
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মিলনের স্থর বাজিয়! উঠিবে না? চিত্বরগ্রনের আজীবন কঠোর সধিদা, 
দেশনায়কবুন্দের আত্মোৎসর্গ তোমার প্রাণে কি একটু সাড়াও দিবে না! ? 
সাম্প্রদাখিকতার ক্ষুদ্রগণ্ডি ছাড়িয়া জ্বাতীয়হার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কি 
তোমার দেশমাতৃকার আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে না? বীরাগ্রগণা কামালের 
দক্ষিণ হন্ত্বরূপ তুকাঁরাল্সোর অন্যতম সেবক ইস্মেত পাশা জাতীয় ভাবের 
উন্মাঞ্নায় বলিয়াছেন।__ 


৮৮111) 05 11721760011 ৮1061171118 ৯011 000011105 ৭ 
(16100001071 1 0010001৯005 511 1])৯0070৯৮11)0 61115 
২৭11011711৯) 15 উঃ 1১ ৯০৮17107065 উি01001ত) 15 জা) 
10518210101] 01510) চা 50101 01)5070001105110110017110115 00101551010 
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"মাতৃভূমির কল্যাণকামনাই আমাদের সর্ধ্বকন্ম ও চিন্তাকে নিয়ান্ৃত 
করিযা থাকে । সমস্ত সিদ্ধাস্তর শুলে সে এক জন্মভূমি চিন্তা; 
জাতীয়তা তুকীরাজাকে ধর্দের দুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং দেশকে 
একতাগ্ত্রে আবদ্ধ করিতে সব্বমতোভাবে সক্ষম হইয়াছে 1, 

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণভা কেমন করিয়া মানুষকে অন্ধ ৭ আঁদশত্রঈট 
করিয়া ফেলে তাহা ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠেই সম্)টক 
অবগত হইছে পারা ধার । আগ মুসলমানগণ হিন্দুকে মুসলমান ধন্মে 
দীক্ষিত করিতে পারে, অগচ হিন্দু যদি মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ 
করে, অথবা হিন্দু যদি আত্মগ্রতি্িত হইবার জন্য 'সংগঠল? কবে তবে 
হিন্দ, মুসলমানের বিরক্কিভাঙ্গন হয়। ধর্মের নামে এরূপ অনামা অনুদাব 
ভাব কি করিয়া সম্ভব। ১৯০* সালের মোপলাবিদ্রোভ হইতে আরম্ভ 
করিয়া কোহাট ও বর্তমানে কিকাতায় উপ্যযাপরি যে দাক্াহাঙ্গামার 
বীভঙপ অভিনয় হইয়াছে তাহা স্মরণ করিতে ও শরীর কণ্টকিত হইয়া 
উঠে। শুধু প্যা্ট বা প্রাণহীন বক্তৃতায় আত্মকলহপর এ ঢুই জাতি 
একতাস্থত্ধে গ্রথিত হইবে না। ধুগাচার্ধ্য স্বামী বিবেকানন্দ দেশের 
দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন”_ 
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_ বর্তমানে দেশে খাটি মানুষের বড়ই অভাব । থেদিন দেশে এমন 
লোক জন্মগ্রহণ করিবে যাহার! দেশের কল্যাণকামনায় নিজ স্বার্থ বলি 
দিতে কুগ্ঠীবৌধ করিবে নাঁ, সেই দিন ভারত পুনঃ আপন গৌরবমপ্ডিত 
আসন অধিকার করিবে । যখন দেশে এক লক্ষ নরনারী অটল ভগবস্তুত্তি 
ও পবিত্র চিন্তার ছূর্ভেদা বর্ম পরিয়। সিংহবিক্রমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইতে পারিবে, ঘখন তাহাদের হৃদয় নিপীড়িত ও ছূর্বলের করুণ 
আর্তনাদে সহানুভূতিতে ভবিয়। উঠিবে তথন তাহারাই দেশের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পধ্য্ত মুক্তির শাশ্বত-বাণী ও সমাজের উচ্চ আদর্শ সর্বব- 
সমক্ষে ধরিয়। দেশকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে) 

হে সাদক ! নব জাগ্রত গণবিগ্রহের এই নব অভিযানের দিনে-_ 

কে কোথায় আছ, বুকভর! জালা! লইয়া ছুটিয়া এস। আজ এই গভীর 
আত্তনাদের মধে) সামাবাদ ও প্রীতির অমিয়গাথায় তারতের প্রতি জীর্ণ 
ফুটার মুখরিত করিয়। তোল । 
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স্তার আইঞাক নিউটন 517 15880 3০0০0) মাধ্যাকণ 
শান্ের (18৭70 000151581 হো ৮80০7 আবিষ্কর্তাী | কবি 
আলেকজেগডার পোপ লিখিয়াছেন__ 

১৮101107201 0৯1011613৮৯ 12% 10000100000 02100) 
(8) ৯৭11,1401 উস গা 10 200 না এ৭৯ 11171, 

প্রকৃতি এব প্ররূতি-রাজ্োব নিষ্বমাবলী লোকচক্ষুর অন্তরালে 
লুকায়িত ছিল, ভগবাঁন বলিলেন, “নিউটন জন্মগ্রহণ করুক” এবং সকল 
অজ্ঞানের অবসান হইল । 

জান্মীন জ্যোতিষী কেপলার (75011) গ্রহ্দের চলন সম্বন্ধে তিনটি 
নিয়ম 1129) আবিষ্ষীর করেন *| প্রথমতঃ) সকল গ্রহই ডিম্বাকুতি-পথে 
(10111096081 07761 সুর্যোর চারিদিকে ঘোরে। দুইটি আলপিন 
ও এক গাছা স্থতার সাহায্যে অতি সহন্গে এই পথ আকা যায়। 


*. কেপলারের তিনটি নিয়ম হংরাজীতে প্রদত্ত হইল £-_ 
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সুতা আলপিন ছুইটিতে শক্ত করিয়য বাধিতে হইবে) আলপিন ছুইটি 
- পরস্পর হইতে কিছু দুরে, অথচ যাহাতে স্ৃতার উপর কোন টান না 
পড়ে,_কোন সাদা কাগঞ্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া একটি পেন্সিল দার! 
স্থতাঁকে খুব শক্ত করিয়া আলপিনের চারিদিকে ঘুরাইলেই খঁ পথ 
অঙ্কিত হইবে। যেই ছুই স্থানে পিন ছইটি আবদ্ধ ছিল, উহাকে 
উপকেন্দ্র (09০85) কহে, এবং সুর্য) এরূপ একটি উপকেন্দ্রে আছে। 
(কেপলারের দ্বিতীয় নিয়মানুদারে, গ্রহ যত হধ্যের কাছে থাকিবে তত 
দ্রুত চলিবে ও যত দুরে থাকিবে তত মৃছু চলিবে । তৃতীয়তঃ, গ্রহদের 
সুর্যের টরিদিকে ঘুরিয়া আপিতে বহ সময় লাগে, এ সময়ের বর্গকল 
( ১০০৪৭1৪ ০60১6 010) ) সুর্য) হইতে গ্রহের মাঝামাঝি দূরত্ব যাহা! হয়ঃ 
উত্তার ঘনফলের € 00196 01 07৩ 10587 015081706 । উপর নির্ভর করে। 

১৬৫৫ থৃঃ অদ্দে স্তার আইজাঁক নিউটন এক উগ্তানে বিশ্রাম 
করিতেছিলেদ ; তথন তাহার বয়স তেঠশ বৎসর; এমন সময়ে বৃক্ষ 
হইতে একটি আপেল ফল ভূমিতে নিক্ষিপু হয়! ফলটি কেন মাটাতে 
পড়িল, এই সমস্ত! সমাধান করিতে যাইয়। তিনি আকর্ষণ-শান্ত্র আবিষ্কার 
করেন । ইহাতে তীহার কুড়ি বংসর সময় লাগিয়াছিল তিনি যখন 
আপেল ফলকে মাটীতে পড়িতে দেখিলেন তথন হইতে চিন্তা করিতে 
আরম্ভ করিলেন । তিনি ভাবিলেন, পৃথিবীর আকর্ষণে ফল মাটীতে 
পড়ে, আমরা যদি লশ্প্র্ধান করি তবে আমরাও মাটীতে পড়িয়া 
যাই; পৃথিবী হইতে দুরে বাইলেও কি আকর্ষণ সমান থাকিবে 1-- 
এইক্ূপ চিন্তা করিতে করিতে নিউটনের চন্দ্রের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে 
কেপলারের তিনটি নিয়মের কণা মনে হইল । 

১৬৭৯ খুঃ অন্যে রয়েল সোনাইটীর ( [২০১৪] ১0০1৪ ) সম্পার্দক 
হুক! 70018 ), নিউটন তাহাদের সভায় কিছু পড়িবেন কি-না জিজ্ঞালা 
করিয়া পাঠাল । নিউটন উত্তরে জানান যে, তিনি, পৃথিবী মেরুদণ্ডে 
ঘোরে এই বিষয়ে কিছু বলিবেন। গ্যালীলিও (€ 0815150 ) পিসার 
উচ্চ স্তপ্ত (16910106 £০1/67 ৪7158.) হইতে ছুইটি জিনিষ-__-একটি 
ভারী ও অপরটি হাক!--ফেলিয়! দ্বেখান যে ভারী ও হান্কা জিনিষ 


আবরণ, ৯৩৩৪ ] আপেক্ষিক মাণ্যাকর্ষণ ১৪১ 





একই উচ্চ স্থান হইতে মাঁটাতে পড়িতে একই সময় লাগে। ইতাঁতে 
এারিইটলের (4571560116 , মতবাদ, ঘে উচ্চ স্থান হইতে পড়িতে ভাবী 
জিনিষের হান্ক! জিনিবের চেরে কম সময় লাগে- খণ্ডিত হইয়াছিল। 
নিউটন বগিলেন। কোন জিনিষ উচ্চ স্তম্ভের উপর হইতে ফেলিলে 
উহা! ঠিক স্তস্তের পাদমুলে (89৩ ০? 0৩ 5৮৪৮) না পড়িয়া, 
কিঞিৎ দুরে পড়িবে এবং উহা হইতে পৃথিবীর ঘুরিবার কথা প্রমাণিত 


হইবে। 
হুক বলিলেন তিনি কেপলাবের তৃতীয় নিয়ম হইতে গ্রহেরা 


ডিম্বাকৃতি পথে ঘোরে ইহা! প্রমীণ করিয়াছেন) এবং নিউটন উহা 
না জানায় তাহাকে অন্থবঘোগ করিলেন । হুক উহা প্রমাণ করিয়া- 
ছিলেন, একথা কেহ স্বীকার করে না, কিন্ক নিউটন হুকের অন্থুযোগে 
অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং নিজেই সম্পূর্ণভাবে এই প্রশ্নের সমাধান 
করিলেন, কিন্তু তিনি উহার ফল প্রকাশিত করেন নাই। নিউটনের 
চরিত্রে ইছাই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি আলোকশান্্র (09065) 
ব্যতীত কোন গ্রন্থই নিজে প্রকাশিত করেন নাই, অগ্ঠান্ত সব গ্রন্থ 
তাহার বন্ধুরা বিশেষ অগ্থরোধপৃর্বক প্রকাশিত করেন । 

১৬৮৫ থুঃ অব অক্সফোর্ড । 0010) বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক 
এডমাও হালি (15070000  115116) ) হৃর্যের আকর্ষণে পৃথিবী 
ঘুরিতেছে কি-না জাশিবার নিমিন্ভ নিউটনের নিকটে গমন করেন । 
নিউটন উহা প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন জানিয়! হালি খুব সুখী 
হন। নিউটন পূর্ববের প্রমাণ হাবাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়। আবার 
নৃতন প্রমাণ করিয়া হালির নিকটে পাঠাইয়া দেন। ইতিমধো হালি 
এই আনন্দ সংবাদ রয়েল সোসাইটীতে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । তখন 
পর্যযস্তও নিউটন দূরত্ব কি ভাবে মাঁপিতে হইবে তাহা স্থির করিতে 
পারেন নাই। হ্যাপির আগমনে ও পুনঃ পুনঃ উৎসাহে তিনি সত্বর উহা 
নির্ণয় করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। 

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম * এইভাবে বলা যাইতে পারে £__ 
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৪৪২ উদ্বোধন [ ২৯শ ব্য-_-৭ম সংখ্যা 


ছুইটি বস্তুর আকর্ষণী-শক্তি (৪00৪০0৮৪ 010৩) তাহাদের বস্ত 
সমষ্টির (07855 ) গুণফলের (01000০%) উপর নির্ভর করে ( ৮817169 ) 
এবং তাহাদের দুরাত্বর বর্গফলের । 50826 01 1139 01587705 ) 
উপর বিপরীতভাবে (17501561) ) নির্ভর করে| * 

ছুইটি বস্তর দূরত্ব তাহাদের কেন্দ্র (0676) হইতে মাপিতে হইবে। 

নিউটনের আকর্ষণের নিয়মে কেবল দুরত্ব ; 015(8106) গণনা 
করা হয়, সময়ের (010০) কোন হিসাব নাই। কিন্ত সম্পূর্ণ 
নিয়মে দুরত্ব ও সময় উভয়েরই ভিসার থাক] প্রয়োজন । জেোতিষশাঙ্ে 
আমরা বিভিনন প্ররুূতির গতির কথা আলোচনা কিয় থাকি ; এবং 
গতিতে সময় ও দূরত্ব উভয়ই আছে। নিমন্ত্রস্থলে বাক্কিরা একটি 
গতিতে আসিয়া সমবেত ভয়) যে স্থানে সঙ্গীত হয়, ভথায় সঙ্গীত- 
ধ্বনির একটি গতি আছে; সেইন্ূুপ একটি বস্ত যখন আর একটি 
বস্তকে আকর্ষণ করে, তখন একটির আকর্ষণী-শক্তি (7176 097০5 ০1 
0155100600) অপরটিতে নির্দিষ্ট গতিতে আসিয়া পৌছে । শেষোক্ত 
গতি খুব বৃহৎ এবং ও কারণে নিউটনের নিয়মে সময়ের কণা না 
থাকিলেও উহা খুব বেশী ভুল নয়। 

আকর্ষণী-শক্তি আলোকের গতিতে অর্থাৎ ০নকেণ্ডে ১৮৬,০৯৯ 
মাইল ভ্রমণ করে। সুর্যের আকর্ষণ পৃথিবীতে পৌছিতে ৮ মিনিট সময় 
লাগে! নিউটন এই ৮ মিনিট সময়ের £কানও হিসাব করেন লাই। 
আকর্ষণ পৌছিতে যে সময় লাগে ইহা নিউটন জানিতেদ না। 
জান্মীণ-দার্শনিক আইনষ্টিন ([010551) ) আজ মাত্র বারো বৎসর 
পূর্বের এই বার্তা ঘোষণা করেন । 

আকর্ষণী শক্তি এবং আলোকের গতি একই এবং ইহার একটি 
বিশেষ সত্তা আছে । আমরা সাধারণতঃ মনে করি ঘত ইচ্ছা তত 
বেশী গতি কোন দ্রব্যে থাকিতে পারে। জাহান্গ খুব ক্রতগতিতে 
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চলে, রেলগাড়ী ভ্রাহাঞ্জের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে, হংসযান । ৪০:০- 
01805 ) আবার রেলগাড়ীর চেয়েও ভ্রুত চলে) এইন্ধপ তুলনা! করিলে 
হয়ত আমরা মনে করিতে পারি এমন তোন জিনিষ আছে, যাহা 
আলোকের চেয়েও জ্রুতবেগে চলিতে পারে । কিন্তু ইহা সতা নহে, 
কোন বশ্বহই আলোকের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলিতে পারে না) এই 
বিষয়ে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সকগ্রই বিফল হইবে) 
এমন কি কোন আপেক্ষিক গতি 1191805550690 আলোকের 
চেয়ে বেশী হইবে না। মনে করুন, দূরস্থিত নক্ষতেরা আলোক- 
রশ্মিকে দুতরূপে পাঠাইয়া দেখ ! আমরা মনে করিতে পারি যে নক্ষত্রের 
দিকে দৌড়াইয়। গেলে আমরা শীপ্র সংবাদ পাইব। কিন্ত আমরা যতই 
দৌড়াই না কেন আলোকরশ্মি পৌছিবার গতির কোন পরিবর্তন হয় 
না, স্থতরাঁ, আমাদের কোনই লাভ হয় না। আবার হয় ত মনে 
করিতে পারি ধে নক্ষত্র হইতে দুরে সরিয়া গেলে, আলোকরশ্মি দেরাতে 
আসিয়। পৌছিবে; কিন্তু আমরা যতই পশ্চাতে সরিয়া ফাই না কেন, 
আলোকরশ্মি টি একই স্ময়ে আসিয়া পৌছিবে। 

পূর্বে আমর! যাহা বলিয়াছি, তাহা ধারণ! করা খুব শক্ষ | কিন্তু 
আইনষ্টিনের পূর্বে ছরষ্টজন আ.মরিকান পদার্থ-তপ্বিদ মাইকেলসান 
এবং মার্ল (11107615010 2170. 10119 ) ইহা পরীক্ষা ভ্বারা সত্য 
বলিয়! প্রমাণিত করিয়াছেন । তাহারা এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন এবং পৃর্বের যেমন বলিয়াছি আলোককে দূতরূপে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । তীহাঁর! বিভিন্ন পথে আলোক প্রেরণ করিয়াছিলেন 
যাহাতে আলোক পুথিবী হইতে বাহিরে যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। 
কখনও তাহারা এইব্রূপ প্রণালী অবলগ্ন করিয়াছিলেন, যাহাতে পৃথিবীর 
সঙ্গে যাইয়া আলোককে অগ্রে গ্রহণ করিতে পারেন, আবার কখন 
আলোক এই ভাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন, মাহাতে পৃথিবীর গতি অনুসারে 
ষে স্থানে আলোক ফিরিঘ। আসিবার কথা আমর! তথা হইতে আরও 
দুরে চলিয়া যাইব ১ কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে আলোঁক ঠ্রিক একই সময়ে গন্তব্য 
স্বানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। 
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মাইকেলসান এবং মর্পের উদ্দেগ্ত ছিল যে, তাহারা পৃথিবীর ষথার্থ 
গতি 1 4501015 90290) নির্ধীরণ করিবেন । আমরা জানি যে, 
পৃথিবী সুর্যের চারিদিকে ঘোরে ) কিন্তু হুর্যাও স্থির নাই? হূর্যযও গ্রহ 
ও উপগ্রহদের লইয়া নক্ষত্রের মধ্যে চলিতেছে । নক্ষত্রেরাও সুষ্যকে 
সঙ্গে লইয়া চলিতে পারে ৷ সুতরাং দেখিতে পাই যে, এই বিশ্বচরাঁচরে 
যাহা কিছু আছে, কিছুই স্থির হইয়া নাই। তবে এমন একটি জিনিষ 
আছে-_অবশ্ত উহাকে ভ্রিনিব বলা যাঁয় কি-না সনেহ_ যাহা খুব 
সম্ভবতঃ স্থির হইয়া আছে। এ জিনিষটি হইতেছে ব্যোম (০১61) 
এবং উহার সাহাযো ( ৪৯ 2 1060010 ) বিভিন্ন লক্ষত্র হইতে আলোক 
আসিয়! পৌছায়। ব্যোম (067) যদি সতাসত্াই স্থির হইয়া থাকে 
তবে উহ্নার সহায়তায় পৃথিবীর ষথার্থ গতি এবং উহ] হইতে সুর্যের 
ও নক্ষত্রের যথার্থ গতি নিরূপণ করা ষাইবে-_মাইকেলসান ও মর্লে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন । 

কিন্তু এই বিষয়ে তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল । ইহাতে 
জ্যোতিষীরা বিশ্মিত ও নিরাশ হইয়াছিলেন। তখন আইনট্টিনের মনে 
এই মহৎ চিন্তার উদয় হইল-__*আচ্ছা, এই নৈরাগ্তকেই নৃতন জ্ঞান- 
রূপে গ্রহণ করা যাউক। ম্প্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ঘে, 
জগতে এমন কিছু আছে যাহা করিতে পাঁরি না; আমরা কেবল 
আপেক্ষিক গতিই 1 7২6156৩ 1090100 ) নিদ্ধারণ করি,_-পুথিবী 
সু্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, সুর্য্য নক্ষত্রের মধো চলিতেছে; কিন্তু 
পৃথিবী বা হুর্য্য বা নক্ষত্রদের যথার্থ গতি ( 4১05০1865 7106100 ) আমরা 
নিরূপণ করিতে পারি না। আমরা কেবল আপেক্ষিকতই শিক্ষ 
করিতে পারি (946 ০৪. 12৪0 ৪০০ 15120510001 )1৮ 
এইরূপে তিনি আপেক্ষিকত্ব (চ71701015 ০19170510 ) প্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং এ বাদ বিজ্ঞানজগতের চিস্তারাজ্যে যুগান্তর আনয়ন 
করিয়াছে । এ বাদের ফলে অনেক পুরাতন জিনিষ আমর! নৃতন ভাবে 
দেখিতে শিথিয়াছি। আইনট্িন তীহার বাদের পরীক্ষান্বরূপে তিনটি 
দিনিষের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং উহ্থারা যদ্দি সত্য বলিয়া 


আবণ, ১৩৩৪ ] আপেক্ষিক মাধ্যাকর্ষণ ৪৯৫ 


প্রমাণ না হইত তবে আপেক্ষিকত্ব-বাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়। যাইত 7 
কিন্তু খী তিনটি সত্য বলিমা প্রমাণিত হইয়াছে। 

প্রথমতঃ--আইনট্টিন বলিয়াছিলেন ষে, যখন আলোক, হৃর্ধ্য বা অন্ত 
কোন বৃহৎ বস্তর নিকট দিয়া যাঁয়, তখন হুর্ধা বা অন্ত কোন বৃহৎ 
বস্তর আকর্ষণের ফলে? আলোকরশ্মি বাঁকিয়া যাইবে । আলোক বদি 
ধূমকেতুর ন্ঠায় কোন জিনিষ হইত, তবে উহাতে আঁশ্চর্যোর কিছুই 
ছিল না। ধুমকেতু ( ০017৫; । যখন সুর্যোর পার্থ দিয়া চলিয়া যায়, 
তন উহার পথ ভগঙ্কর ভাবে বাকিয়। বায়। নিউটন মনে করিতেন 
যে, আলোকরশ্মি জ্যোতিশ্ময় পদার্থ হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকীর বর্ত,তা- 
বিশেষ (1109. 53109850195); কিন্ত পরবভ্তী পদার্থতববিদেবা 
নিউটনের মন্তকে ভ্রম বণিয়! প্রমাণ করেন এবং দেখান বে, আলোক-_ 
বোমে ক্ষুদ্রতরঙ্গ সমষ্টি 111006৮5585 7) 60561 1 নিউটনের 
মত গ্রহণ করিলে আলোকরশ্মি সুর্যের পার্খে বাঁকিয়! ফাইবে, আমরা 
তাহ! বুঝিতে পারি; কিন্ত আইনট্টিন নিউটনের মত সমর্থন করিলেন 
না। তিনি অঙ্ক কবিয়। দেখিলেন যে) নিউটনের মতানুসারে, আলোক 
রশ্মির যতট। বীঁকিয়। যাইবার কথা, আলোকরশ্মি বস্তুতঃ তাহার দ্বিগুণ 
বাকিয়া যাইবে । 

স্তার উইলিয়াম হর্শেল (91 ৬৮1111200 [761501701 1 দুরবীক্ষণ 
সাহায্যে ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। উরেনাস গ্রহের এলো 
মেলো চলন দেখিরা এডাষস 1১017)9 ) ও লিভেরার । [,9611197 ) 
বলিয়/ছিলেন, “যদি এলো-মেলে! চলন অগ্ভ কোন গ্রহের আকর্ষণের 
ফলে হইয়া থাঁকে, তবে আকাশে অমুক সময়ে অমুক স্থানে খুঁজিলে 
পাওয়! যাইবে 1” জ্যোতিষীরা নিবেন মত খুজিরা নৃতন গ্রহের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। এ্ী গ্রহের নাম নেপচুন। সেইক্প আইনষ্টিনও 
বলিয়াছিলেন, “আলোকরশ্মি সুর্যোর পার্খ দ্রিয়া যাইতে এডটা বাকিয়! 
বাইবে। আপনার! পরীক্ষা করিয়৷ দেখুন |” জ্মযোতিষীরা দেখিলেন। উহা 
সত্যা। কিন্ধ বর্তমান ক্ষেতে পরীক্ষা করিয়া দেখা ততটা সহজ ছিল 
না। আকাশের যে স্থানে হৃর্য আছে, শী অংশের কোন দুরবন্তী 


৪০৬ উদ্বোধন | ২৯শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


নক্ষত্র ভইতেই আলোকরশ্মি হুধ্যের পার্থ দিয়া চলিয়! যাইবে ; কিন্তু 
সাধারণতঃ দিনের বেগায় সুর্যের জ্যোতিতে উহ্ার নিকটবর্তী 
কোন নক্ষত্র দেখা যায় না। সর্বগ্রাস কৃর্যাগ্রহণের সময়ে যখন 
হুর্যার অবয়ৰ (6০. 4150 ০0£ 075 502.) চান্দ্র দ্বারা আবৃত হয় 
তখনই আইনষ্িনের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখা বাইতে পারে। 
ইউরোপে যখন মহাঁসমল চলিতেছিল, তখন আইনস্টিন পাছার 
আপেক্ষিকত্ববাদ আবিষ্কার করেন। তথাপি গ্রোতিমীরা চুপ করিয়। 
রহিলেন না। ১৯১৯ খুঃ অন্ধের সর্বগ্রাস সর্যাগ্রহণ এ পবীক্ষার উপমুক্ত 
সময় বলিষা বিবেচিত হইল। ইংল্যাণ্ডে কমিটী বসিল এবং ইতিমধো 
বুদ্ধ থামিয়৷ যাইবে এই আশায় আয়োভ্রন চলিতে লাঁগিল। রাজ- 
জ্যোতিষী (45001701021 [২058] ) এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক এডিংটন (17:065501 [:00106601) + এই বিষয়ে গ্রধান 
উদ্যোক্তা হইলেন । ১৯১৮ খৃঃ অন্দে মহসমর স্থগিত হইল এবং 
জ্যোতিষীর্দের আননের সীমা রহিল না। (েস্তান হঈতে গ্রহণ ভাল- 
ভাবে দেখা যাইবে তগায় বিজ্ঞান অভিঘাঁন “্রারিত হইল। যাত্রার 
পূর্ব্বে এডিংটন বল্য়াছিলেন, “এই অভিঘানেন ফল যাহাই হউক ন' 
কেন, তাহাতেই আমাদের সন্ষ্ট ওয়া উচিত। য্গি আইনট্রিনের 
কথা ঠিক হয়, তাতা হুইালে আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিব। 
আলোকরশি, ষতটা বাঁকিয়া যাইবে বলিয়া আইনলষ্টিন ভবিষ্যদ্বাণী 
করিতেছেন, আলোকরশ্বি ঘি তাহার অদ্ধেক গরিষাপে নাকিয়া যাঁয়। 
তবে আমরা নিউটনের মত সত) বলিয়া জানিতে পাঁরিন । আবার 
আলোকরশ্মি যদি মোটেই না বাকে তবুণ ছুংখিত হইবার কোন 
কারণ নাই । মাইকেলসান এবং মর্লে পৃথিবীব ঘথার্থ গতি নিদ্ধারণ 
করিতে যাইয়! ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিফলতা হইতেই 
আপেক্ষিকত্ববাঁদের স্থ্টি হইয়াছে এবং এই বিশ্বরাজ্োর কত জিনিষ 
আমরা নৃতনভাবে দেখিতে শিখিয়াছি ।” ১৯১৯ খু: অব্ের অভিযানের 
ফলে আইনষ্রিটুনর কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল । 

এই অভিযানের ফলে আমেরিকাবাসীরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে 


শ্রাবণ, ১৩৩৪ ] আপেক্ষিক মাধ্যা কর্ষণ ৪০৭ 


পারিলেন না। এন কি প্রেসিডেন্ট কেম্পবেলও (151681050৬৬. 
091777১61] ) আশা করিয়াছিগ্নে যে, আইনট্টিনের মতবাদ ভুল 
বলিয়। প্রমাণিত হইবে। (০1161707090 0190 0105000০১10 
১০ এএছছে ) ১৯২২ খু অন্দে সুদুর অঙ্টরঁলিয়া মহাপ্রদেশে সর্দগ্রাস 
সর্যাপ্রহণ উপলক্ষে দ্বিতীয় অভিদান প্রেরিত হইল। গ্রহণের কয়েক 
মাঁদ পূর্বে আমেরিকায় হনুলুপু ( নু গা0]19) প্রদেশে হৃধ্যের নিকট- 
বন্তী কয়েকটি নক্ষত্রের বিশে ফটোগ্রাফ ! 0600 018159 ) লওয়া 
হল । মাতা ভউক এই মভিযানের ফলে আইনছটিনের মতবাদ 
আরও ঢু প্রতিঠিত হইল। 

দ্বিতীয়তঃ বুধগরতের ( 00510115 1 চলন সম্বন্ধে আইনষ্টিন সর্বব 
প্রথমে এক ফুক্তিযুকত বাথ প্রদান করেন । মানে করুন, সৌরজগতে 
বুধ একমাত্র গ্রহ । এখন নিউটনের নিয়মান্্সারে বুধগ্রহ সরধোর 
আকর্ষণের ফলে অনন্ত কাল ধরিয়া একই ভিম্বারুতি পথে (911100৭1 
০7010 চলিবে ; কিন্ধ আইনস্িঃনর নিঘমানুসাবে এ ডিম্বারুতি পণ ক্রমশঃ 
বাকিয়া মাইবে । অনপ্য, অনা গ্রক্কের আকষণের ফলেও টুপ হইবে) 
কিন্ত সৌরজগতের মন্তান্যা গ্রহের আকর্ষণের ফলে কটা বীক্চিয়া ধাইবে 
তাহা অঙ্ক কষিয়! নির্ণয় করা ঘায়। বুধঠাঙ্কের পথ প্রতিবৎসর যতটা 
বাঁকিয়া যাইতেছে, তাহা উপ্লাথত ভাবে ফতটা বাকিয়া খাওয়া! উচিত, 
তরপেক্ষা আনক বেণী। জ্রোহিষীর! এই আধিকোর কোন যুক্তিযুক্ত 
ব্যাথা প্রদান করিতে পারেন নাই | ক্োভতিষীরা বলিতেন, বুধ গ শুক্রের 
মধো উদ্ধাপুঞ্জ ( ঢা 06 0166015 . থাকায় এরূপ ঘটেছে । কিছু 
আইন্রিন তাতার আপেক্ষিকত্রবাদ হইতে প্রকৃত বাখা। প্রদান করেন। 

একটি লোক সুদ বিনয়ে কিছু জ্রানিতেন না, তবে ব্যাঙ্কে টাকা 
রাখিলে ন্ট হইবার ভয় লাই দেখিয়া নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিতেন 
শ্রবং প্রয়োজন হইলে টাকা উঠাইয়া লইতেন। বৎসরের শেষে তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে, তাহার যত টাক! থাকা উচিত তদাপ্গণ ৯৩ 
টাকা ৭ আনা ৮ পাই বেশী আছে। তিনি ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে 
পারিলেন না, অবশেষে মনে করিলেন ষে, কোঁন অজ্ঞাত ব্যক্তি কপা- 
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পরবশ হইয়া তাহাকে উল্লিখিত অর্থ দান করিয়াছেন। তাহার এক 
বন্ধু উহা অবগত হইয়া তাহাকে স্থদের নিয়ম বুঝাইয়া দেন। বুধ 
গ্রহ সম্বন্ধেও জ্রযোঁতিষীরা ধীন্নপ ভ্রমে পতিত হষ্টয়াছিলেন, আইনষ্টিন 
এ ভ্রম সংশোধন করিয়া দেল । 
তৃতীয়তঃ_-বর্তমান পদার্থতব্ববিদেরা বলেন, ব্যোমে (66০) 
আলোকতরঙ্গ (11216 8559) প্রকম্পন ( ৬11)401017 0 সৃষ্টি করে 
এবং উহা! হইতেই আলোঁকেব উৎপত্তি । আইনটিন বলিলেন যে, সুযোর 
স্ঠায় কোন বৃহৎ বস্তর নিকটে আলোকেব প্রকম্পন সংখা! পরিবর্তিত 
হইবে। ইহ! পৰীক্ষা দ্বার! প্রমাণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এবং প্রথমে 
অনেকেই ইহাতে বিশেষ সন্দিহান ছিলেন । আইনটিনের বিরুদ্ধ- 
বাদীরা উচ্ঠা মিথা। বলিয়! ঘোষণা করেন কিস্ঠু আইনট্িনের সমর্থকেরা 
বলিতেন, খ্ররূপ সন্দিহান হইবার কোনই প্রম্মোজন নাই । আইনষ্িন 
বলিলেন, অপর দ্রইটি যেরূপ সত হইয়াছে, তৃতীয়টিও এরূপ সভা 
হইবে | | অবশেষে একম্রন ইংরাজ্ত অধাপক এভারশেড (1৮5151)50 ) 
উহ সতা ধলিয়! প্রমাণ করেন! 
প্রীদুর্গপদ মিত্র বি, এ; বি, এস-সি 


ইরি-কীর্ভন 
হরি-কীর্তনে যে সদ! নিলীন নর-দেহে নব জনম তাঁর, 
লুটে সে ধরায় তণ হতে দীন বৈধ্গব-পদ্দ করে সে সার । 
নিন্দা রোঁষের বভ্র-পতন বুক পান্তি ধরে বিটপী প্রায়, 
ভুলি? নিজমান করে মান দাঁন উচ্চ তুচ্ছ সবাঁবি পায় । 


জ্লীভূজঙগধর রা'য়চৌধুবী 


জাগ্রত 
চা 


আমরা দরিদ্র 


'অনেকেই বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা অধিক ক্ষেত্রে (কালেজী) 
লেখাপড়া ছাড়িয়। একবার চাকুরী বাবদায়ে নিধুক্ত হইলে আর পড়াশুনার 
চর্চ। রাখিতে চান লা ম্বাহা শিখিমু/ছিলেন ফলে তাহাও ভুলিয়া থান । 
ইউরোপাদিতে এমনটি ঘটে না। সেখানে ঢের কারবারীকেও কিছু 
কিছু দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা ও আধুনিক আবিষ্ষীরাদির খবরাখবরী 
রাখিতে দ্রেখা বাঁয়। শুনিয়াছিলাম, জাপানে এক রিক্সা-ওয়ালা। একজন 
ভারতাগত অধাঁপকের সঞিত বিরাম সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায় 
প্রবৃন্ধ হন। ইছা অবগ্ঠই সুন্দর। আমাদের ভিতর ধারা স্বাচ্ছন্দ্য 
ও সাবকাশ সত্বেও বিষ্ভাচর্চা করেন না তাদের আচরণ মহলীয় নহে 
নিশ্চিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কঠোর দারিদ্রাই যে এমন 
অবস্থা ঘটাইয়াছে তাঁহা পতা ভদ্রশ্রেণীর কথা তো ছাড়িয়াই দাও । 
যখন ঘরভরা ছেলেপিলে আদালত প্রতাগত মক্কেলবিহীন উকীলবাবুর 
ঘাগরা ধরিঞ্। উঃ বাবা গো, কি থাবো- আমার কুট থেলে যে পা 
কামড়ার+ । লুচি মগ্তুর করাইবার ভল্গ বালকের ধূর্তৃতা ) বলিয়া মমতার 
বায়না পরে তখন অলক্ষিতে বাবার শু কা্ঠচক্ষু ফার্টিয়া সমবেদনার 
জল ঝরিতে থাকে । বাব যে কোন কালে কাঁলেজে সেক্সগীয়র 
হিল্টনের নাটা কাব্য কথা পড়িয়া রসচর্চা করিয়াছিলেন তখন £স স্মৃতি 
সম্পূর্ণ বিস্বতিপণে চলিয়া যাগ পুরাতন বিছা ঝাঁণাইবার কথা তো 
বছুদূরের অলীক্চ কল্পনা । 

তারপর নিয়শ্রেণীদের কথা ধর! যাক্‌। যারা যুগ ঘুগ ধরিয়া 
শিল্পাদি বিদ্যায় পুরুষানুক্রমে আত্মনিয়োগ করিয়! উৎকর্ষ দক্ষতা লাভ 
করিয়াছিল আজ আর তাহাতে পেট চলে না বলিয়! তাহারা ক্রমশঃ 
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ক্রমশং এসব অনুশীলন ছাঁড়িয়। দিতেছে । পাটি কাচিলে অথবা দ্বিন- 
মজুরীতে লিপ্ত হোলে কাচা নগদ পয়দা পাওয়া ধায়। সব ধনী ব্যবসায়ী 
চারিধারে চার ফেলিয়া রাখিয়াছেন। দশ বিশ পঞ্চাশ দাদন দিবার 
অতুল গাঁটের জোর ত্ীহাঁদের। চাকুরীতে নগদ বিদায় । প্রবাহ 
ষে ভাবে চলিয়াছে তাভাতে চচ্চা অভাবে ত্র এক পুরুষের ভিতর শিল্প- 
সুকুমার কোধ-নুদ্ধি বিলোপ হইবার উপক্রম। সমঝদার উৎসাহী 
জমিদার ধনীর দল) ধাদের বাধা শিল্পী কবি গায়ক বংশান্ুক্রমে জমি 
জাইগীরদন্ত নিযুক্ত থাঁকিত তাহাবা আজ এই সবে উদাপীন। সম- 
কক্ষের সহিত টক্কাটকি দ্রিবার আন সংসদে যাঈবার অভিলাষে তার! 
সর্বস্বান্ত কইতে প্রস্তত। মামলায় বিপক্ষাক বিপদগ্স্ত দিশ্যাভিত 
অপমানিত করিতে উদ্ভত হইয়া ঝৌকের উপর পাচজ্জনেব প্ররোচনায় 
ছচাঁর থানা মৌন্সাকে মৌজ্রা বেচিয়া ফেলিতে তরিতপদে আগুয়ান। 
শিষ্ট-অন্মমোদিত আল্ব কলিকাতা সহরেব গড়ে মাঠর খোড়দৌডের 
জুয়ার নেশায় খা £ডারবির” টিকিটে টোক থেকে চুপে উপে 
অনেকে হারার হাজার টাকা গচ্চ। দিতিছেন। এই সন ব্যয়ের 
হিসাবঞ খুব উচ্চ অঙ্কের পরিচয় । উডুদেশে নর্তনরসশিল্পেব কি উৎকর্ষ 
হষ্টয়াছিল তাহার আভাম আঙকার শ্রীক্ষেত্রে “এমার” ও অগ্গান্ট। মাঠ 
অনুষ্টিত ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে “নাটুয়া পিলার, নাচ দেখিলে বেশ বুঝা 
যাইবে: বলা বাছুলা এই বিগ্ভার অভাঙস্‌ পেটে চা লা থাকিলে 
হয় না' কারণ, মনের শ্বচ্চন্দতা স্কৃত্টি-_সঞ্চিত উপচিত আনন্দের 
বহিঃপ্রকাশই ভাস্কর্য নর্তন ছন্দ গান চিত্রণবিদ্তা। কিছুকাল পূর্বে 
কলিকাতায় প্রদশিত পাশ্চান্যের “ডনিসন্‌ ডান্স দেখিয়া ধাহাঁ়া 
অকুণ্ঠিত চিত্রে “রুধির+ বায় করিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছেন তাহারা! 
দেশীয় অনুরূপ সুকুমার শিল্পকে জাগাইবার ভগ্ত কতদুব উৎসাহী, 
তাহ! ভাবিবার বিষয়? যে উড়িষ্যায় আজ অনশন ছুতিক্ষ অনটন নিত্য 
লাগিয়া আছে, যাহার তিমিরাবৃত কালীপরিহিত গ্রাম্য নরনারীর 
জীবন্ত দৈন্যের সমক্ষে একবার দীড়াইয়। দেখিলে ধাহরা ভাবুক 
তাহাদের হৃদর ফাটিয়া যাইবে, মথন পরমূহর্তে , তাহারা ভূবনেশ্বর পুরী 
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কোণার্ক জাঙ্গপুর ইত্যাদির অমর মন্দির-শিল্পগুলির প্রতি তাঁকাইবেন। 
ইহাদের বাপ দাদাদের প্রাণ না জানি কত সরস প্রেষপূর্ণ সতেজ 
ছিল যাহার ফলে তাভারা পাঁধাণের বুক চিরিয়া অরূপকে রূপের 
নিগড়ে ধরিতে গিয়া নব ভগীরথের স্টার পরছে পরতে ভাবরসগঙ্গা 
বহাইয়াছেন। পিতৃপরিচর়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহারা কি 
তাহাদের বংশধর? আগঢ এই সকল মন্দির শিল্পাদি মাঁপ জোপ 
করিয়া ইংরাঁজীনবীশ দেশী বিদেণ “ডাক্তার, মাথা বু পণ্ডিত বছ 
গবেষণা পুস্তক লিখিয়া যশন্মটী হইতেছেন ৭৪ বন্তৎ বাহবা 
পাইতেছেন । অনেক ক্ষেত্রে দুই পয়সাও করিয়া লইতেছেন । 

হিংসা করিবার কিছুই নাই । অবস্থাট! ভানিয়! কর্তব্য স্থির করা 
আমাদের পক্ষে মাসল কাঙ্জের কথা | বর্তমান দেখিয়! বাহাতঃ “বাধ হইবে, 
এই সকল ভাক্কর্যা কীঠি কে থেদ উলুবনে মুক্তা বিস্তারের স্টায় অপাত্রে 
ফেলিয়া রাখিয়াছে। অবপলিকের ভিতর রদ পরিবেশন করিয়া বিপন্তি 
বাধাইয়াছে। আসলে কিন্ত ইঙ্চা সতা নছে। দৈন্ুরূপ মায়াবরণে 
আবৃন রহিয়! গ্'ড্রর লোক পূর্বপুনমদের এই সব কীষ্িব কদর বঝিতেছেন 
না। অনেক সময় অমর্যাদা করিতেছেন । প্তামহদের স্মারক 
স্বতিগুলি সাগরপারে যারে বুসবিদেরা চালান দিতেছেন কিংব! 
দেশেই ঠাইলাড়া করিয়া সংরক্ষণের চেষ্টা কবিতেছেন। উন্তুরাধিকারীদের 
নিজেদের বংশের রত্বতাজি রক্ষা! করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পাইতে 
বপিয়াছে। কি বিডস্বনা!। কিন্তু শিল্পমধা বসবোধ ইহ[দেরই 


ও 


ভিতর ছাইচাপা_মাগুনেব মত স্ুসঞ্চিত আছে। যে প্রভু 





অর্থ পুর্ধসভাতার নিদর্শন পুরাতন সামগ্রী রক্ষা করিবার জন) 
বায় হইতেছে তাহা প্রশ.সনীয়। কিন্ত নে সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ 
বা সমধিক অর্থ বদি যেসব মানুষ উহাদের স্জন শক্তির ক্ষমতা 
ধারে তাহাদের-বিষ্তা দিয়, পয়: প্রণালীর সুব্যবস্থার দ্বারা রুষি স্বাস্থ 
স্বচ্ছলতা সুযোগ ও শান্তি দিয়া_-উন্নয়নকল্পে ব্যয় হইবার চেষ্টা বাড়িতে 
থাকে তাহা হইলে পুর্বকা;লর সেই রসস্থষ্টির ধাবা আপাততঃ যাহ! 
চড়ায় চাপা গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, ব্যাহত হুইয়ও আবার 
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আরব্িকাঁর ভারতথণ্ডে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। নিছক পুরা 
তাত্বিকের মন লইয়া আমর! ভুলিয়াও ফেন না ভাবি, এই সব চিহৃ- 
গুলিই একমাত্র আদরকদরের বস্ত-কিন্তু ঘাহাঁরা এগুলির জন্মদাতা 
তাহাদের মৃতকল্প প্রাণ জাগাইয়া তুপিলে স্বপ্নতীত বহুপ্রকার নৃতন 
রসশিল্পস্থষ্টি ভবিষ্যতে দখা দিবে | কারণ, আসলে এই সব পদরচিহ্ 
ভারতের সহজ নরনারীর পক্ষে প্রাণবিহীন প্রত্রতন্ত'-_পুরা“তন্ব' নহে। 
উহার সমমন্্ীর প্রাণের-জীবন্থ রসশিল্পের সুন্দর জীহেন্ কথার 
ইতিহাস । যাহারা পাষাণ এমন করিয়া মুঞ্জরিত করিয়াছিলেন তাহাদের 
হৃদয়ের অন্ুর্ূপ ম্পনন সহজ ভাবে আনিকার বংশধরপিগের ধমনীতে ৪ 
যে বহিতেছে ইহা! ভুলিলে চলিবে না। কল্পনা নহে--পরম সন।। এক 
নিগুড স্থজনীশস্কির প্রভাবে জড় পদার্থেব যাদুকৌশল সনাবেশে 
জীবনকে ,__চেতনকে ধরিবারই ধুগ ঘুগ চিরস্বন চেষ্টা চ্গিয়াছে। ভারত 
জুড়িয়া,--জগত্ জুড়িয়া। এই সব মালমসলা নিদর্শনের বহিঃদাক্ষা 
লইয়া তাই সেই-সেই যুগের জীবনেতিহাসের উপর বু সাছিত্য বছ 
কাব্য কথা রচনা হইতেছে । সেদিন নরএয়ের একজন বিশ্বপণ্ডিত 
ভূবনেশ্বরের কোন বাপিন্দাকে মন্দিরগুলি সম্বন্ধে সক সুঙ্মা পুথিগত 
ও দুষ্টিগত ঘনিষ্ট অধিকার ও পরিচয় দেগাইয়া মুগ্ধ করেন। পুরাতন 
সম্পস্তির জাতিগত “ওয়ারিশনদের' এই শ্রেণীর বুধবর্গ অনেক সময় 
একটু নীচু চক্ষে দোখন | তাহাদের দোম কি? স্যৃপ্ির অভাবে 
আনন্দের ব্যতায়ে আমরাই যে ম্যাপাটে--বোক| বনিয়াছি 

খু'ক্ধিলে আজও সেই স্ুচারু সুক্ষ দৌণীন দক্ষতার কিছু কিছু 
পরিচয়, ঝড়তি পড়তি পাওয়া যাঁয়। €সদিন ভৃবনেশ্বরেরই একজন 
দেশী মিশ্্রী প্রাচীন একথণ্ড শিলীফলকের কাকুকাধ্যের চলনসই 
পুনরাবৃত্তি করিয়া এক পাশ্চাত্য তাত্বিককে চমকিত করিয়াছেন । 
দত্তরী নাম শাত্র। 

শ্রাবণের ঝুলনোত্দবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভ্ুর শ্রীমন্দিরে এখনও বিশ্তুহীন 
রিস্ত পটুয়াদের সুন্দর নুঠাম নয়নাভিরাম দেনদেবী অন্্রধানবঝাক্ষসাঁদি 
মুর্তি ও সং গড়িবার কলাকৌশল কার়দ। ও তক্ষণবিস্তার পারদর্শিতা 
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দেখিয়া তাঁহাদের 'প্রাণ দে কত রসপ্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, সতা সম্পদের 
পরমাধিষ্ঠান তাহা সকলেই বেশ বুঝিতেছেন। বিশেদজ্ছেরা অবণ্য 
আরও অধিক আনন্দ পাইবেন । দিবার'ত্রের নানা যামে, বিশেষ 
বিশেষ তিথিতে দর্শনের সৌভীগা পাইয়াছিলাম, “চকানয়ন, 
মহাপ্রভ্ুকে কি সরস শ্বকোমল প্রাণ লইয়া পরম একনি তেবক 
বেশকারের! নিত্য পর্যাপ্ত নব বন্ত্রালঙ্কার মাল্য পুষ্প পত্র সম্তারে 
মনোহারী বেপভুষায় পরিশোহিত করিয়া পরম আত্মতপ্তি উপভোগ 
কবেন | অপরেও গ্রহণনামর্থামত ঈ পরিতৃপ্রির ভাগ পাইতেছে। ভক্ত 
একাএ প্রতীক্ষীর অনিমেব নয়নে প্রতি খু'টিনাটিটির পানে চাহিয়া! চাহিয়া 
দেখেন । বিভোর হইয়া ষতবাব “দথেন মপের তৃপ্তি মিটে না। মনে হয়। 
“এক নির্মল মাধুধ্য রসগ্রবাহে ভাসিতেছি। ছর্বার সমুতস্ক গ্রাবল 
জনতার ভিতর প্রাণেশ্বরকে দেখি । নিভৃত লিরালায় একা দেখি । প্রিয় 
আমার। হৃদয়ের ধন আমার । আর 5 দেখি । জন্ম জন্ম দেখিয়াও দিব্য 
চিন্ময়রূপের ক্ষুধ! বুঝি মিটে না| ধন্য হে স্ুশিল্পী, ভোমার প্রাণের সেবা 
ধন্য । পুরুষানুক্রমে তোমাবই এই বিশেষ অধিকার ।” নাই নাই করিগাও 
মর। হাতার শল্য লাথ টাকা । 
কিন্ত শিল্পীদের আশ্রয় উৎসাহণাত। পুর্ব দগের সেই ভুম্বামিফুল 
ধনিবৃন্দ কোথ1 ? পুবীর রাজাই আজ নামমাত্র কয়েকশত টাকা 
মান্ুহারার দিন কাটাইতেছেন। যে সকল দেশীয় ধনী আছেন, পরম 
পরিতাপের বিষয়, তারের রুচি বিশেষরূপেই ব্ূপাস্তরিত বা বিকৃত। 
তাহার! যে শিল্প সৌনযোর পুষ্ঠপোষকতা কনে একেবারে বায় 
করেন না), তাহাঁও সত্য নহে । তবে সে অর্থ পরদেশীর পায়ে ঢালেন। 
কিন্তু দেশের দরিদ্র কারিগরের পেটের জাল! মে বডজালা! সহজে 
বাগ মানে না। রাক্ষপী ক্ষুধা শিল্পবোধকে শুষিয়া খাইয়া ফেলে। 
নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী বুভূক্ষা মানুষের সমস্ত কোমল ভাবগুলিকে ঘাড় 
মটকাইরা মারিয়া! দেয়।, 
কলিকাতা শোভাবাজার বাঞরবাটাতে প্রান দশ বৎসর পূর্বে সঙ্গীত 
বাছ্চশিল্পের যে “হাফ আখড়ায়ের” বিরাট অনুষ্ঠান-বৈঠক-সঙগতে 
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দমঝদার : ব ₹ র্সিকবুন্দের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল তাহাতে যোগ 
দিবার বা উপভোগ করিবার ঘোগাত1 ধাহাদের হয় তাহারা সবাই 
অকপটে উহার স্খাতি করেন। এখনও বৃদ্ধদের মুখে পুরাতন 
কলিকাঁতার "ফুল মাখড়া”র গল্প শুনিয় স্তম্ভিত হইতে হয়) কি বিপুল 
বিরাট তোড় ক্ষোড়! কবির লড়ায় দুই দলের ভিতর উপস্থিত- 
বুদ্ধির চরম নিদর্শনস্বূপ গরম গরম পাণ্টাপাণ্টি ছন্দ রচনা, বিপ্ররী- 
প্লের নেতার বিজয়নিশান লইয়া সভার ভিতর সদর্প গতিবিধি, 
সমাজের েরা-সেরা সমঝদার বিচারকদের সমাবেশ কত হইয়। 
গিয্লাছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেগুলি কাহিনী! আকারে আজিও 
জীবন্ত । ব্যস্থদের মুখে শুলিয়াছি, বাগবাজার নন্দবন্থুর বাটাতে পূর্বে 
এইরূপ লক্ষী সরস্বতীর অনেকগুলি মিলন-সভ! হইয়। গিয়াছে । 
আমশ্জের "প্রমিক” বাংলার প্রাণে অপুর্ব আনন্দ বিকীরণ করিয়া 
কালীনামের যে প্রাণমাভান সগীতলহরী তুপিয়াছিপেন পোষকতার 
অভাবে তাহা কতকাল অব্যাহত থাকিতে পারে? সুকুমার শিল্পের 
গুণিগণকে দেশ কি অনাদরে বিলুপ্প করিতে চাহেন? লক্ষ্মী ধাদের 
প্রতি প্রণনা_ তাহারা একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে অনেক কিছু 





হইতে পারে। তাহার! শক্তিমান । দেশের আবহাওয়া কল্যাণের 
পথে ফিরাইয়া দেওয়া কতকট! তাহাদের ইচ্চা সাপেক্ষ । পাড়ায় পাড়ায় 
বস মাধনার অনুপ্রবর্তন করা তাভাদেরই করায়ন্্। সখের বহু স্চী- 
শিল্পে বু দরিদ্র প্রতিপালন হয় বলিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 
বিলাস চাই | ক্ষমতা যদি থাকে প্রাণ প্রবৃত্তি ঘদি চাঁয় তো দশকর্ম্মান্বিত 
গৃহস্থকে বারের মত অকপটে প্রবৃন্তিপথে চলিতে হইবে। 

সম্প্রতি কলিকাতায় কতকগুলি গণ্যমান্ প্রভাঁববান বাক্কির মমবেত 
চেষ্টায় সমাজের দুর্নীতি নিবাঁরণে কিছু কিছু প্রয়াস লক্ষণ দেখা যাই- 
তেছে। সমিতির নাম 'কলিকাতা! সঙ্রাগ সভা” 05)08৮৫ ৮12118005 
45590018001) | ইহার! রাজসরকারের সাহায্যে সরের বিভিন্ন টোলায় 
যে যে আবগারীর দোকান আছে সেইগুলির দৈনিক বিক্রীর 
খাতা খভাইয়া আইনকামুনের হতকিঞ্িৎ চোঁকরাগানি বাঁধাবাঁধিতে 


শ্রাবণ, ১৩৩৪ ] জাগ্রত ৪১৫ 


সবাইকে আনিবার [চষ্টা করিতেছেন । ইতিমধো বিভিন্ন বাজারের 
মংলগ্ন কতকগুলি সরাবখানা তুলিয়া ওয়া হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে 
বিক্রয়ের পরিমাণ কমান৪ হইতেছে । উহাদের মত--জনপদবাসীর 
চরিত্র উন্নয়ন ও দাঁয়িত-ধৃদ্ধি জাগাইবার জন্য সংযম ও সংশিক্ষা দিবার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবুত্তিপরায়ণ সাধারণ মান্ষের সামনে লোভের জিনিষ অন- 
বরত সাজাইয়া রাখিলে ভাহার পক্ষে আত্মসগ্বরণ সম্ভব হয় না। 
সেইজনহই লোভের জিনিয্কে একটু চোখের আড়ালে বাঁখিবার 
প্রস্তাব । 

মন্র-মাদকতায় ও বারনারী-বিলাঁসে সমাজ-শরীরে যে ব্যাধি সঞ্চার 
চিবস্তন তাহা কণক কমাইবার জন্য ডাক্তার দ্বারা শরীর পরীক্ষা ও 
অন্য নালাভাবে সঠিক তথা সংগ্রহ করিয়া ইহার! কাধ্যক্ষেত্রে যথোচিত 
বাবস্থা করিবার মনস্থ করিতেছেন । জেনোয়ায় পৃথ্থীর সম্মিলিত জাতি- 
শক্তি 15808৩০06 70০7১ সকলের দৃষ্টি এই সব বিষয় আকর্ষণ 
করিতেছেন । 

উহার ফলে যাহারা এই সব বাধসায়ে লিপ থাকিয়া উপজীবিকা 
অর্জন করিতোঁছলেন তাহাদের টাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ একটু-আধটু 
হাত পড়িতেছে বা অচিরেই পড়িবে । ইহাদের ভিতর ক্রোধ ও চাঞ্চ- 
লোর স্থ্টি হইতেছে । কেহ কেহ ইতিমধ্)ই অন্ধকার দেখিতেছেন। 
বলিতেছেন, সভ্যতার ইতিহাসে কোথাও কি কখনও কোন দেশে 
আইনের দ্বারা এই সব অবশ্প্তাবী দোষ রপ হইয়াছে । যাহা বাহিরে 
প্রকট ছিল আইনের বেশী বাড়াবাড়ি হইলে; তাহা ভায়ের ফাকিতে 
পরদা ধা নলচে আড়াল দিয়! মানুষ চিরকাঁল করিবেই। এখানে বলা 
ভাল, বোথারো! কোলীয়ারীতে দেখিয়াছি, শ্রমজরীবিসংরক্ষণ আইনে 
খনির সাক্ষাৎ এলাকায় মাদকদ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়া সামান্ট একটু 
গ। ঢাক! দিয় কুলির! দামোদর নদীর পারে একটু সরিয়া আবগারীর 
দোকানে প্রতি রবিবারে “হপ্রাকামাইয়া সব োয়াইয়া আনন্দ 
করিতেছে । 

পূর্বোক্ত দ্বিতীগন মণ্তীবলম্বীরা গঠনমূলক কোন প্রস্তাব দিতেছেন 
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না। খালি বলিতেছেন, হাওয়া যেমন চলিতেছে চলুক । বাঁধ! দিবার 
বেয়াবী করিও না। অনেক সময় বিতগুার বৌকে আরও বলেন, 
আমরা তো দেখিতেছি দেশ শুন্ধ সবাই-আবর আন্দোলনকারীরা নিজে, 
বিশেষ ভাবে পাপী। সমাজের গতান্থগতিক প্রথা অন্ধের গায় অনুসরণ 
করিতেছেন এবং দলে ভারি বলিয়া বাজি জিতিতেছেন । ভুলিয়া গিয়া- 
ছেদ-_অপচ্চাঁর জন্তই খটিবা ধাঁতস্থ আছেন 

এতৎসংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত বাকা আমরা পাঠককে দিতে 
সাহসী ণই। এই ছহ সামাজিক সমন্তা বড় জটিল। সপক্ষ বিপক্ষের 
যুক্তিতর্ক পাঠক আপনি বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লউন। 
আমা আপনাদের ভাঁবাইয়া তুলিবার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধাবলীর 
অবতারণা করিয়াছি । যাহাতে ষে পথে সমষ্ির কল্যাণ সাধন হইবে 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণ দিয়! শ্রেয়; সাধন করুন। সকল 
বিষয়ে সিন্ধান্ত দিবার ক্ষমত! আমাদের নাই। যাহারা ভোটে 
অধিকার পাইয়াছেন বা অদুরেই পাইবার আশা রাখেন তাহারা এই 
স্ব বিষয় চিন্তা করিয়া কর্তৃব্য অবধারণ করুন| সঙ্জাগ হউন। 


স্গামী নিললেপানন্দ 
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বিষম ভীষণ ভব-অন্ভুধি, মজ্জিত তাতে তোমার দাস, 
তরঙ্গ তটে করে তর্জন গর্জে যেন গে! করিতে গ্রাস। 
নন্দের ওগে। নন্দন! কেন বঞ্চিবে মোরে করুণা হতে ? 


আমি ঘেচরণ- কমলের ধূলি, লুষ্টিতে চাহি তোমার পদে । 
শীভূজঙগধর রায়চৌধুরী 


শুকতারা 


ধ্যান-মগ্র আকাশের শাস্ত ম্লান স্ুবিরাট্‌ ভালে 
জয়টাকা কে আজি পরালে ? 
নৈশ-বাঁধু নিশ্বসিছে অরণোর ঘুমন্ত পাতায়, 
স্পন্দি উঠে অন্ধকার আলোকের জনম-ব্যথায় ; 
অশ্রু ঝরে মুক্তাসম আজি তার বাথাতুর চোখে 
প্রভাহীন সব তাঁরা-চারিদিক অন্ধকার শোকে ! 
বিমল আলোকে 
বেদনার স্থকরুণ সান্বনার ধারা 
এল শুঁকতারা | 


সীমাহীন আকাশ-সায়র, অন্ধকার নীরব ধরণী,__ 
তার মাঝে কে বায় তরণী? 
নিরুদ্দেশ মহাস্তব্ধ মসীমাথা নাগর অপার-_ 
আলোর তরণী বেয়ে কে তাহাতে হও তুমি পার? 
অন্ধকার দিগন্তের কোন্‌ প্রান্তে তোমার নিশানা ? 
যাগ কি খু'জ্দিতে সেথা গৃঢ কোন রহশ্ত সীমানা 
নরের অজানা ? 
একাকী অলথ--দ্িশে চল পথহারা__ 
তুমি শুকতারা । 


মন্ত্রশাস্ত অন্ধকার মহা-সিন্ধু ক্ষেতে শীতল 

ফুটিয়াছ আলো শতদল ! 
না গ্রানি অতল-গর্ভে বৃস্ত তব কোথায় নিহিত ? 
কি আননী-স্ৃষ্টি-রসে প্রাণ তব হোলো বিকসিত ? 
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উদ্ধমুখে চেয়ে আছ সবিতার যাত্রা-পথ পানে, 
নৈশবাযু আশা-বাণী বুঝি তন কয়ে গেছে কাঁণে__ 
সাম্তনি পরাণে? 
শুন্ত হতে ঝরে তব প্রান আলো-ধার! 
ওগো শুকতারা । 


আলোকের অগ্রদূত । নবাক্ষণ বারতা আনিলে, 
আশাদীপ তুলিয়া ধরিলে। 
নমি তোমা দীপ্ত বীর, নবযুগ-রথের লারথ ! 
তোমার বর্ভিক] “হর দুর করে অন্ধকার রাঠি। 
শুনিতে পেয়েছে দ্বারী তোমার .স আকুল আভবান, 
পুর্বাশার সিংহদবার গেল খুলি গাহি ্য়-গান, 
নিশা অবসান | 
আলোক-সায়র মাকে ডুবে হল হার। 
এই শুকতার! । 
উমজ্যোতিপ্রসাদ বস্থ 


হরি-বিরহ 


একি গোবিন্দ-বির গভীর বহিল মরমে মোর ? 
প্রতি পল কাটে যু"গর মন, 
প্রাবুটের ধারা বরষে নয়ন, 
শূন্য যেনরে সর্ব ভূবন। শিথিল জীবন ডোর। 
শ্রাভুজঙ্গধর র.য়চৌধুরা 


মভ্যতায় বর্বরতার বীজ 
ভীবন-যুদ্ধ 


ছোট জীব, মানুষ এই পর্যন্ত পোব মানিয়েছে । কিস্তঘা কিছু বলা 
হোল তার শেন দ্টে। ছাড়া সকলেই অঙ্গন ( ৮8106018059 ) 7 লাল মাছ 
এবং কচ্ছপ ছাড়া সকলেরই রক্ত গরম , কুকুর এবং বেরাল ছাড় প্রার 
সকলেরই ক্ষুর আছে ( 81001118065 )) যাঁদের ক্ষুর আছে তাঁরাই 
নিরামিষাশী ; যারাই নিরামিনাশী তারাই ভারবাহী | মানুষের মধ্যেও 
দেখা মায়, যে জাতির নিরামিবের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা। তারাই রুতদাস এবং 
তাদেরই বুদ্ধিবৃত্তি অতি কম। 

ঘোড়া, পচ্চর, কুকুর, মহিষ, ভেড়া ছাগল, উট, হাতী, মৌমাছি, 
গুটিপোকা, মুরগী, হাঁস, লাল মাছ প্রভৃতির আদিম নিবাস এসিয়। | 
ইউরোপের হচ্ছে বলদ? ময়ূর, ব্বাহরিণ, শৃরার প্রভৃতি । আমেরিকার 
হোল--টার্কি, মালপাঁকা, লা, গিনি-পিগ, কচিনি প্রভৃতি । বিড়াল, 
ক্যানারী. গিনি-মুরগী এসেছে আফ্রিকা থেকে | এপসিয়া বড় দেশ বলে ষে 
মানুষকে এত পশু দ্বান করেছে তা নয়, এপিয়া হোল মানুষের আরিম- 
নিবাস এবং বাল্য ক্রাড়া-ভূমি--পশ্ুপালন করতে শেখা পর্যান্ত বোধ হয় 
মানুষ এখানেই বসবাস করে। 

আজ পর্যন্ত মানব প্রা একশ পশু এবং হাজার রকমের উদ্ভিদের 
চা, নিজেদের স্থবিধের জন্ত করেছে । 

মানুষের টাইতে পশু নিম অবস্থায় আছে বটে, কিন্ত তাদেরও 
আমাদের মত পান ভোক্ন। অপতা-ন্েঠ, কৃতজ্ঞতা বোধ আছে। মানুষ 
তাদের জোর করে শিজ্রেদের কাজে লাগাবার জন্য গ্রামে এনেছে। 
সাধারণতঃ তাদের প্রতি আমাদের বাবহার অতি নিষ্্র। ডাঁরবিন 
[921510) এদের রীতিনীতি অধায়ন করে এবং তার্দের কষ্ট বুঝতে পেরে 
বলেছিলেন, “35101500507 005 10551 201029195 150109 01 035 
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0001256 ৮110095 ৮1 1210 হাতা? 15 20009%50+*--পশুদের প্রতি 
সহানুভূতি মানুষের এক সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। 

প্রত্যেক প্রাণীকে প্ররুতি তার আবেষ্টনীর উপযোগী করে সৃষ্টি 
করেছেন । পারিপার্থিক অবস্থায় যাঁতে সে বাচতে পারে এমন দেহ ও 
শিল্প নিয়ে সে জন্মায় । জলেব মধ্য থেকে বাতাঁস টেনে নেবার উপযোগী 
ফুস্‌ ফুস্ যন্ত্র নিয়ে জন্মায় মাছ-__ঝড় বুষ্টি থেকে বাচবার জন্য বাসা বাধবার 
শিল্প নিয়ে জন্মায় বাবুই পাখী । 

আগে লোকে মনে করতো স্ষ্টির প্রা্কাল কতে জীব জন্র 
অবস্থার উপযোগী দেহ ও বুদ্ধি ছিল কিন্তু বর্তমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞা- 
নিকের! স্থির করছেন যে জীবাত্মাম় অনাদিকাল থেকে অনন্ত শক্তির 
উৎস রয়েছে-_বাহ্য প্ররুতির সংঘর্ষে জীবের সেই শক্তির স্ফুরণ হয়-_ 
অনুশীলন, উন্নতিঃ সভ্যতা, সাহিতা, শিল্প, দর্শন বিজ্ঞান পে । জীব চায় 
বাচতে, জানতে, হুথে থাকতে কিন্ত আর একট। শক্তি দেখা যাচ্ছে তাঁর 
অন্থরায়--এই উভয় শক্তির সংঘর্ষের নাম জীবন-যুদ্ধ (9:02216 1 
[:1515)০6) । জীব বাহা প্রকৃতির সঙ্গে লড়বার জন্য যুগ যুগ ধরে 
স্বীয় প্রচেষ্টায় তার দেহ ও মনের উন্নতি করে আসছে, যার ফল বর্তমান 
মগ্ষ্য শরীর ও তার কলা-কৌশল। যে জীব জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে 
উন্নতির শ্বোতে ভেসে যেতে না পেরেছে তাকেই কাল-নদীতে ডুবতে 
হয়েছে ।__ডুবছে লক্ষ লক্ষ প্রাণী, বাঁচে তুলনায় একটি কি ছুটি !__ একাই 
হুল শ্রেষ্ঠ (০5 76650 ), আর এই প্রক্রিয়ার নাম হুল যোঁগাতমের 
উদ্বর্তন (1156 57158] 01 0১6 75951) 1 হ্যষ্টির প্রারস্ত হতেই এই 
আইনের স্থচনা। এহতেই এক প্রকৃতি থেকে অনস্ত পরাঁপর জাতি 
€ 25005) 9050159 ) ও বিশেষের (10015104519 ) উৎপত্তি । 

ধা পৃথিবীতে থাকতে পারে তার চাইতে অন্মায় বেণী । তুলনায় 
জন্মের হার এত অধিক যে পৃথিবীতে তার স্থাঁন। বাধু ও থাগ্তের অতাব। 
একজন বৈজ্ঞানিক দেখিয়েছেন যে একজোড়া চড়,য়ের বাচ্চার হি 
একটিও ন! মরে তাহলে তার বংশাবলী বিশ বৎসরে সমস্ত ইতডিয়ান! রাজ্য 
ভরে ফেলতে পায়ে। প্রতি খতৃতে একটা কাকড়া ১০০০ করে ভিষ- 
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পাঁড়ে, আর বিহক ২. ২**০৯*০ করে। একটা সী উইং যখন ন যৌবন প্রাপ্ত 
হয় তথন তার, চাকের একটা থোপের মধ্যে বসে ডিষ পাড়া ছাড়া! আর 
কোনও কাজই থাকে না। কয়েক মাঁসধরে রোগ্র ৮**** করে সে 
ডিম পাঁড়ে। একজোড়া পতঙ্গের সন্তান-সন্ততি ঘি না মরে তবে তার! 
৮ বৎসরে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সমস্ত গাছের পাতা খেয়ে ফেলতে 
পারে। কুঁচে বা বান্‌ মাছ জীবনে একবার ডিম পাড়ে কিন্তু তার সংখ্য৷ 
হচ্ছে ৫-২৯০০০৯০* | তা ছাড়া জলজ এমন ঢের জীব আছে তারা 
যদি না মরে তা হলে কয়েকদিনেই সমস্ত সমুদ্র ভরাট হয়ে যাবে। এক 
জোড়া কড মাছ তার সন্তান-সন্ততি দিয়ে ২৫ বছরে পৃথিবীর মত স্ত,প 
সাজিষে দিতে পারে। 

এই অতিমাত্রায় জন্মই বিশ্বব্যাপী জীবল-যুদ্ধের হেতু । অন্ঠ গ্রহ- 
নক্ষত্রের অবস্থা কিরূপ আমর! জানি না, তবে অবৃষ্ট বশতঃ আমরা যে 
গ্রহে এসে জন্মেছি সেটা একট মস্ত বুদ্ধ-ক্ষেত্র আর জীবনটা একটা সন্ত 
বিয়োগান্ত নাটক। একটা জাত দল বেঁধে এগুচ্ছে এবং আর একট। 
আতকে উত্জাড় করে দিয়ে নিজেদের বীচাঁবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে 
যেদিন থেকে প্রাণের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হল সেইদ্দিন থেকেই এই 
হত্যা কাণ্ডের শত প্রবলবেগে বয়ে চলেছে, এর শেষ কোথায় তা কেউ 
জানে না। 

বিজ্ঞান, মাত্র ১৯,০৯০ অপরা ক্রাতির (58০165) তালিকা করেছে, 
এখনও ঘে কত লক্ষ প্রাণীর নাম-ধামের সন্ধান নিতে হবে তার হয়ত 
নেই । আরও স্থির করা হয়েছে ষে এর কুড়িগুণ অধিক জ্রাতি এক কালে 
পৃথিবীতে বাস করতো! এখন তারা একেবারে উবে গ্যাছে । তা ছাড়া 
হয় ত এরও শতগুণ অধিক প্রাণি জাতি লৌক-লোচনের বহিভূত হয়েই 
মরে গ্যাছে । পাণর বলে যাঁকে আজ আমরা বলছি, যে কঠিন পৃথিবীর 
ওপর আজ আমরা চলে ফিরে ব্যাড়াচ্ছি) তা হচ্ছে অগণিত প্রাণীর 
শিলীতৃত (105511550) দেহাবশেষ ছাড়া! আর কিছুই নয়, যারা একদিন 
আমাদেরই মত চলে ফিরে বেড়াত। এদের ইতিহাস জানবার একমাত্র 
উপায় এখন তূগর্ভ-পেটিকার বিভিন্ন স্তরে যে লৈবাশ্ম (০9511) কুঞ্জিত 


৪২২ উদ্বোধল ,[ ২৯শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


রয়েছে ।_-জীব-পুবাঁণ শ্রবণে সন্দেহ উঠে প্রাণ ও জড় পৃথক, লা 
জড় প্রাণেরই অবস্থাস্তর ! 


ভাবাবহার্যা-দেহাঁংশ 


কতকগুলো বড় বড় প্রাণীর দেহের এক একটা অংশ দেখা যায় 
অকেজো! | দেহ-সজ্জার (01681715775) প্রতোক অঙ্গ-প্রত্যনের দেহ 
রক্ষা সম্বন্ধে কোনও না কোনও কাঁজ আছে। কেবল ছুই একট! 
অংশের কি কাজ খুঁজে পাওয়া যায় লা । ৬6৪0018] 01285 )। 

এর কারণ হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থায় বাহা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার 
জন্তই জীবের তদুপযোগী অঙ্গ-প্রভাঙ্গ দেখা দেয় । আবার আমরা দেখতে 
পাই দেহের কোনও অংশবিশেষ কিছু পিন ব্যবহার না করলে সেটা শুকিয়ে 
যায়। মনেব বৃত্তি সম্বন্ধে তাই । এখন বিভিন্ন জীবজন্মর মধো নিরস্তর 
দবন্ব চালছে। এক জাতি অপব জাতিকে বশপুর্ধক অবস্থান্তরে নিক্ষেপ 
করছে--আধ্য অনার্ধদের পাছাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে, ছাঁগল- 
ভেড়াদের নেকড়ের! তাড়িয়ে সমতল ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে । পূর্বব অবস্থায় 
যে সকল অস্থি, পেশী বা অন্ত কোনও অবয়বের দরকার ঠোঁত বর্তমান 
অবস্থায় সেগুলোর দরকাঁর না হওয়ায় একেবারে শুকিয়ে গাছে, বা 
শুঁকনে! অবস্াঁয় ছু” একটা বয়ে গাছে তার এখন কোনও বাবহাব নেই । 
আবার নৃতন নূহুন প্রয়ো্নে কোনও বিশেষ অঙ্গ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েছে। 
যেমন টিকটিকি-জাতীয় সরীস্থপের (121৭ ) পেছন দিকের দুই পা, 
পক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়ে, পাখার কাঠামোয় পরিণত হয়েছ। টিকটিকির 
পেছনের পা ও পাখীর পাখার বিভিন্ন অংশ (70761095) 0100, 200 
£2010955 058109]0010795, 9100. (10155 561716৭ 01106170911091 1901759) 
একই শিল্প নির্ষ্িত। কেবল টিকৃটিকির পাঁচটা! আঙ্গুলেব চটে! পাখীর 
পাখায় নষ্ট হয়ে গাছে। কিন্তু এই রকম অকেজো দেহাংশ কার্যকরী 
দেহাংশে পরিণত হওয়া বড় একট! দেখতে পাওয়া ষাঁয় না--সাধারণতঃ 
অব্যবহার্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালে নষ্ট হয়ে যাঁয় কারণ কাজ না করে-করে তার! 
পুষ্টি লাভ করতে পারে না । এই রকমে দেহের সহিত মিশে যাঁওয়ার- 
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বহু উদাহরণ প্রাণিতক্ববিদের! সংগ্রহ করেছেন |-যেমন, সাপ। পূর্বে 
সাপ টিকৃটিকি জাতীয় ছিল_-তারা চার পায়ে হীটত। জীবন রক্ষার 
জন্ট পাঁহাড়েব ফাটাল, গর্ভ, “কাটব প্রভৃতি অল্প-পরিঙর স্তানে বাঁস 
করতে-করতে বুকে হাটা তাদ্দের অভ্যাস কবতে হয়েছে এবং তাদের 
পায়ের লেশ মাত চিহ্ত ও আজ নেই । 

প্রাণি-তন্ববিদেবা পরীক্ষা করে দেখেছেন খে মানুস এবং অন্যান্য 
প্রাণীর দেভে শত শত আঅকেকো আবুল 1ড65101710108175 1 রয়েছে। 
মন্সষ্যদেতব অকোজো! অব্যবের একট| উদাহরণ ভচ্ছে অন্ত্র-্রেশের 
কীটারুতি উপাঙ্গ (ডগোনাতিনা) 877০0011  অস্থোপাঙগপ্রদাহ 
রোগে । ঠাগিঞাণাটিটা9) এই অংশটি কেটে বাদ দেওয়া হয়) কিন্তু 
নিম্ন স্তরের প্রাণীর যপো দেখা সায় এটা তাদেদ পরিপাক ঘান্ত্রর 
(৭12686 9৬নাখট।) একটা বিশেব অঙ্গ | ঠিক গাকস্থলীর ন্যায় 
এর মধো তাদের গাধা গ্রবেশ করে এবং নাঁলাবিধ পাকবঙস্গ নির্গত ভয়ে 
থাঞ্চের সারাংশ বকের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় । বেরা & অন্ত্রোপাঙ্গ ঠিক 
পাকস্থলীর ন্যাঁয় বঢ-ঠিক মল অব একটা পাকস্থলী, পরস্থ মানুষের 
এটা হচ্চে একটা ছোট লাড়ীর মত কালে হয় ন এট! একেবারে সাপের 
পা বা পাঁখাব পাঁয়ের আস্থুলের মল মি যাবে । 

মানবের দেহের অপরাপন আবানভার্যা অংশগুলি হচ্ছে__কাণেব পেশী, 
মেরুদাগুর লাঙজের মত নিম্নভীগ 5 তাহার পেশী, আকেল দ্রাত এবং 
গায়ের লোম । মে মাছগুলো গর্ভের মধো থাকে চাঁদের এবং ছুঁচোর চোক 
অবাবহঠাণা 7 কাবণ তারা আধারে বাস করে বলে চোঁথের কোনও দরকার 
হয় নাঁ। ছোক থাকলেও ভাবা দেখতে পায়না । পোয়া গরু, মোষ, 
ছাগল ও ভ্যাঁড়ার শিং অবাবভার্গা | তিমির পিছনের পা প্রায় মিশে গাছে, 
সামনের দুটো পা এখনও মাছে । আগে এরা ভাঙ্গায় বেড়াত। ক্রমে 
শক্রভয়ে জাল বাস করতে বাঁধা তয়েছিল। বন স্তগ্কপাঁরী পশুর খুন্ধ 
এবং থাবার (০1819) এপরেব দিকগুলো! অকেজেো--তাবা মাটি স্পর্শ করে 
না এবং হাটবার কোন সহায়তা ও করেন'। এই পঞ্চ-নখীদের_কুফুরের 
একটি, গরুর দুটি অকেজো অবস্থায় আছে। জল-হাতীর ([11090- 
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ঠ৪009) একটি একেবারে নষ্ট হয়ে গ্যাছে এবং গণ্ডারে নষ্ট হয়েছে 
ছুটি। মানুষ, বীদ্দর এবং হাতীর পাঁচটিই আছে। ঘোড়ার চারটি 
একেবারে নষ্ট হয়ে গ্যাছে । কেবল ক্ষুরের ওপর দিক একটু উচু 
দেখতে পাওয়] ষায়। কাচ-সাপ (518555-5145) দেখতে সাপের মত 
কিন্ধ এরা টিক্টিকি-জাতীয়। সাপেরও এককালে পা ছিল বটে কিন্ত 
এখন একেবারে মিশে গ্যাছে । কেবল বোডা-জ্রাতীয় দ্র একটা সাপের 
(707925, ০9050150079 ) একটু থাবার চিহ্ন আছে। কাচ-সাপের 
পা ভিতর দিকে এখনও একটু অবশি্ই আছে বলে একে টিকর্টিকির 
শ্রেণীতে ধরা হয় । বাস্তবিক টিকটিকি এবং সাপের মাঝামাঝি অবস্থা 
হচ্ছে কাচ-সাঁপ (21955-502]6 )। 

সাপেদের ফুস্ফুদ্‌ হল একট! । তাদের পূর্ববপুরুষঙ্গের দুটো ফুস্ফুদ্‌ 
ছিল, কিন্তু অল্পপরিসর জায়গায় থেকে থেকে এবং শরীরের সংকীর্ণত! 
হেতু তাদের একটা ফুস্ফুদ্‌ লাপ পেয়েছে । এব: ফেটা আছে সেটা 
প্রশস্ত একেবারেই নয, খুব লম্বা, ঠিক দেহের অনুযায়ী । পাখীরও একই 
কারণে দক্ষিণদেশের গর্ভাশয় শুকিনে €80:97016 1 গ্যাছে । তাদের 
সমস্ত ডিম হয ব| দিকের বীক্তকোষে । প্রত্যেক পশুর ছুটে! করে বীজ 
কোষ (০0৮৪1) ঠিক যেমন ছুটো করে নুত্রাশয় (10065) এবং 
ফুস্ফুস্‌। কোন কারণে পাখার একটা! বীজকোঁষ অকেজে| হরে গ্াছে। 

মানুষ প্রভৃতি জঙ্গম-জীকে ( ৮০16)18 ) হাটু থেকে পায়ের গাট 
পর্যন্ত দখানা* হাড় আছে (01019, 91018 11 পাখী এবং মার কতক- 
গুলো স্তন্তপায়ী জীবের মাত্র একখানা হাঁড় (0017 ; আছে, অপরখানির 
কিছু অবশেষ আছে মাত । প্রত্যেক পতঙ্গের (1055005 ) ছজোড়া 
পাথা থাকে । কিন্তু মাছির পেছনের পাথার পরিবর্তে কতকগুলো 
পাট গাট দেখা যায়। আবার কতকগুলো পতঙ্গের সামনের পাথা 
পূর্ণত| প্রাপ্ত হয়নি । তেলাপোকার ছুজোড়। পাথা আছে এবং মাঝে 
মাঝে তাহার ব্যবহারও করে কিন্তু স্ত্রীগুলো একেবারেই উড়তে পারে 
না-_এদের পাখা অসম্পূর্ণ । স্ী মৌমাছি এবং উ'ইয়ের মধ যারা কল্মী 
গানের বীক্কোষ অকেজো । গোরুর ছটো বোট (652) অসম্পূর্ণ 
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' কেবল চারিটিতে ছুধ দেয়। সময় সময় অসম্পূর্ণ বোট দিয়েও ছধ বেরুতে 
দেখা যায় । এক ল্লাতীয় চীনে ভেড়ার কাণ কোল কাঁজে লাগে না, 
আর একজাঁতির লেজ শুকিয়ে একট! বোতামষের মত হয়ে গাছে । এবং 
যে কুকুর ও বেডাল জন্মাবধি বেঁড়ে তাদের ল্যাজ্জের জায়গায় একটু করে 
চিহ্ন আছে মাত্র । এক জাতীয় মুরগীর মাথায় চুড়ো অসম্পূর্ণ এবং 
কোচিন-চায়নায় আর এক জাতি আছে নাদের পায়ের কাটা (590: ) 
প্রায় লোপ পেয়েছে। 

অনেক ফুলের পাঁপড়ি এবং অন্ঠান্য অবয়ব অসম্পূর্ণ । পাপড়ির কাজ 
হচ্ছে তার রং দিয়ে কাঁট-পতঙ্গদেব ভুলিয়ে নিয়ে আসা । পাপড়ির 
উজ্জ্বল রং যেন বিজ্ঞাপন | কতক ফুলে এ বিজ্ঞাপনের কাল্গ পরাগ 
কেশর (59177575 ) দিয়ে হয়ে থাকে এবং কতক ফুলের পাতার রংচংই 
৭ কাজ করে। ড্যাণ্ডেলিরন ফুলের অনেক অকেজো গর্ভকে শর 
(1১015) আছে । নে লাউ কুমডোর গাছগুলো মাটিতে হয় তাদের 
শুঁড়গুলো, যা দিয়ে ধরে ধরে বেয়ে ওঠে, সেগুলো বেশী বাড়ে না, কারণ 
তাদের আর বেয়ে উঠতে হয় না। পরভুজ (74189100) পশু এবং 
উত্তিদের বনু দেহ্যন্ত্র নষ্ট হয়ে গাছে! কারণ একলা স্বাধীন ভাবে 
থাকতে গেলে যে সব যন্ত্রপাতির দবকাঁর তার এখন আর প্রয়োজন নেই । 
নাবহ্োরাল (51081) এক জাতীয় তিমি। এনা উত্তর সাগরে বাস 
কবে এবং এদের কেবল দুটি দাঁত আছে। একটা খুব ছোট, আর একটা 
ছয় থেকে আট ফিট পধ্যন্ত লম্বা! হয়__-এই দাত দিয়ে এরা শত্রনাশ করে, 
এবং বরফের ঢা. ভেঙ্গে গর্ভ করে বাস করে। অস্ট্রেলিয়ায় একরকম 
ইছর আছে। তাদের পেটের ওপর একটা করে চামড়ার থলে আছে। 
তাইতে করে তারা ছানা নিয়ে বেড়াত । এখন তারা তার ব্যবহার না 
করায় কেবল একট! চামড়ার পেটি দ্বেখতে পাওয়া যায়। মানুষের 
আকেল দাত অকেজো । এ অনেক বয়সে ওঠে বা কারও কারও 
একেবারে ওঠেই না। পশু এবং মানুষের ছুটো করে চোখের পানা 
আছে, কিন্ত কোণের দিকে তৃতীয় পাতার অবশেষ দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
পাখী, কাছিম প্রভৃতি কয়েকটা জীবে এ এখনও বর্তমান । াম্থুষ এবং 
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মানুষের মত বাদরের ল্যা্স থসে গ্যাছে, কেবল ছুএকটা গাট 
(৮57০156) অবশিষ্ট আছে। পাখীর প্রায় সেই অবস্তা । শিলীভূত 
পাখীতে (05911) প্রায় কুড়িটি গাঁট ধুক্ত লাজ দেখতে পাওয়া ঘায়। 

দেহের যেমন অকেজো অংশগুলো পূর্ব্বে পরো মাত্রায় ছিল, ঠিক 
মনের বহুবুত্তি মনি বন্য অবস্থার অভিমাজায় ছিল। অতি পা 
মানবে লেগুলো সংঘম করতে গেলে বেবিয়ে পড়ে বা নুক্মভাবে সেই 
অসভ্যনাগুলো সর্বদা বর্তমান । এই অসভাচার নিদর্শন আমরা দেখতে 
পাই ভার সাহিন্য, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, কলা সমাজ ও শাসনে । পশ্তত্ব 
সকল মান্নুষেই আছে, কিন্ত সেটাকে বিনি বহু সংঘত করোছন, তিনি তত 
শ্রেষ্ট মানব । পরবন্তী অধ্যায়ে আমরা অকেজো মনোবৃত্তিগুলিব 
আলোচনা! করবো । 


(ক্রধশঃ বাক্তাদবানন্দ 
অহেতুকী ভক্তি 

চাতিনা ত ধন চাহিনা ত জন রূপসা বশিতা জদয়-রাজ । 

চাহিনা কাবা চারু স্ুললিতা, বাসনার বুকে পড়ুক বাজ। 

এই নিবেদন কাঙ্গালের ধন! যেন গো জলম অনম ধরি, 

তামার চরণে অহেতু ভকতি জনমে আমার মরমে ভরি! 


শ্রীভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী 


আবণ-মন্ক্যায় 


আন্গ শ্রাবণ-সন্ধ্যায ঝরু ঝব্‌ ঝরু বুষ্টিবারার অবিরাম পতন-শলে 
সমস্ত পৃথিবী ঘেন গগরিত করিয়! ভুলিয়াছে | গুহ প্রাঙ্গণে রজত- 
ধারার লায় শ্রাবণেক কৃজিম নদ] রসপুষ্ট শ্যামল দর্ববাশ্রেণী কম্পিত করিয়া 
বালশিল্পসের নব উন্মেষ__খেলার ন্দণী যকল লাচাইয়া নাগইয়া হেলাইয়া 
দোলাইয়। কোথায় কাহার উদ্দেস্তে চলিয়!ছে । এই সান্ধ্য সৌনদযো 
মুগ্ধ হইয়। আমি কত কি ভাপিলাম,-াঁবিলাম। সকাল হইতে সন্ধা। 
সন্ধা হইতে সকাল প্রতীক্ষা করিয়া বুক-ফাটা-বুকের অনিবার দহন 
আর বুঝি সহা করিতে হইবেন । আজ বুঝি তুমি এই কুত্িম নবী- 
বক্ষে বাপ-তরণী আরোহণে আদিয়া, আমান এই তাপদদ্ধ হিয়ায় মুনির 
নিঝরি প্রবাহিত করিয়া, বিদাদ- মাল যু আমার সত্য সতাই নবীন হর্ষে 
ছলির মত মানৌরম করিয়া তুলিবে । একান্ত বিচ্ছেদরভিত দর্ববহ ভিন্তা- 
ধারার আমার আঙ্গ বুঝি শে ক্স । তাই পথপানে চাহিয়া জাহিয়া 
ভাবিয়] ভাবিয়া সারাসন্ধ অতিবাহিত হইল | 

এই তো সামান্ঠ মাত্র ব্যবধান, আমার ভাগ্যে তাই যে ধর্লচনা সাগর 
সমান | সময় যায়, কাহারও জন্টা বসিক্পা থাকে না। আমার সময়ই 
কি যায়না? কিন্তু) দে ডঃখে যায় তাহা কাহাকে বুঝাইব? কে 
বুঝিবে? এ যে “পলে পলে সহি শতেক যাতনা, তিলে তিলে দহি 
আগুনে । আর কতকাল, ওগো ! আর কতকাল আমি বার্থ গ্রতীক্ষার 
জলন্ত আগুনে পুড়িয়। মবিব । শুনিয়াছি--তুমি দয়াময় কিন্তু, আমার 
ভাগ্যে তে! তাহার সবই বিপরীন। শীবণের বুট্টি ধারাঁও কি স্থান- 
বিশেষে বর্ষণ বন্ধ করে? তোমারও কি পক্ষপাত আছে? বল. বল 
আমায়, হে তুলাদগুধারী! তোমারও পক্ষপাত আছে জানিয় আমি 
নিশ্চিন্ত হই । আর এ নিদারুণ সংশয়ের বেলা আগুনে আমি পুড়িতে 
তো! পারি না। শুনিয়াছি, তোমার কাঁছে সব মমান, এই কি তাহার 
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পরিচয়? জন্মাবধি দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধৃতি, 
স্থৃতি, শৈশবের সারল্য, কৈশোরের তরুণ বাসনা) যৌবনের আঁশা তৃষ্ণা, 
প্বেহ প্রেম যাহা কিছু আমায় দ্িয়াছিলে--হে আমার মনোমনিরের 
একমাত্র দেবতা ! সমস্ত আমি তোমারই চরণ-কোকনদে একান্ত ভাবে 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তোমারই রুপাদৃষ্টির বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-লালপায় 
তোমার্ই সমুজ্ঘল মুখের পানে চাহিয়া আছি। শুনিয়াছি, তুমি বাঞুা- 
কল্পতক্, তাহা কি কেবল কথার কথা ?--না উন্মাদ্দের অসংবন্ধ প্রলাপ 
মাত্র? যদি তুমি সত্য সতাই বাঞ্াকল্পতরু, তবে তোমার শত জনমের 
প্রসাদ-ভিক্ষুকে কেন গো প্রসাদ পুরস্কারে কৃতার্থ কর না? ওগো! শাস্ত্র 
তোমায় বলে তুমি রস-স্বর্ূপ, তবে আমার জাবন মরুভূমি কেন? 
আমায় বলিবেকি? মহাসমুদ্র ধাহার রসে পরিপূর্ণ, মেঘকুল যাহার 
রসে পরিপুষ্ট, নদনদী, পত্রপুষ্প, তরুলতা, এমন কি তৃণ পর্যন্ত ধাহার 
রূপে প্রাণবন্ত, ধাহাঁর অমৃত রসপ্রবাহে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত, ওগো 
বলিবে বি আমায়-আমি কোন্‌ অপরাধে তাহার এক বিন্দু হইতেও 
বঞ্চিত? বল আমায়, আমি আর কতকাল আশায় রহিব? অনেক সময় 
হতাশার গভীর অন্ধকার করাল জিহ্বা বিস্তার কবিয়া আমার বিশ্ব 
জোড়া আশার আলোকটিকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসে, আমি প্রাণ- 
পণ শক্তিতে সর্বগ্রাসী অন্ধকার রাশি পরাঞ্জিত পরাহুত করিয়া, 
“তোমায় পাইব-আমার এই আশার আলোক প্রজ্জলিত রাখিয়াছি, 
কিন্ত আর বুঝি পারি না, এবার বুঝি তাহারই জয় হয়। হে দ্বাতা। 
যদি শত্রুর গলে বিজয়মাল্য পরাইবার ইচ্ছ!, হে ইচ্ছাময়। তবে আমায় 
আশা দ্িয়াছিলে কেন? তুমি লা দিলে আমি কোথায় পাইব গ্রাভু ! 
তোমায় প্রত বলা আমার পক্ষে অশোভন ; শুনিয়াছি, তুমি স্থাবর- 
অঙগমাত্মক সমস্ত পৃথিবীর প্রত, তাই ভুল হইয়া যায়, নতুবা এ হতভাগঃ 
জীবনের প্রভূত্বে তুমি নিয়োহ্িত বলিয়া! একদিনও তো অনুভব করিতে 
পারিলাম লা! বাহার প্রভু আছে তাহার আশ্রয় আছে, তবে আমি 
আশ্রয়হীন, সহায়হীন, উপায়হীন কেন? আমি জানি না, তুমি আমায় 
জানাইয়া দাও। তোমার অনন্ত নাম, কোন্‌ নামে আমি তোষায় অভি- 
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হ্তি করিম ? শুনিয়াছি, তুমি ম্বশক্তিমান্‌। তোমায় এক অংশে 
অনন্তদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়৷ সাগর উপসাগর মহাসাগর সচলাচল 
সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন । কিন্তু হে সর্বশক্তিমান! আমা হেন 
কষুদ্রাতিক্ষুপ্রের ভার বহনে ধিনি অক্ষম আমি কেমন করিয়া তাহাকে 
সর্বশক্তিমান বলিব? শুনিয়াছি, তুমি আনন্দমর, তবে আমায় এক কণা 
আনন্দ দানে তোমার এত কার্পণা কেন ? আমি তো জন্মাবধি ভোষা 
বই অন্ত কিছুই জানি না । আমি তোমারই জন্ত হাদয়-আসন পাতিয়া, 
তোমার & ভক্তজন-বাঞ্চিত রাজীব চরণ ধৌত করিবার জন্ত অশ্রলে 
ভূঙ্গার পূর্ণ করিয়া আশা-দীপ জবালিয়া তোমারই আগমন প্রতীক্ষায়, পথে 
দৃষ্টি রাখিয়া! ৪য়ারে দাড়ায় আছি । তুমিকি আসিবে না? হে আমার 
সার! জনমের সাধনা, চির জ্রীবনের তপস্তা । তুমি এই শৃন্ঠহৃদয় পূর্ণ 
করিতে কি আসিবে না? 

এসো ওগো এসো, আজ তোমার সকল উপেক্ষা ভুলিয়া কাতর 
প্রাণে তোমায় ডাকি-_তুমি এসো! আজ তোমার দকল অনার 
ভুলিয়া মনে প্রাণে তোমায় ডাকি-তুমি এসো! আজ লাঞ্িতের 
বেদনা ভুলিয়া, তৃষিত জদয়ে তোমায় ডাকি-_তুমি এসো ! আজ 
তোমার লাম ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাঁকি_তৃমি এসো ! ওগো! 
আনন্দময়-__তুমি এসো, আনন্দ বাতাসে আমার জীবন ব্যাপী নিরানন্দ 
উড়িয়া যাক্‌ ; ওগো! প্রেমময়_তুমি এসো ! ০ম-মদিরা-ঢুলু-ঢুলু ললিত 
নয়নে একবার তুমি চাহিয়া দেখ। আজ শুভ রাশ্রি, মিলনের সকল 
আয়োজন প্রস্তত লগ্ন যেন ভরষ্ট না হয়। তুমি এসো, তোমার কোমল 
কর-পল্লবে আমার কর ধরিয়৷ একবার-___শুধু একটিবার মাত্র উচ্চারণ 
কর, আমি আপিয়াছি, তোমায় বুকে লইতে আসিয়াছি'; আমি 
তোমার দ্ষেহময় প্রেমময়, অমৃতময় বিশাল বক্ষে মাথা রাখিয়। শত জন্মের 
সহস্র যন্রণ] এক নিমিষে ভুলিয়া যাই। হে ব্রসস্বরূপ | স্ুশীতল বারি- 
রূপে তুমি একবার এসো, শীতল বারি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া 
আমার সারা জীবনের নিদারুণ তৃষ্ণা এক মুই্ত দূর ছোক। ওগো! 
তুমিই লা বলিয়াছ, তোমার জন্ট যাহার প্রাণ যায় যায় হয় তাহাকে 
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তুমি দেখা দাও। তোমার কথা যদি সত] হয়, তবে এ সময়ে একবার 
আসিয়া দেখ, আমি আর পারি না, আর বাচি লা, তুমি এসে! এসো, 
ওগো আমার হৃদয় দেখত| ! আমার উত্তপ্ত হৃদর শীতল করিতে তুমি 
এসো । এসে! ওগো আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম! তুমি এসো । আমার 
জীবনাধিক জীবন! তুমি এসো। আমার অন্তরের অন্তঃপুরে তুমি 
এসো! আমাব যৌবন-বসস্তে তুমি এসো, আমার বিচ্ছেদের নিদাঘে 
তুমি এসো, আমার দ্রঃথের বরষায় তুমি এসো, আমার স্থথের শরতের 
পূর্ণচন্দ্র তুমি এসো । আমার মিগনায়োজনের হেমন্তে তুমি এসো, 
আমার নিবিড় প্রেমের গভীর শৈভো তুমি এসো । ওগো ! তুমি এসো। 
আমার পরম দেবতা । তৃমি এসো । এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় আমার একমাত্র 
আরাধ্য! তুমি এসো । 


প্রীননাবাল! দেবা 


মাধুকরী 
টানের জাগরণ 


আজ মহাচীনের জাগরণ সুরু হইয়াছে) যে গাঢ ঘুমে সে 
আচ্ছন্ন ছিল ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দে ঘুম তাভার 
প্রথম ভঙ্গ হইয়াছে এবং সই দিন হইতে আজ পর্যান্ত টীনে অস্তবিপ্লব 
বহিবিবান লাগিয়াই আছে। খুঃপুঃ ২৮০০ সন হইতে চীন দেশের 
ইতিহাস সংগৃহীত আছে। চীন মহাদেশ পৃথিবীর প্রাচীনতম 
স্থুসভ্য দেশ। কিন্তু সেই অতীত বুগ হইতে আজ পর্যন্ত চীনের 
আবালবৃদ্ধবনিতা তেমন উদ্ধদ্ধ হয় নাই; যেমন হইয়াছে ১৯১২ সন 
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হতে, যখন চীনের এক মহাপুরুব স্তান ইয়া সেন সমগ্র চীনে 
এক সাধারণ প্রঙ্জাতন্ব গভিয়া তুপিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এখং 
স্বপ্ত চীনকে পাশ্চান্য ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন । আজম গৃহ- 
বিবাদ, অন্তধিগ্রব দাবালনের মন চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে, দেশের 
সর্বাপেক্ষা সমুন্ধ সহর সাংচাইয়ের ধন জন সম্পত্তি আজ বিদেশী 
শক্তির করায়ত্ত এবং বিদেণা নোবহর পীতসাগরের উপকূলে কামান 
দ্াগিবার উদ্দেশ্টে মুহুমুছু গঞ্জন করিতেছে । কেহ কেহ বলিতেছেন) 
চীনের এই জাগরণের সহিত 'রেডও কুষিয়ার বিশেষ যোগ আছে 
এবং পাকা পোন্ বাজতন্ত্র ছাড়িয়া সহসা একেবারে প্রজাতন্ত্রের 
বিকাশে এই বোল্শেভিঅমের মোহে পড়িয়া চীন ধ্বংসের পথেই 
চলিয়াছে। চীনের বাহিরের লোকেরা যাহাই মনে করুক চীনের 
গণতন্ত্বাপীরা বিশেষ লোবের ১ঠিত প্রচার করিতেছেন যে, বোল্- 
শেভ্িক বা অন্ত কোনে! বিদেশীয় প্রভাব এখানে টিকিবে না, চীন 
চীনই থাকিবে । তাহারা ই519 বলিতেছেন দে, আজ উত্তর চীন 
ও দক্ষিণ টীন পরম্পর বিরোধী হঠলে৪ উভয দলেরই ভিতরের উদ্দেশ্য 
এক )-চীণ হইতে সমস্ত বৈদেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করিতে উভয় 
দই উঠিয়া পড়িয়া লাগিরাছে। 

চীনে আজ যে বোল্শেভিক প্রভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহার সুলে 
আছেন মস্কোর এক দীন দরিদ্র শিক্ষক বোৌরোডিন। ইনি বনু 
কাল পুর্বে ডাঃ স্তান ইয়।ৎ সেনের সহিত বন্ধুত্ব হৃত্রে আবদ্ধ হইয়! 
চীনের শিক্ষা বিস্তার কল্পে প্রভৃত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। 
তিনি চীনকে অন্তরের সহিত তালবাসেন । ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ 
তারিখে ডাঃ গ্তকান ইয়া সেনের মৃত্যুর পরও কোরোডিন ডাঃ স্তান 
ইয়াৎ €সন প্রতিষ্ঠিত ও তাহার যুবক পুত্র সানফু কর্তৃক পরি- 
চালিত কুয়োমিন্টাং দলের প্রাণ স্বরূপ বিরাঞ্জ করিতেছেন । ইনিও 
উত্তর চীনের সাম্রাজ্যতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার অন্ত উতস্থক। মাত্র 
দিন কয়েক পুর্বে ইহার পত্রী উত্তর চীনের পিকিং । রাজ সরকার ) 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবাঁর জন্ত ধৃত হুইয়াছেন। চীনের বর্তমান 
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মলোভাব বুঝিতে হইলে চীনের অধিবাসীদের নিকট হইতেই তাহা 
জান! আবশ্যক । ন্ুসভা পাশ্চাত্য সংবাদপত্রসেবীদের কল্পিত বা 
অর্ধ সত্য কথা শুনিলে ভূল করা হইবে । অধুনা চীনে কি কি ভাব- 
বিপর্যয় ঘটিয়াছে, পিকিংয়ের সিংহ বিশ্ববিগ্ালয়ের রাষ্ট্রনীতির 
অধ্যাপক বিখাত পণ্ডিত এস ইউই, তাচ্ার পরিচয় দিয়াছেন । তাহা 
এইন্প “চীনে বর্তমানে যে যুগ চলিতেছে তাহা যুদ্ধ বিবাদের যুগ) 
বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে চীনকে মুক্তি পাইবাঁর জন্য যুদ্ধ 
করিতে হইতেছে । এবং ভিতরের দিকে চীন দেশে চীন রাজতন্ত্রের 
যণেচ্ছাঁচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্ত ১৯১১ সাল হইতে 
অন্তবিপ্রোহ চলিয়াছে ।! যতদিন চীনে সমস্ত বৈদেশিক শক্তি বিতাড়িত 
হইয়। এক সাধারণতত্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন এই যুদ্ধ 
চলিতে থাকিবে । শিল্প-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক কথায় কাল্চারের 
দিক হইতে চীনের জাগরণ সুরু হইয়াছে ১৯১৭ সন হইতে । চীনের 
অশিক্ষা দুর করিয়া সাধরণের মনোবৃত্তি জাগ্রত করিবার বিপুল 
আয়োজন চলিয়াছে এবং চীনে একটিও অশিক্ষিত লোক থাকা! 
পর্যন্ত এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না । কিন্তু বৈদেশিক শক্তি সমূহের 
কুট সদ্ধিসর্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন চীন বিশেষ ভাবে উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছে। বিগত ৮* বৎসর ধরিয়া এই ভাবের অন্যায় সন্ধি-বন্ধনে 
চীন *আষ্টে পিষ্ট, বাধা পড়িয়াছে। যতদ্দিন না বৈদেশিক শক্তি-সংঘ 
চীনের প্রতি এই আন্তর্জাতিক অন্তায় অত্যাচারের প্রতিকার করিয়া 
পৃথিবীর জাতিসংঘে চীনে শ্যাধ্য স্থান ছাড়িয়া দিবে ততদিন পর্ধ্যস্ত চীন 
এই অন্তাঁয়ের প্রতিকার কল্পে প্রাণ পপ করিবে । চীন আজ কোনো 
বৈদেশিক শক্তির নিকট কোনো বিশেষ অধিকার ভিক্ষা করিতেছে 
না। তাহার ষাঁহা ভ্টাঘা প্রাপ্য তাহা প্রাপ্ত হইলে সে সন্তষ্ট থাকিবে ।” 

চীনের এঁক্য-বন্ধন আজ অনেকটা! দৃঢ় হইয়াছে। চীনের চক্লিশ 
কোটি অধিবাসীই ব্জাজ কুয়োমিন্টাং দলের পররাষ্ট্র সচিব ইউজিন 
চেনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্য 
তঙ্ত্রের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে চীন কখনই ছাড়িবে লা। 
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৮ ০৯৩৯প৯পপসপসতসসিসিসিসাি সি পাপা 


ইংরেজ ফরালী অমেরিকান প্রভৃতি শ্বেতকায় জাতি সমূহ এতকাল 
চীনে যে প্রতুত্ব ভোগ করিয়া আমিতেছিল এখন তাহা একেবারে 
বিন হইয়াছে । চীনের জাগ্রত প্রঞ্জাশক্তির কাছে তাহাদ্দের কিছু 
মাত্র প্রতৃত্ব নাই। তাহারা প্রায় সকলেই সত্য ও কল্সিত ভয়ে 
স্থরক্ষিত সাংঘাই সহরে আশ্রয় লইতেছে। 

সহরে সহরে খুন জথম ৩৭ হত্যা অবাধে চলিতেছে এবং ঘত 
দিন না একদল আর একদলকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে পারে ততদিন 
এইরূপ চলিতে থাকিবে । চীনের সমস্ত বড় বড় বন্দরে এতকাল 
বৈদেশিক শক্তির একছত্র অধিকার ছিল। বর্ত্ীনে চীনের জন- 
সাধারণ এইগুলি অধিকার করিবার জন্য উঠিয়া! পড়ি! লাগিয়াছে। 
বৈদেশিক শক্তির কাটার বেড়া দিয়া সমস্ত বন্দরগুলি “ঘরিয়। 
ফেলিয়াছে ও কামান বন্দুক লইয়া সব সময় প্রস্তত আছে। ১৯১২ 
সালে ডাঃ স্তনি ইয়াৎ €দনের জীবিত অবস্থায় কুয়োমিন্টাং দল 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ চীনের শতকরা ৫৫ জন লোক এই 
দলের অন্ততৃক্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র চীনই যে এই হল-তুক্ত 
হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । কুয়োমিন্টাং দল হ্াঙ্কোতে 
ইংরাজ-শক্তিকে বিশেষ লাঞ্চিত করিয়া সম্প্রতি সাংঘাই বন্দর 
অবরোধ করিয়াছে । কারণ এই সাংঘাই বন্দরই অন্তজণতীয় বাণিজ্যের 
কেন্দ্রস্থল একথা তাহার! ক্জানে। কুয়োমিন্টাং দলের প্রচারক গণ 
দলে দলে চীনের সর্বত্র প্রচার করিষা ফিরিতেছে ও বৈদেশিক শক্তির 
বিরুদ্ধে চীনের জননাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে । এই সকল 
বৈদেশিক শক্তির সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই আছে, ইহার! চীনের 
সমস্ত বন্দর দখল করিয়! খুসীমত শুন্ক আদায় করিতেছে সমস্ত জল- 
পথে যথেষ্ট নৌকা গ্রামার প্রভৃতি চালাইয়া চীনের বহির্বাণিজ্্য এক- 
চেটিয়৷ করিয়! ল্টয়াছে এবং চীনের কোনও আইন মানিয়া চলিতে 
ইহারা প্রস্তুত নহে । ইহার! নিজেদের ষনগড়া আইন অনুযায়ী চলিতেছে 
ফিরিতেছে। অথচ এই বৈদেশিকগণ পৃথিবীর সর্বত্র চীন সম্বন্ধে এমন 
ভাবে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে যেন চীনের জনদাধারণ তাহাদিগের 
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উপর অন্তায় অত্যাচার করিয় তাহাদিগের রব নুন ও অকারণ 
হত্যা সুরু করিয়াছে । এই ওজুহাতে ইতি মধোই প্রেসিডেন্ট কুলি 
চীনে আমেরিকার অধিবাসীদের রক্ষা কল্পে এক বিরাট বাহিনী (প্ররণ 
করিয়াছেন । ফরাসী ও ইংরেক্গরাঁও সৈন লইয়া প্রস্তত আছে। 

কিন্ত কুয়োমিন্টাং দল দ্রমিবার নহে; তাহারা স্বাধীনতার অন্য 
মৃডুপণ করিয়াছে; ইহারা বক্সার দলের মত ধর্মের ভাঁণ করে না, 
ইহারা একটি মাত্র দোহাই পাড়ে-তাহা স্বদেশের স্বাধীনতা । চীন 
দেশকে শাপন করিবার হ্টাধা অধিকার ইহার! দাবী করে। 

এই দলের একাগতা ও মৃত্াপণ দেখিয়া! বৈদেশিক শক্তি সমূহ 
প্রায়ই সন্ধি বিগ্রন্থের কথা তুলিতেছেন, কিন্তু চীনের বন্দর সমুহ দখলে 
না আপিলে কুয়োমিন্টাং দল সন্ধি করিবে না। 

সব চাইতে মুস্কিল হইয়াছে জাপানের; প্রাচা ও প্রতিবেশী এই 
জাতির বিরুদ্ধে যাইবে কি-না ইহা লইয়া দে মহাভাবনায় পড়িয়াছে) 
অথচ ইংরেজ ও আমেরিকানরা তাহাকে সায় পর্মের গজুহাতে চীনের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে । 

চীনের বর্তমান অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিবার সময় আসে নাই, 
চীনের সংবাদ বিকৃত হইয়! আসিতেছে_-তবে এইমাত্র স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 
যে, এই কুয়োমিন্টাং দলের প্রভাবে চীন আজ যে ভাবে আগিয়াছে 
এমন জাগরণ তাহার কথনও হয় নাই এবং সম্ভবতঃ চীনের চিরন্তন 
স্বাধীনতার ইছাই সুত্রপাত। 

“কুয়োমিন্টাং শব্দের অর্থ এই “ফুয়ো” অর্থে দেশ, “মিন”,__জনসাধারণ 
€ওটাং__ংধ; অর্থাৎ জনসাধারণের কবলে দেশকে আন্বার জন্য 
ংঘ। দেশ-প্রেমই এই সত্যের মূলমন্ত্র । 

কুয়োমিন্টাং দলের উদ্দেশ্ত এই তিনটি-_ 

১। দেশবাসীর সত্য অধিকার স্থাপন-_চীন মহাদেশকে সকল 
বৈদেশিক শক্তির কবল হইতে মুক্ত করা, কাযানের মুখে যে সকল 
অন্ঠায় সন্ধি-সর্তে চীন স্বীকৃত হইয়াছিল সেগুলির উচ্ছেদ কর! । 
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২। প্রজাতন্ত্র স্কাপণ-_ দেশের লোককে শিক্ষিত করা ও সত 
প্রজাতস্্ধা সম্বন্ধে সকলকে জ্ঞানপ্ান কর! । 

। দেশবাসীর জীবন যাত্রা-দেশবাসীর জীবন যাত্রার আদর্শ 
উন্নততর করা ; ব্যবসা বাণিজ্যে চীনের অধিকার সর্বাগ্রে রক্ষণ করা) 
চীনের স্ত্রী ও বালক শ্রমিকদল বর্তমানে যে বৈদেশিক কলকারথানায় 
সামান্য বেতনে দৈনিক ১৫ ঘণ্ট! করিয়া পরিশ্রম করে তাহা বন্ধ 
করা । 

স্বর্গীয় ডাঃ শ্তান ইয়া সেন সর্ব প্রথমে এই সকল মতবাদ প্রচার 
করেন এবং তিনি চীন সাধারণনস্ত্রের প্রথম সভাপতি হইয়া! এই 
কুয়োমিন্টাং দল প্রতিষ্ঠিত কবেন । চীনের বর্তমান জাগরণের মূলে 
একমাজ্র তাহার বিপুল উগ্ভম ও কর্মশক্তি নিহিত রহিয়াছে । 
কুয়োমিনটাং-দল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইহার সভ্নংখা। 
বাঁড়িয়! চলিয়াছে ; সর্ব প্রথমে চীনের ছাত্রদম্প্রদায় ইহার সভ্য- 
শ্রেণী-ভুক্ত হয় এবং ডাঃ স্তান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পরই ক্যাণ্টন সহর 
ইহাদের অধিকারে আসে। টিভিহ্বং নামক একজন সুযোগ্য বাক্তি এই 
সম্প্রদায়ের রাঞজন্ব সচিব হইয়া এই দ্বলের ধনবল বৃদ্ধি করিতে সুরু 
করেন। 

ডাঃ সেন জীবিতাবস্থায় যাহা! করিতে পারেন নাই তাহার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার মহান আদশ সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুচরেরা সেই 
কাধ্য করিতে সক্ষম হন, অতি ভ্রুত দল বৃদ্ধি হইতে থাকে । ডাঃ 
সেনের স্থষোগ্য পত়ী ও পুজ্র সান-ফু, এই দলের সুযোগ্য দেনাপতি 
চ্যাং কাই শেক, পররাষ্ট্র সচীব ইউঞ্জিন চেন প্রভৃতি প্রবল বিক্রমে 
ডাঃ সেনের আদর্শ সম্মুথে রাখিয়া! মৃতু; ও ধৈহিক ক্লেশ অগ্রাহ করিয়া 
ক্যা্টন হইতে সর্বত্র বিভ্রয় যাত্রা করেন এবং দক্ষিণের সকল খণ্ড- 
নেতাকে পরাজিত করিয়! সংঘাইয়ে উপস্থিত হন । এই পরাজিত নেতৃ- 
বৃন্ের মধ্যে উ-পি-ফু একজন । এদিকে পিকিং হইতে বিতাড়িত খরীষ্টি- 
যান সেনাপতি ফেংএর দলও রুধিয়ার সমর পদ্ধতিতে শিক্ষিত । এখন' 
ইহাদের বিরুদ্ধে তিনটি গ্রবল দল যুদ্ধ করিতেছেন ১ প্রথম--উত্তর চীনের 
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পিকিং সরকার, দিতীয়__খণ্তনেত। সো ীলিন। ইদেশিক শক্তির! 
ইহাকে সাম্রাজ্য প্রলোভন দেখাইয়া কুয়োমিন্টাং দলের বিরুদ্ধে উত্তে- 
জিত করিতেছে, পরাঞ্জিত সেনাপতি উ-পি-ফু ইহার সহিত যোগ দিয়া- 
ছেন, এবং তৃতীয়-বৈনেশিক শক্তিসমূহ । কিন্ত যে ভাবে কুয়ো- 
মিন্টাং দলের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে আশা করা যাঁয় অদূর 
ভবিষ্যতে সমগ্র চীনে এই কুয়োমিন্টাং দল ছাড়া অন্ত কোনো শক্তি 
থাকিবে না। 


( গ্রবাসী ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ ) 


জগৎ কারণ 


(কণাদ ও শঙ্কর) 
পরমাণুবাদ 


মহদ্দীর্ঘবন্ধ। হশ্বপরিমগুলাভ্যাম্‌ ॥ ব্রহ্গনুত্র, অ ২। পা ২। স্থু ১১ ॥ 

শংকরানন্দরূত দীপিকা ।_-ষথা পরমাণোঃ পরিমগ্ডলাদণুহস্বয -চ 
দ্বাুকংঃ অণোঃ হুস্বাচ্চ দ্ধাণুকান্মহদ্দীর্ঘ চ ত্র্যণুকা্দি তদ্বচ্চেতনমপি ব্রহ্ম 
অচেতনস্তারস্তকং শ্ভাৎ। 

হুত্রার্থ।--বৈশেষিকের স্ষ্টি প্রক্রিয়া চারি জাতীয়। অসংখ্য 
পরমাণু প্রলয়কাঁলে নিশ্চল ও অসংযুক্ত থাকে। স্থষ্টিকালে আত্মার 
প্রভাবে চন হইয়াই সংঘুক্ত থাকে । অনস্তরঃ দ্ব্ণুক, ত্র্যগুক এবং 
ক্রমে ভিন্ন ভির দ্রব্যের স্থ্টি হয়। প্রত্যেক কারণ দ্রবোর গুণ কার্য্য 
দ্রব্যে স্বসূশ অন্ত গুণ জন্মার, এই প্রণালীতে জড় জগতের উত্তব। 
উক্ত মতে দ্বাগুকের পরিমাণ অথুহ্ত্ব (চারিটি ছ্যণুক ) চতুরণুক 


শ্রাবণ? ১৩৩৪ ] জগৎ কারণ ৪৩৭ 


জন্মায় । দ্থযণুকের শুক্লাদিগুণ চতুরণুকে জন্মে কিন্তু অণুহস্থত! জন্মায় না। 
অতএব যেমন পরিমণ্ডল হুইতে দ্বণুক, অণুহন্ব ও ত্র্যণুকাঁদি মহন্দীর্ঘ 
জন্মে, পরিমগ্ডল জন্মে নাঃ অথবা অণুহ্স্ব ভ্বযগুক হইতে মহদ্দীর্থ ত্রযগুক 
জন্মে অথুহ্ত্ব জন্মে না, সেইরূপ চেতন-ব্র্ম হইতে অচেতন জগতের 
উদ্ভব হইতে পারে। 

শাংকরভাধ্যতাৎপর্য্য ।__বৈশেষিকেরা স্থষ্টিতৰ্‌ নিয়লিখিত রূপে 
ব্যাথ্যা করেন। প্রথম পরমাণু সকল নিগ্কিয় থাকে তাহার! কিছু 
স্থষ্টি করেনা । সেই সময় তাহাদের পরিমাণ, রূপ এবং অন্যান্ত গুণ 
স্ব্নীপ অবস্থায় থাকে । পরমাণু চার জাতীয়_ক্ষিতি, অপ তেজঃ 
এবং মরুৎ। ইহার! অসংখ্য। সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয় কালে ইহারা 
নিশ্চল ও অসংযুক্ত বা অমিলিত অবস্থায় থাকে । যথন সৃষ্টি আরম্ভ 
হয় তখন ইহার! জীবাস্মার অনৃষ্টবশে পরিচালিত হইয়া কাধ্য আরস্ত 
করে। যেই কার্য আরম্ভ হইল অমনি তাহার! মিলিত হইতে থাকে । 
তখন স্থাণুক, ত্র্যগুক চত্বুরণুক প্রত্থৃতি উত্তরোত্তর স্থূল দ্রব্যের স্থষ্টি হইতে 
থাকে। ছুই পরমাণুতে এক দ্বাগুক তিন ত্বাগুকে এক ব্র্যসরেগু। চারি 
দ্বাুকে এক চতুরণুক। পরমাণুর পরিমাণ অণু, দ্ণুকের পরিমাণ অণুহ্স্বঃ 
পরে ত্র্যদরেণু, চতুরণুক প্রস্ৃতির পরিমাণ মহত-দীর্ঘ। অণু দ্যণুকের 
কারণ, দ্বাগুক ভ্রাসরেণুর কারণ, ব্র্যসরেণু চতুরণুকের কারণ ইত্যাদি । 
প্রত্যেক কারণ ভ্রব্যের গুণ প্রতোক কার্ধ্য দ্রব্যে ্বসদৃশ অন্ত গুণ জন্মায়। 
যেমন কারণরূপী সুত্রের শ্বেতত্ব কার্ধা্ূপী বস্ত্রে প্রকাশ পাইবে । এই 
প্রণালীতে জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । ছুইটি শ্বেত পরমাণু ( পরিমল ) 
যদি একটি দ্বাগুক জন্মায় তাহা হইলে সেটিও শ্বেত হইবে। কিন্তু 
কারণের সব গুণ কার্যে থাকে বটে, কেবল পরিমাঘোগুণটি ভিন্ন 
পরিমাঁণ জন্মায় অর্থাৎ পরমাণুর গুণ যে অণুত্ব পোরিমাগুল)), ছাণুকে 
সে অধুত্ব দেখা ঘায় না-_হ্বাণুকের পরিমাণ অণুহ্ম্ব (অণু বটে কিন্ত 
কিঞ্চিৎ বৃহৎ) । সেইরূপ চারিটি দ্বাণুক যখন একটি চতুরণুক প্রসব 
করিবে তখন তাহার পরিমাণ হইবে মহৎ-দীর্ঘ। দ্বাণুক-সমবেত- 
শুক্লাদি গুণ চতুরণুকে শুক্লাদিরই জন্ম দিবে বটে কিন্তু তাছাদের যে 
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শাপিস্পিসপি 


অথুহন্য পরিমাণ নামক যে গুণ সেটি চতুরণুকে দেখ! যাইবে ন1। 
কার্য জ্বর পরিমাণ কারণ দ্রব্যের পরিমাণ হইতে পাওয়া যায় লা, 
কারণ ভ্রবোর সংখ্য। হইতে পাওয়া যায়। 

[ নবা-নৈয়ায়িকেরাঁও এই কথাই বলিয়াছেন--পারিমাগুল্যভিন্নানাং 
কারণত্বমুৰাহৃতং । পারিমাগুল্যমণুপরিমাণং কারণত্বং তত্তিন্নানা- 
মিত্যর্থঃ। অণুপরিমাণং তু ন কম্তাপিকারণম্‌ ততদ্দিস্বাঅয়ারবন্ধদ্রবয 
পরিমাণারস্তকং ভবেৎ তচ্চ ন সম্ভবতি। পরিমাণস্ত স্বসমান জাতীয় 
উত্কৃষ্টা পরিমাণ অআনকত্ব-নিয়মাৎ । মহদারন্ন্ত মহত্তরত্ববদণু- 
জন্তশ্তাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাৎ ॥ এবং পরম মহতপরিমাণমতীব্দ্িয়সামান্যং 
বিশেষাশ্চ বোধ্যাঃ। ইদ্দমপি ষোগিপ্রত্যক্ষে বিষয়স্ত ল নকারণত্বশিতি 
-মুক্তীবলী। ] 

পুর্ব-পক্ষ-_কারণ ভ্রব্যের শুর্লাদি গুণ যদি কাধ্য দ্রব্যে প্রকাশ 
পায়ঃ জগতের কারণ ব্রন্মের চেতনত্ব কার্ধারূপ জগতের সর্বত্র প্রকাশ 
পায় না কেন? 

সিদ্ধান্ত পক্ষ-_যেমন পরিমণ্ডল বা পরমাণু হইতে অণুহস্ব দ্বাণুক জন্মে 
ও মহদ্দীর্ঘ ত্রাণুকাদি জন্মে, পরিমণ্ল অর্থাৎ পরমাণু জন্মে না, অথবা 
অগুহ্প্ধ ছ্যণুক হইতে মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে, অগুহস্থ জন্মে লা, তেমনি, 
আরম্ত-কারণ চেতন ব্রঙ্ধ হইতে অচেতন জগৎ জন্মিবে, ইহাতে 
বৈশ্ধিকের কি ক্ষতি হইল ? 

পুর্বব-পক্ষ-_দ্বাণুকার্দি কাধ্যপ্রব্য ভিন্ন-জ্রাতীয় বিরোধী পরিমাণে 
আক্রান্ত বলিয়া কারণ-গত ( পরমাণুগত ) পারিমাগুল্য ( পরমাণুর 
পরিমাণ ) হি গারণ নহে। 

[এর “শ হচ্ছে, পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্বাথুকার্দির পরিমাগ যখন 
ভিন্ন জাতীয় এবং পরমাণুর পরিমাণ যখন ঘ্ব্যাণুকাঁদির পরিমাণ জন্মাতে 
পারে না, তখন পরমাণুর পারিমাগুল্য ( পরিমাণ ), দ্বাণুক ও ত্রযণুকের যে 
অথুহ্শ্ব। মহন্দীর্ঘ পরিমাণ, তাহারও কারণ হতে পারে না। যাহা 
কারণ নয় তাহা দিষিত্ব ব। উপাদন কোনও কারণই হতে পারে 


পট সপ লই এলপি লী 
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না। সেই জন্ত বেদাত্তীদের দৃষ্টান্ত ভুল। এবং সেই হেতু এ 
দৃষ্টান্ত ব্রন্ষকে জগতের কারণ রূপে লাগান যেতে পারে না। ] 

পক্ষান্তরে জগতে এমন কিছু বিরোধী পদার্থ নাই যাহ! কারণরূপী 
ব্রহ্ম চৈতন্তকে কার্ারূপ জগতে অন্ত চেতনকে জন্মাইতে দিবে না। 
যেমন কাধ্যক্ধূপ ঘটে এমন কোনও বিরোধী গুণ নাই যাহা কারণরূপ 
মুত্তিকাকে কার্ধারূপ ঘটে ভিন্ন মুত্তিকারূপে ব্যপিয়া থাকিতে বাধা 
দিবে । বাধা দবার যখন কিছুষ্ট নাই তখন চেতন ব্রন্ধ হইতে 
চেতন জগৎ সৃষ্টি হওথা উচিত। কিন্ত গং আমরা দ্েেখিতেছি 
অচেতন । জগতের এ অচেতনত্ব আসিল কোথা হইতে? 

সিদ্ধান্ত পন্গ-_যদি বলি অচেতন যাহা দেখিতেছ তাহাও চেতনের 
গুপান্তর বা অন্ঠ প্রকারান্তর ? 

পূর্ব-পন্গ--না তাহা বলিতে পার না ।-_অচেতন কি? না চেতনের 
অভাব । অভাব গুণ-পদ্দার্থ নতে। তোমরা যে বলিয়াছিলে পারি- 
মাগুল্য (পরমাণুর পরিমাণ গুণ । যেমন অপুহন্বঃ মহদ্দীর্ঘ । দ্যণুক, 
ত্রাণুকের পরিমাণ ) প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় গুণের স্ষ্টি করে সেইরূপ 
চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের স্থ্টি হইতে পাঁরে। কিন্ত দেখ 
পারিমাগুল্যও গুণ - অপুহ্প্ব, মহদ্দীর্ঘও গুণ কিন্ত চেতনত্ব গুণ বটে 
কিন্ত অচতনত্ব গুণ নহে, এ গুণের অভাব। অতএব যে উদাহরণ 
দিয়াছিলে তাহা ভুল। এবং ঘদি ব্রহ্গকে আমরা জগতের উপাদান 
কারণ ম্বীকার করি তাহা হইলে তীহার কার্ধা জগৎকেও চেতনাস্তর 
বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । 

[ চতুর্বিংশতি গুণ, যথা,_অথ গুণাঃ রূপং রদঃ গন্ধন্ততং পরং। 
স্পর্শ; সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বঞ্চ ততঃ পরং। সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ 
পরত্বং চাপরাত্মকং। বুদ্ধি স্ুথং চঃথমিচ্ছা! দ্বেষো যত্রোগুরূত্বকং দ্রবত্বং 
স্েহ-সংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব ৯৮ এতে চতুর্কিংশতি গুণাঃ ইতি 
ভাষাপরিচ্ছেদঃ ] 

সিদ্ধান্ত পক্ষ-_বৈশেষিকের এ মত সাধু নছে। পরমাণুব পরিমাণ 
যেমন ছ্যণুকাদির পরিমাণ জন্মাইতে পারে না কারণ দ্বাণুকাদির 


৪৪৯ াছি ২্নশ টা সংখ) 


পরিমাণ ভি জাতীয়) (সেইরূপ কারণ ব্রহ্মের চেতনত্ব কা্ধয জগ্গতে 
চেতনাস্তর জন্মায় না। ইহাতে কি দৃষ্টান্তের ভুল হইল? (আর 
আমরা স্বীকার করি জড় জগৎ চেতন ব্রন্মের উপর অধ্যন্ত, আমর! 
স্রন্দের পরিণাম স্বীকার করি না।) 

পরস্ত বলিলে যে দ্বযণুকাদ্দির পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে 
ভিন্ন, সেই হেতু পারিমাওযায (পরমাণুর পরিমাণ ) অণুহ্স্থ (দ্বাণুকের 
পরমাণ) ও মহদদীর্ঘ (ত্র্ণুকার্দির পরিমাণ) প্রসূতি পরিমাণের কারণ 
নহে_-তোমাদের এ কথা ঠিক নহে। কেন না কাধ্য দ্রব্য উৎপন্ন 
হইয়। একক্ষণ গুথ-বর্জিিত অবস্থায় থাকে । পরে তাহাতে গুণের 
জন্ম হয়। তাহাই যদি হয়, তবে দ্বাণুকাদি দ্রব্যে অণুহস্য পরিমাণ 
গুণ আন্মিবার পুর্বে যে ক্ষণ তাহার নিগুণ-অবস্থায় থাকে সেই 
ক্ষণে অণুর পরিমাণ এ ভিন্ন পরিমাণের কারণ ল! হইবার বাঁধা কি? 
কারণ সে সময় তাহাতে বিরুদ্ধ পরিমাণ থাকে ন|। 

তোমর! যখন স্বীকার কর অণুতৃন্থ পরিমাণ প্রভৃতিরও কারণ 
আছে এবং পারিমাগুলা সকল অন্ত পরিমাণ জন্মাইতে ব্যগ্র থাকে 
সেই হেতু তাহারা স্বসমানজাতীয় পরিমাণ না জন্মাইয়া ভিন পরিমাণ 
জন্মায় তখন তোমাদের বলিতে বাধা কি যে পারিমাগুল্যই অণুহত্বঃ 
মহুদ্দীর্থ গ্রভৃতি পরিম।ণের (অসমবায়ী) কারণ? 

কণাদ শ্ৃত্র করিয়াছেন, কারণবহত্বাৎ কারণমহব্বাৎ প্রচয়- 
বিশেষাচ্চ মহৎ (বৈশেষিক হৃত্র। অ৭। আ১। স্থু ৯), তদ্বিপরীতমণু 
€( বৈ।৭1১1১৯ ), এতেন দীর্ঘতব-হুন্বত্বে ব্যাথ্যাতে (বৈ, 9১1১৭ )-- 
কারণের অনেকত্ব প্রযুক্ত, কারণের মহন্ব নিবন্ধন, অবয়ব সংযোগের 
শৈথিল্য হেতু কাধ্যের মহত্ব উৎপন্ন হয়। অণু এতদ্বিপরীত | দীর্ঘত্ব ও 
হন্বত্ব এইবূপে ব্যাখ্যা করা হইল। 

সমুদয় কারণ-গুণ কার্ষেতে সমবায়ী সম্বন্ধে থাকে। সে সকল 
গুণের কোনও বিশেষত্ব থাকে না। কিন্ত পরমাণুর পরিমাণে এবং 
দ্বাথুকাদির পরিমাণে যখন বিশেষত্ব দেখ! যার তখন তাহাদের মধ্যে 
সমবার সম্বন্ধ নাই বুঝিতে হইবে । পরমাণুর যে পরিমাণ পারিমাগুল্য 
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তাহ! স্বাভাবিক । যাহা স্বাভাবিক গুণ) গুণী তাহ! তাগ করিতে 
পারে না । পারে না বলিয়াই পারিমাগুগ্য কখনও অনুহ্স্ব, মহন্দীর্ঘের 
জনক হইতে পারে না। বুঝিতে হইবে সংযোগের বিভিন্নত। হেতুই 
পরিমাণের বিভিন্নতা হইয়! থাকে । এক্ষণে আমরা বলি, কারপ-তৃত 
পরিমগ্ডল যেমন নিজের স্বভাব পারিমাগুল্য ত্যাগ করিতে পারে না, 
সেইরূপ ব্রঙ্গ-চৈতন্ঠও স্বভাব প্রযুক্ত চেতনান্তরের অর্জনক | 

এখন আমর! দেখিতেছি, কারণের গুণ, যে কার্ধে সব ক্ষেত্রেই 
স্বজাতীয় গুণের জনক হইবে এমন বল! যায় না। চুণ এবং হলুদ 
মিশাইলে যে বিভিন্ন -গুণের ত্ষ্টি করে তাহা কারণে ছিল নাঁ। 
অতএব চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের কারণ বলিতে কোনও বাধা 
নাই | এই প্রকারে স্বীয় মত সমর্থিত হইল। অতঃপর পরমত থগ্ডিত 
হইবে। 


বাস্দেবানন্ন 


সমালোচনা 


১। সিক্ষু-স্ল্বিত । কবিতা পুস্তক __শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র 
প্রণীত। মুল দশ আনা। প্রাপ্তিস্বান_-এন, এম, রাঁয় চৌধুরী এগ 
কোং। ২৪ নং কলেঞ্ দ্রীট মার্কেট; কলিকাতা । 

অনেকগুলি কবিতাই বেশ ভালো । কবিতায় স্বাভাবিক গতি ও 
ছন্দ আছে। “গৃহ ছাড়ার গান"টি অতি সুন্দর হইয়াছে। 

জীবনের নিত্যকার ক্ষুত্রভার অভিশাপ হতে 
মুক্ত আমি--আজ মুক্ত আমি। 
আরিকার দিন ষামী 
আমারি একাস্ত আপনার ; 


৪৪২ উদ্বোধন [২৯শ রি নখ 


আজিকার ধ্যালোক, আজিকার বিহঙ্গের গাঁন 
মেঘলেশহীন নীল বিরাট বিমাঁন-- 
এ আমার বিধাতার দান। 
ম্যাম শোভা এই বসুধার 
আমারি ভোগের উপচার। 
গিরিঅঙ্গ জীকড়িয়া কশগানে চলে তরঙ্গিনী ; 
দক্ষিণ সমীর গাহে মম্দ্রর রাগিণা; 
উল্লোলকল্লে।ল-ভাধা অগাধ অবাধ পারাবার, 
উদ্ধীপানে জপ মাগি মুক কে করে হাহাকার 
তৃষাদ্গ্ধ সাহারার কোটি বালুকণা, 
আঙ্জিকার শ্রান্তিহীন পিক 
এরা সব মোর বৈতালিক। 
শ ক ফু ঁ 
কোনো প্রয়োজন নাহি । গৃহ থাক্‌ যেথা আছে পড়ি। 
রন্ধ, হীন বন্ধবাষু অন্ধকূপ আধি 
তার মাঝে আপনারে বাঁধি 
নিত্য মৃত্যু কে পোহাবে বল? 
গৃহের প্রাঙ্গণ শেবে মুক্তি আছে, এস দেখা চল, 
তৃপ্তি আছে কামনার শেষে 
অনস্ত জীবন আছে বাহিরের আলোকের দেশে 
চল চল তাহার উদ্দেশে । 
কবিতাটি পাঠকের মনে উচ্চভাঁব ও অসীমের স্পর্শ আনিয়! দেয়। 
কতকগুলি কবিতার ভাঁব মামুলী, কিন্ধ উন্ভাদের প্রকাঁশে অভিনবত্ 
আছে। 
নবীন কবিব সাফল্য কামন1 করি। 
২। ুল্যান্পেল সখ শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত। 
মূল্য ॥*» আনা । এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্রহ্গচধ্যকে “কল্যাণের পথ? 
রূপে নির্দেশ করিয়া, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ্রঙ্গচর্ষ্য 
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রক্ষা কর! যাইতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি যে সকল 
উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই ঘে বিশেব ফল প্রদ 
হুইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই) তবে আমাদের মনে হয়, ভগবদ্চিন্তাকে 
তাঁহাদের অন্ভতমরূপে নিদেশ করিলে ভাল হইত। সংসঙ্গে ও 
সন্গ্রন্থাদদিপাঠে উহা আংশিকর্নপে সফল হইলেও, ব্রহ্মচধ্যপালনেচ্ছু 
মাত্রেই উহা অপেক্ষা! আরও কিছু শক্তিপ্রদ জিনিষ, যথা--ধ্যান-আপাদ্দি 
সহায়ে ভগবদ্ভজনের আব্ম্তকত! বোধ করিবেন। 

গ্রন্থকার, স্বামী বিবেকানন, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, গান্ধী মহারাজ 
প্রভৃতির ব্রহ্মচর্ধা সম্বন্ধে মন্তব্য সমূহ উদ্ধত করিয়াছেন। এই নকল 
পৃত চরিত্র মনীধিগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া পাঠক মাত্রেই 
আনন্দিত ও উপরূত হইবেন | তবে জনৈক ব্রক্ষচারীর ব্রহ্ষচ্ধ্য সাধন হইতে 
যাহ! উদ্ধত করিয়ছেন তাহা সর্বাঁশে সত্য ও উপাদেয় বলিয়া মনে 
হয় না। ব্রহ্গচারিজী কাঁমদমনার্থে অহঙ্কারের আশ্রয় লইতে 
বলিয়াছেন, “অতএব কামকে দমন করিবার জন্য অহঙ্কার যতদুর 
বৃদ্ধি করিতে পার করিবে । অহঙ্কার কামের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অতএব 
অহঙ্কারের পুষ্টি সাধন করিবে |” আমরা কিন্ত শান্ত্র ও মহাপুরুষগণের 
নিকট হইতে ইহার বিপরীত ভাঁবই অবলম্বনীয় বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি । 

যাহা হউক পুস্তকথানি পর্বাঙ্গ শ্ুন্দর না! হইলেও, ইহ] তরুণ 
বয়স্ক নরনারীগণের প্রভূত কলাণ সাধন করিবে। এইক্সপ পুস্তকের 
যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল। 

৩। হ্বক্ষলল্ঞ্মী- বৈশাখের সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
মহিলাগণের উৎসাহ দেখিয়া আনন্দ লাঁভ করিলাম । শ্রীভগবান উত্তরোত্তর 
ইহার ভ্রীবৃদ্ধি করুন। কিন্তু ইহার সম্পাদিকা শ্মতী লতিকা বস্তুর 
(বি, লিট, অকান ) নিকট আমাদের একটি অন্থযোগ এই যে, তিনি 
ষেন ভবিষাতে শ্রীগোবিন্দচন্ত্র রায় মহাশর লিখিত এ্রহ্গবাদিনী গার্গা”্র 
স্তায় গ্রলাপ-প্রবন্ধ সম্বন্ধে সতর্ক হন। গার্গাঁ উপাখ্যান বৃহদাঁরণ্যক 
উপনিষদে আছে। এই বেদাস্ত-শাস্তা হিন্দুর চরম গরস্থ, ইহা লইয়া 
পেবতারাঁও ব্যবলা করিতে সাহস করেন লা, সেই অন্ত এ সম্বন্ধে 
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জানি লেখনী ধারণ করা উচিত। একে ত পুরাণের গল্পের বোঝা 
আমাদের শাস্ত্রের সত) চাপা পড়িয়া আছে, তাহার উপর যদি 
ইদানীং আরও কাল্পনিক গল্প চাপান যায় তাহা হইলে শাস্ত্রের মর্ম 
একেবারে তলাইয়া যাইবে । 

জনক “সুবর্ণ মপ্ডিত ধেমুবৎস সকল ও তৈজষ পঞ্জাঁদি” দ্বান করেন 
নাই-তিনি দশ দশ (পাদ) তোল) সোন! বাধিয়া এক সহমত গরু 
সভার শ্রেষ্ট ত্রাঙ্গণকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন ৷ যাঁজ্ঞবন্ধ্য শিষাকে 
গরু লইয়া যাইতে আদেশ করিলে জনকের হোতাশ্বল জিজ্ঞাসা 
করিয়|ছিলেন, 'যাঁজ্জবন্থ্য ব্রদ্গিষ্ঠোইসি'-যাজ্ঞবন্ধ্য তুমি কি আমাদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রদ্দিষ্ঠ ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “নষো বয়ং ব্রদ্দিষ্ঠায 
কুর্ো গোকামা এব বয়ং ম্ম_আমরা ব্রহ্িষ্ঠগণকে নমস্কার করি? 
আমরা গোকাম। লেখক যে উত্তরটি লিখিয়াছেন, “আমি ব্রঙ্গকে 
জানি বা জানি না উহা “কেন'-উপনিষদের কথা । 

গাগীর প্রথম প্রশ্ন -এই দৃপ্ত জগৎ কিসে ওতপ্রোত রহিয়াছে? 
এইরূপ বহু সুক্ষ প্রশ্্ের পর গাগী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্গলোক কিসে 
ওতপ্রোত? যাল্তবন্ক্য বলিলেন, 'গাঁগি মাহতিপ্রাক্ষী2-_গাগি অতি প্রশ্ন 
করিও না “তে মূদ্ধা ব্যপপ্ুদনতিপ্রশ্ন্যাংং_-অতি প্রশ্ন করিলে তোমার 
মাথা থসিয়! পড়িবে! 

গাগা দ্বিতীয় বার বলিয়াছিলেন,_ আমি যাল্ঞবন্ধ/কে ছুইটি প্রশ্ন 
করিব ইহার উত্তর যদি তিনি দিতে পারেন তাহা হইলে আপনাদের 
মধ্যে কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না । কাণ্ত যেমন 
উগ্রপুত্র উজ্জাকে ছুইটি বাঁণের দ্বার| বিদ্ধ করিয়াছিলেন আমিও তেমনি 
ছুইটি প্রশ্নের দ্বারা যাজ্ঞবঙ্ক্কে বিদ্ধ করিব। ছ্যলোক, ভূলোক এবং 
বাঁকা কাহাতে ওতপ্রোত ?- আকাশে । আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত? 
_ অক্ষরে | এই অক্ষরকে যাজ্ঞবন্কয নিগুণ বলিয়া বর্ণনা! করিলেন । গার্গা 
ব্রাঙ্গণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ব্রাঙ্গণা ভগবন্ততস্তদেব বহুমহ্যে- 
ধবং হদস্রান্নমগ্কারেণ মুচ্ধবং ল বৈ জাতু যুম্বাকমিমং কশ্চিদ্বরদ্ষো গং 
জেতেতি”-হে ভগবন ব্রাহ্মণগণ ! আপনার! নমস্কারের দ্বারা ইহার 
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হাত হইতে ত্রাণ পাইলে বন ভাগ্য মনে করিবেন- আপনারা কেহুই 
ইহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। লেখক যাল্ঞবন্ক্ের মুখে 
যে উত্তর দ্বিয়াছেন তাহাও কেন”-উপনিষদের কণ। 

গাগীর প্রিয় সখী মৈত্রেমী-- লেখক কোথায় পাইলেন ? এবং গাগীর 
সহিত সীতার দেখ! হইয়াছিল ইহাই ব! কোথায় আছে? “সোইহং- 
তন্বমসি অদ্বৈতবাদিগণ গাগীর সহিত তর্ক করেন”__কিস্তু যাজ্ভবক্ক্য ফে 
নিক্ষেই অদ্বৈতবাদী। জটাজুটধারী সাধু আয়া গাগীর পাণি-প্রার্থন। 
করিলেন_ ইহাঁও মিথা৷ কথা। বৈদিক যুগে জটাজুটধারী সাধুর কোল ও 
বিবরণ পাওয়া যায় না, একে সাহিতে/র 2080101517 বলে । 

মহিলাদের কাগজে হাত না পাঁকাইয়া, লেখক ঘি অগএ হাত 
পাঁকান তাহ! হইলে ভাল হয়। 

৪। বিশ্ববাণীর প্রথম সংখা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীধুক্ত 
কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিগ্ভারত্ব এমএ মহাশয় 'বিবেকানন্দে শক্তি- 
সঞ্চার” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “কর্মযোগ* “জ্ঞানষোগ” “ভক্তিযোগ” 
প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ তিনি বাংলা ভাষায় বচন]! করেন-কিন্ত এগুলি 
তাহার ইংরাজী বক্তৃতা হইতে স্বামী শদ্ধাননদ কর্তৃক অনুদিত। 
তাঁহার বাংলা রচনা “বীরবাণী”্র কয়েকটি কবিতা, প্বর্তমান-ভারত”, 
“প্রাচ্য ও পাশ্চাতা” “পরিব্রাজক” ও “ভাববার কথা1”। 

৫.  মেসার্প পি এম্‌ বাকচি প্রকাশিত এবং শ্রীযোণীন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “০০০৭৩ স্নান” শন হ্যাক্ষেপী? 
এবং £জরভনাঁচল” ও একখানি গীন্ত1 সমালোচনার জন্ত আমরা 
পাইয়াছি। 


কার্যয-বিবরণী 


্াশী- কলাম ভ্ুও হ্নেজাঁশ্রত্মেক্র ১৯২৬ সালের কার্য 
বিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য-বর্ষে এখানকার কার্য নিম্নলিখিত 
কয়েকটি ভাগে বিভক্ত :--১১) ইন্ডোর জেনারাল্‌ হাসপাতাল (২) 
বৃদ্ধদিগের আশ্রম (৩) অকর্মণ্যা বৃদ্ধাগণের আশ্রহ্ত (৪) বালিকা- 
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নিবাস (৫) পক্ষার্থাত রোগিগণের আবাস (৬) অনাথ ধন্মশীলা। (৭) 
| আউটডোর ডিস্পেন্পারী (৮) সন্ভান্ত বংশীয়! বুদ্ধা অকর্মমণয। নারীগণকে 
অর্থাদির দ্বারা সাহাঁষ) প্রদান (৯) আকন্সিক ছর্ঘটনার প্রতিকার । 
১৯২৫ সালে ইন্ডোর্‌ হাসপাতালে ১৯৪৫৬ জন রোগী সেবাশুশ্রুধা পাইয়া- 
ছিলেন। ১৯২৬ সালে ১৯৭৯ জন পাই়াছেন । আউটডোর সার্ভিসের 
দ্বার! ধাহাঁর! চিকিৎনিত হইয়াছেন ও সাহাধ্য লাঁভ করিয়াছেন তাহাদের 
সংথয। ১৯২৫ সালে ১৮১ ৫৯৭ ও ১৯২৬ সালে ২২, ৩২৫। 

কাধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আশ্রমের মাসিক খরচ প্রায় ২৪৯৯ 
টাকা । বর্দমালে ইহার অর্থাভাব। যাহাতে এই মহৎ লোকহিতকর 
কার্ধা স্থায়িভাবে ও স্ুুচারুন্ধপে সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্। আরও অর্থের 
প্রয়োজন । আশ্রমের কার্যকরী সভা সর্বসাঁধারাণর নিকট নিক্দেন 
করিতেছেন যে, এই মহত্বদ্দেপ্টে যিনি ঘতটুকু পারেন সাহাষ্য করিলে তাহা 
সাদরে গৃচীত হইবে। ধিনি যাহা কিছু দিবেন নিয়লিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইবেন £__অনাবারী সেক্রেটারী, বামরুষ সেবাশ্রম, কাশী । 


সংঘ-বার্তা 


বালিয়াটি (ঢাক) রামরু্। মঠে ১২শে দ্্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীক্রীঠাকুরের, 
জন্মোৎসব মহীসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব দ্বিবসে নবনির্দিত 
অষ্টকোণ বিশিষ্ট মন্দিরে রশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠা, পুজ!-কীর্ভনাদি 
সহ নির্বাহিত হয়। এতছুপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী কমলেশ্বরাঁনন্দ, 
স্বামী অক্ষরাঁনন্দ ও স্বামী রামেশ্বরাঁনন্দ মহারাজ গমন করিয়া! আশ্রমস্থ 
অবৈতনিক বিগ্ভালয়ের ছাত্র ও ছাঁত্রীর্দিগকে পাঁরিতোধিক বিতরণ 


আঁবণ, ১৩৩৪ ] স'ঘ-বার্তী 8৪৭ 


করেন | উৎসব দিবসে প্রায় সাত শত দরিজ্রনারাঁয়ণ প্রসাদ পান 
এবং ঝড় বৃষ্টি সত্বেও চতুর্দিকন্থ্ গ্রাম হইতে বত ভক্তের সমাগম হয়। 
ষ রঙ ক 
কোয়ালপাড়া (বাঁকুডা । এবামকঞ্জ-মঠেন প্রতিষ্ঠাতা স্বামী 
কেশবানন্দ বিনিত হর জুলাই শনিবার ইহলোক হইতে অভয়ধামে গমন 
করিয়াছেন । জীবনের শেষ কুঁড়ি বসর পল্লীসংস্কারকারধ্যে চিনি 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন! শরীবাগ কালে তাহার বয়স প্রায় ষাট 
বৎসর হইয়াছিল। 
রঙ ১ ক 
বিগত ২“শে জুন বৃহস্পতিবাব ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্ত শবীর ত্যাগ- 
পূর্বক শ্টভগবানের চিরসাগিধ্য লাভ করিয়াছেন। 


নিবেদন 


ভগবান্‌ শীীরামকষ্ণদেবের ল্রাতুপ্ুত্রী স্বগীয়! রীশ্রীলক্ীদেবী রাম- 
কৃষ্ণ-তক্তগণের নিকট “লক্ষ্মী দিদি নামে স্থুপরিচিত | মহাপ্রয়াণের ছুই 
বত্সর আগে পুরীধামে বাদ করিবার জন্ত তিনি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ 
করেন এবং তীহার ভক্তগণ কর্তৃক নির্দিত স্বর্গদারস্থ 'লক্ষী নিকেতনে+ 
প্রায় ছুই বৎসরকাল পরম শান্তিতে বাস করিয়া গত ১২ই ফাঁন্ুন বুধবার 
৯৩৩২ সাল, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ স।লে &ঁ স্থানেই অমরধামে যাত্রা 
করেন। তাই আমরা উক্তম্থানে তাহার স্মতি-মন্দির আরম করিয়াছি 
এবং এই কার্যে ভক্তবুন্দের সহায়তা প্রার্থনা কবিতেছি। শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
সহিত ধ্িনি ঘাঁহ। দাঁন করিতে ইচ্ছ!। করেন শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী পাল, 
পক্মী-নিকেতন, স্বর্ণপ্বার, পুরী অথবা--স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন কাধ্যা- 
লয় ১ নং মুখাজ্জি লেন, বাঁগবাজারঃ কলিকাতা-_-এই ঠিকানায় পাঠাইলে 
তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । 


শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শিত্যবৃন্দ 





কবিবর ক্ষীরোদপ্রনাদ 


আমরা শোকসস্তপ্ত চিনবে জানাইতেছি, 
আমাদের পরম বন্ধু, শ্রদ্ধাস্পদ, কাঁববরঃ 
প্রীরামকৃ্জ-ভক্তমগ্ডলির গৌরসস্থল, নিষ্ঠাবান 
তপস্থী ব্রাহ্মণ শীযুক্ত ক্ষী:রাদপ্রসাদ বিদ্যা- 
বিনোদ মহাশয় বিগত ৩রা জুলাই ইহলোক 
ত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
উদ্বোধন” ছাপা হইবার পরবে আমাদের 
নিকট এই মন্মান্তিক সংবাদ আসিয়াছে । 
পরবর্তী সংখ্যায় কবিবরের প্রতি শ্রদ্ধা 


নিবেদন করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। 


প্6671ব৯ 


ভাদ্র, ২৯শ বর্ষ 


কথা প্রসঙ্গে 


মভিলা-আয়ুবেবিদ-বিদ্যালয় 


জানাবাসিনী তিনটি বাঙ্গালী বিধবা মহিলা আধুর্বরবেদ-সন্মিলনীর সকল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নারীজাতির ভিতর আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রচারকল্লে 
কাশীধামে প্রা চাঁরি বৎনব হইল একটি আধুর্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছেন । বিনা বেতনে ও বিনা খরচে ছাঁত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়। 
এবং বোডিংয়ে রাখা হয়। োরাঁকী বাবদ মাসে আট টাক হইতে 
দশ টাকা থরচ পড়ে। নিতান্ত অসমর্থা ছাত্রীপ্দিগকে মাসিক পাচ টাকা! 
করিয়। বৃত্তি দেওয়া হয়। গত তিন বৎসরের মধ্যে এই বিদ্যালয় হইতে 
পীচটি ছাত্রী শেষ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “আযুর্বদ-শাস্ত্রী 
উপাধি লাভ করিয়াছেন । | 

মহিলাগণ-পরিচালিত এইরূপ প্রতিষ্ঠান বোধ হয় এই সর্ব প্রথম। 
অনেক মহিলা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিম! স্বাধীন ভাবে 
অর্ধোপার্জন করেন, কিন্তু স্বঞ্জাতীয়াগণের ভিতর তাহাদের অধীত বিদ্যা 
প্রচারকলে ভীছার! এ পর্যন্ত মনোযোগী হন লাই । সুতরাং এই 
তিনটি বাঙ্গালী মহিলার সাধু প্রচেষ্টা শিক্ষিতা নারীগণকে এইন্সণ জ্রন- 
হিতকর কার্ষে উৎসাহ ও আদর্শ দ্বান করিবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, নারীজাতির উন্নতির জন্ঠ 
ধেন নারীগণ সচেষ্ট হন । ভারতীয় স্বাধীনতার জন্ত কোন বৈদেশিক 
শক্তির উপর নির্ভর করা যেমন অপমানজনক, সেইবূপ নিজেদের দীনতা] 


৪৫* উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ব_৮ম নংথ। 


ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্ত নারীজাতি যদি পুরুষগণের মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাকেন-_তাঁহাও লজ্জাকর এবং আত্মমর্ধ্ানার হানিকারক। শুধু 
তাহাই নহে, চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে এবং কার্য্যক্ষেত্রে না 
নাষিলে তাহাদের অস্তুনিহিত শক্তির বিকাশ কথনে। হইবে না। দেশের 
এই ছুর্দিনে শিক্ষিতা মহিলাগণ নিজ নিজ সামর্থা ও রুচি অনুষায়ী 
সন্সিলিত ভাবে যদি তাহাদের ভগিনী ও ছৃতিত্গণের কলাণ-মানসে কর্ম 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহ] হইলে জাতির সুদিন ফিরিয়া আসিতে অধিক 
বিলম্ব হইবে লা। 

ছাত্রীগণকে [চাঁকৎসা-বিছ্/া। শিক্ষা দিবার জন্য এদেশে কোন পুথক 
স্কুল বা কলেজ আছে বলিয়। আমাদের জান নাই । আমরা যতদুর জানি, 
চিকিৎপা-বিগ্া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা! হইলে ছাত্রীগণকে পুরুষ-অধ্যাপকের 
নিকট, ছাত্রগণের নহিত এক সঙ্গে, অধ্যয়ন করিতে হয়। ছাত্রীগণের 
পক্ষে ইহা অত্যন্ত অন্থবিধাজনক । আরো এক কথা; আমাদের দেশে 
নারীজাতির উপর পুরুষগণের যতদিন না উপযুক্ত সম্মানবোধ এবং শ্রদ্ধার 
উদয় হইতেছে ততদিন এইন্ধপ ব্যবস্থা সামাজিক হিসাবেও ক্ষতিকর । 
ছাত্রীগণকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষ1 দিবার লন পৃথক স্কুল ও কলেজের 
এদেশে বিশেষ প্রয়োজন | বর্তমানে যদ্দি তাহা সম্ভবপর ন| হয়ঃ তাহ! 
হইলে সরকারী সাহাধ্য প্রাপ্ত যে কয়টি মহিলা-স্কুল-কলেজ আছে, দেই 
সমস্ত স্কুল-কলেজে একটি করিয়| পৃথক বিভাগ থাকা উচিত। ধাহাদের 
ইচ্ছ! হইবে তাহার! সেখানে ইতিহাস, সংস্কৃত, গণিত বা বিজ্ঞানের স্তাঁয় 
চিকিৎা-বিগ্ভাও শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে কোন 
মহিলা-চিকিৎসাঁলয়ে কিছুদিনের জন্ত তাহাদিগকে কার্যকরী শিক্ষা 
দ্রিবারও ব্যবস্থা থাকিবে । 

নাঁগরিকগণ ব। কোন সম্প্রদায়বিশেষ কর্তক পরিচাপিত মহিলা- 
স্কলেও এইরূপ বিভাগ থাকিলে ভাল হয়। ছাত্রীগণ সেখানে চিকিৎসা- 
বিষ্তায় উচ্চ শিক্ষা লাভ না করিলেও যদি এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বা 
ধাত্রীবিদ্তা অর্জন করেন তাহা হইলেও মহিলাগণের ভবিষ্যং পারিবারিক 
জীবনে উহ! অনেক কাজে লাগিবে। কারণ, অনেক জননীর, শিশু- 


ভা, ১৩৩৪ ] কথা প্রসঙ্গে ৪৫১ 


পরিচর্য্যায় অজ্ঞতা থাকায় তাহাদের অনেককে অকালে সন্তান-সন্ততি 
হারাইতে হয়। ভবিষ্যৎ জননী বালিকাগণের চিকিৎসা ও ধাত্রাবিদ্তা 
সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে দেশে শিশু-মৃত্যু ব্ছল পরিমাণে কমিয়া 
যাইবে এবং পারিবারিক স্ুথ-সাচ্ছন্দ)ও বৃদ্ধি পাইবে । সেইজন্য আমাদের 
মনে হয়, ছাত্রীগণের জন্ত প্রীথমিক চিকিৎসা ও ধাঁত্রীবিগ্কা বাধ্যতামূলক 
হওয়! উচিত। 

কাশীর মহিলা-আঘুর্ক্েদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী বিধবা-মহিলা-তিনটি 
তাহাদের স্বঙ্জাতীয়াগণের ভিতর কর্মের একটি অভিনব পন্থা খুলিয়া 
দিয়াছেন । কামীতে অনেক বাঙ্গালী বিধবা মিলা ধর্থ্ার্জন করিবার 
জন্ত আজীবন বাস করেন। ঠ্াঁহারা আবুর্ববেদ-বিগ্ভা শিক্ষা যি তাহা- 
দের অবসর সময় নিয়োজিত করেন এবং কাশীর বাহিরের অগ্যান্ত 
স্কানেরও ছাত্রীগণ যদি এই বিগ্ভালয় ভইতে চিকিৎসা-বিছ/ অর্জন করিয়া 
জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন অথব৷ প্রয়োজন হইলে তাহাদের 
অধীত বিগ্তা কাজে লাগাইয়! অর্থে।পার্জনে মনোযোগী হন, তাহা হইলে 
সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে । 


স্্রী-শিক্ষার বহর 
অনেকে মনে করেন, বা"লাদেশে মুসলমান-রমণী হইতে হিন্দু-রমণী 
অধিক শিক্ষিত । তাহাদের অনুমান কিছু সতা এবং কিছু অসত্য। 
নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ই বুঝা যাইবে । * 
স্কুলের শিক্ষা হিন্দু মুসলমান 


প্রাইমেরী শ্রেণী ১ ৯৬৩৩৬ ১৬০২৩ 
রি ২ ২৩২৪৮ ২৯১৫৩ 
৩ ১১১৪৪ ৬৩৭৩ 
রে ৪ ২৫৮৬ ৮৩ 
রর € ১০১৫ ১৯৪ 
মধ্য শ্রেণী ঙ ৭৩ ৭১ 
রগ ৭ ৫০৬ ৪২ 





ক ১৯২৫-__-২৬ সালের বঙ্গীয় শিক্ষাবিবরণী হইতে উদ্ধৃত। 
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৮ ৮ ২৯৪ ৮ 

৯ ২৪৯ ৮ 

র্‌ ১৬ ২১৩ ১৬ 

₹ ৯১ ২০৩৬৩ ৬ 

বিশ্ববিগ্তাঁগয় ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা হিন্দু মুসলমান 

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ৬৭ ১ 

দ্বিতীয় বাঁষিক শ্রেণী ৫১ ১ 
উপাধি পরীক্ষা 

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী ২৮ 

চতুর্থ বাধিক শ্রেণী ৩৬ 

পঞ্চম বাধিক শ্রেণী রি 


পাঠক দেখিবেন, উচ্চশিক্ষা হিন্দু-ছাত্রীর সংখা বেশী হইলেও 
প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান-ছাত্রীর সংখ্যাই অধিক। ইহার কারণ 
আর কিছুই নহে, মুসলমান-নেতাঁগণ নিজেদের সমাজের দ্রবস্থা 
দেখিয়)। এবং স্ত্রীশিক্ষার অভাবই ইহার অন্যতম হেতু বুঝিয়! স্বজাতীয়। 
বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্ত সম্প্রতি যেমন চেষ্টিত হইয়াছেন, 
হিন্দু-নেতাগণ দেনূপ বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন না) তাই 
মুদলমান-সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েকবধ 
পরে দেপ! যাইবে, উচ্চ শিক্ষাতেও হিন্দু অপেক্ষা মুদলমান-বালিকাঁর 
খ্যা অধিক, কারণ প্রাথ্থামক শিক্ষান্প হিন্দু-বালিকার সংখা 
হাস পাইলে উচ্চ শিক্ষা-ক্ষেত্রে কিরপে এবং কতদিন তাহারা 
নিজেদের সংথাঁধিক্য বজায় রাখিবেন ? অব্য ইহা আমরা চাহি না 
যে ছিন্দু-বালিক! চিরদিনই মুসলমান-বালিক! অপেক্ষা শিক্ষা ক্ষেত্রে 
প্রাধান্ত রক্ষা করুক, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্ত__বর্তমান হিন্বু- 
নেতাঁগণের নিজ সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার কল্পে গুদাসীন্ত বাঞ্চনীয় 
নহে। তাহাদের উৎসাহ ও উদ্ভম অধুনা পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন 
করিতেই নিঃশেষিত হইয়। যাইতেছে, সেই উদ্যম ও উৎসাহ দেশের 
শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হউক এবং কিছু কাধ্যকরী ফলদাঁন করুক-_ইহাই 
আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা । 


তাভিরামের গীতি 
( ছুই ) 


বসেছিলে তুমি সিন্ধু পারে 
একট পারে বসেছিন্ু আমি 
চারিদিকে রহস্ত উচ্ছ্বাস 
আমার সে অঞ্জলির মুখে 
পলকের তীব্র অভিমান 


কোথা ভুমি কোথা আমি, সাকী, 


অসীমকে বেঁধেছ সীমায়, 
কৃতার্থ করিতে আজি মোরে 


এই সেই এই সেই, সাকা, 
এই সেই এই সেই, সাকী, 
এই সেই এই সেই তুমি, 
ছিন্নতাঁবে হইয়া বন্ধনী 

দূর ওই দুরে বসে কাদে 
পলকের প্রভাব দেখিয়া 
দিন, মাস, বরষের সীম! 
সত্বর সত্বর দাও, সাকী, 


ওই নীল পাহাড়ের তলে 
চন্দনের টিপমত মাঝে 
ওইথানে কিশোর স্বপন 
কিশোরী-অধর-ছৌঁয়। সুরা 


মুগ্ধনেত্র আকাশে রাখিয়া 
পিয়াসার অঞ্জলি পাতিয়া। 
নির্মম সে অসীমের হাসি 
নিরাশ ঢালিল রাশি রাশি! 
কথন যে টেকেছে নয়নে? 
কিছুই ত ছিল না স্মরণে ! 
মহাঁসিম্ধু করেছ পিয়ালা, 
কথন আসিলে তুমি বালা ? 


রেখেছিল দূরে আপনাকে, 
ধরেছিল স্থর-ছেঁড়া-তারে ৷ 
কান্তমৃত্তি শান্ত যদ্দিরার, 
করেছিলে একে আপনার | 
সমীপের দেখিয়া উল্লাস, 
নিস্তব হয়েছে বারোমাস! 
কল্পের নিশ্বাসে হল লয়! 
পাত্রস্থিত তোমার অভয়! 


ওই যে কোমল শ্তাম রেখা, 
ওই যে ফুটীর ষায় দেখা, 
গেয়েছিল পরশের গান ; 
প্রথস সে করেছিল পান । 


নিশীথের নীরবতা পাঁশে 
অপাঙ্গের বাচাল ইঙ্গিতে 
স্বপ্রধরে স্ুশ্ব করতলে 


উদ্বোধন 


মুক্তবেণী জীধার সম্ভার। 
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মৌন ঝরা দীপ্তি তারকার ! 
পুলক চপল অলকে মুখ ঢাঁকি, 


আঁশার দোলায় দুলিয়ে হৃদয় মোঁর, যে ছিল গো, সেই কি তুমি সাকী! 


গুহন্ধারে স্থধাপাজ করে, 
কতক্ষণ এই মত, সাকী, 
মাথা দিয়ে সন্ধ্যারণ কোলে 
আঙ্গিনায় কাঁর যেন গান 
কার গান ওগো নীরবতা ? 
পাত্র হ'তে নাচিল কি শ্রে 
ইঙ্গিতের রঙিন আলাপ 
নুধাম্পর্শে তোমার, কল্যাণি, 


ওইথাঁনে লয়ে চল, দেবি, 
মনে হয় প্রথম স্বপন 
মিলনের প্রথম পুলক 
ম্ভীরের ছুষ্ট মুখরতা 
একটু সত্বর কর গতি, 
নতুবা উষার কলরবে 
9-ঘরের মন্বকথা, ওগো, 
জানিলে, তোমার পদতলে 


ক 


আখি দুটি আলঙে ভরিয়া! ? 
কতক্ষণ আছ দাড়াইয়া ? 
শুয়েছিনু ঘ্বমন্তের মত 

করে দিয়েছিল আঁখি নত 
মুখর কি €ইল শিঞ্জিনী ? 
স-তরঙ্গ নূতন কাহিনী ? 
ধরিল কি ইমনের তান ? 
মাতাল কি হঈল কল্যাণ ? 


চল 


নিরালার পথ ধরে ধরে) 
এখনে! জাগিয়া আছে ঘরে। 
এখনো ছুলিছে বাতায়নে, 
ধরে আছে নিশ্বাস পবনে ! 
লয়ে চল না হ'তে সকাল, 
বন্ধন্ধরা হইবে মাতাল ! 
এখনে! যে জানে না ছনিয়া_- 
এখনি সে উঠিবে দুলিয়া । 


পণ্ডিত-ক্ষীরোদপ্রপাদ বিদ্ভাবিনোদ 


কবিবর ক্ষীরোদ প্রসাদ 


কবিবর চলিয়। গিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যে আঘান 
পাইয়াছি তাহার আলোচনা করিব নাঁ। হৃদয়ের ব্যথা ভাষায় প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছ! নাই। 

বাংলার অন্ঠতম গরিষ্ঠ করব প্রায় চল্লিশ বসব সাহিতা-গগন স্বীয় 
প্রতিভা-কিরণে উচ্জপ করিয়! বিদায় লঈলেন। মহাকবি গিরীশচন্দ্রের পর 
নাটক-রচনার এনপ সিদ্ধহস্ত আর কেহই হিলেন না । ক্ষীরোদ প্রসাদের 
অভাব মৌচন করিবার মহ সাঁহিতা-ক্ষেত্রে বর্তমানে আর কেহই 
নাই। 

কবিবর বাংলা ১২৭১ শকে খড়দ। গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ব্যারাকপুর সবলে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়! মেট্রোপলিট্যান কলেজে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন এব প্রেসিডেন্সি কলে হইতে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 
জেনাল্‌ এনেম্রী কলেজে কেমেস্টীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপূর্বে 
তিনি আর, জি, করের মেডিক্য,ল স্কুলে । অধুনা_-বেলগাঁছিয়। মেডিক্যাল 
কলেম্র । কিছুদিন রসায়ন-শাস্ত্রের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । জেনারল্‌ 
এসেম্রী কণেজে অধ্যাপনা করিবার নয় প্রথম তাহার কাবা শক্তির 
স্ুরণ হয় এবং তদ্বধি অধ্যাপনা কাধ্য হইতে অবনর গ্রহণ করিয়া কাব। 
রঙ্গমঞ্চে আনিয়া অবতীর্ণ হইলেন । তখন তাহার বয়স মাত্র চব্বিশ 
বতমর। নবীন কবির অপূর্ব কাব্য রসাস্বাদে বঙ্গীয় কবিকুঞ্জ ও রঙগমঞ্চ 
আনন্দ-জয়গানে মুখর হইয়! উঠিল। তীহার গভীর স্বদেশ প্রেম তদীয় 
কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়া! একদিন সমস্ত বাংলার 
নরনারী-হৃদয়ে স্বপ্দেশিকতার অগ্নিশ্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। স্বদেশীর 
আদিঘুগে-যথন বাংলার অন্তর-পুক্ুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহার 
সর্বস্ব পণ করিতেও প্রস্তত তখন শ্রীযুক্ত ক্ষীরোনপ্রপাদের প্রতাপাদিভ্য, 
সেই জাতীয় সাধনায় থে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার স্থৃতি শ্রদ্ধাপূর্ণ 
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স্বদষে বাঙ্গালী চিরদিন মনে রাখিবে | এই বুদ্ধ বয়সেও স্বদেশের প্রতি 
তাহার গ্রভীর অনুরাগ লক্ষা করিয়াছি । জনসাধারণ তাহাকে একজন 
উচ্চারঙ্গের কবি বলিয়াই জানেন, কিন্তু 'প্রতাপাদিতোর' নিম্নোদ্ধত অংশ 
হইতে '্ীহাকে 'স্বদেশ-প্রেমিক-কবি, বলিয়া বুঝিতে কাহারও অগুনাত্র 
বিলম্ব হইবে না। বাংলার মাটীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মভূমির উপর 
তাহার কিন্ধপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা! এই কয়েকটি ছত্রে স্ুন্দরব্ূপে 
পরিষ্ফুট হইয়াছে ;-“আর কেন চণ্তীবর ! এখনও দেহি! মা আমার 
দিতে বাকি রেখেছেন কি! বমুলাক্মলমম্পূর্ণা অমৃতরপিণী ভাগীরথী ধার 
কণ্ঠহার, চির তুষার-ধবলিত হিমাচল বা শিরোতুঘণ, দির শ্যামল শশ্ত- 
সম্পদ যার অঙ্গাবরণ। এই নিবিড় কৃন্ণকান্তি বলশ্রীতে ধিনি কুটিলকুনুলা, 
অনন্ত-প্রসারী নীলাশ্বুরাশির শুর তরঙ্গফেনরেগা ধার মেখলা, সে বঙ্গমাভার 
কিসের অভাব চত্তীবর। ধাঁর জলে স্বর্গ, ফলে সুবা, শশ্তে অনন্ত দেশের 
অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, ধার অঙ্গে শিরীব কুস্থমের কোমলতা) 
ধার ললাট শশিস্র্যা-করোজ্জলঃ ধার সমীরণ মধুগন্ধ কুম্থম শীকর বাহী, 
সে বঙ্গের জন্ভ আর ধনরতু ভিগ্গা কেন? চণ্ীবর। মায়েব অন্তরূপ 
ধান কর।” 

ক্ষীরোদপ্রসার্দেব নাটকে আর একটি অনুধাবন করিবার বিষয়-_ 


ঠাহাঁর ব্রাহ্গণন্বের আদর্শ। তিনি নিজে একনিষ্ঠ তপস্থী ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
দিবসব্যাপী সমন্ত কর্মের অবসাঁলে, নিস্তব্ধ রজনীতে, নক্ষাত্রথচিভ বিরাট 
অন্ববের গলে চাহিয়। কবি-দয় যখন অদীমের ভাঁবে পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিত, তখন এই রহস্তময় পৃথিবীর আঁদিজননী অপূর্ব বহস্তময়ী মহামায়ার 
ধানে তিনি মগ্ন হই.তন | তাহার সেই সাঁধল1, দেই ব্রাঙ্গণজ তাছার 
“ভীগ্” নাটকের স্থানে স্থানে তিনি অস্কিত করিয়াছেন | ভীঘ্ঘ, পরশ্ত- 
রামকে বলিতেছেন, 

“অগ্ঠাবধে পবিজ্র শরীরে 

্রহ্মবিদ্ভা সুম্হৎ তপক্তাঁচরণ 

ব্রঙ্গতেজ বেদ সদা ভন-- 

যাহ! কিছু করেছে অর্জন খধিরাজ 


ভান্্রঃ ১৩৩৪] কবিবর ক্ষীরে|দপ্রসাণ ৪৫৭ 


তাহে নাভানিব আম শর । 
শস্্র ধ'রে ক্ষত্রিয় করিয়া! হণ, 
ক্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ, 
শুদ্ধ মাত্র তারে__ 
বিক্ষত করিব আমি বাণের প্রহীরে ।৮ 
ব্রাহ্মণ পরশুরাম ব্রাহ্মণের তপস্তা বজ্জন কবিয়! ক্ষতিয়ের ধর্ধ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই ভীম্মের মুখে কবি বলিলেন, “আমি শিষ্য, 
গুরুর ক্ষাত্র মনোবুত্তি ধ্বংস করিয়!, ব্রাঙ্গণ'ত্বর বেদীতে বসাইয়! 
তাহাকে মহীয়ান করিয়া তুলির” অন্তঠঃপর নারদ পরশুরামকে 
প্বধন্ম গ্রহণের উপদেশ দিয়া বলি তছন। 

“অলি হতে কর হণগ ক্ষত্রিয় আচার, 

ফেলে দাও অস্ত্র কুমিভলে, 

ব্রাহ্মণের মহাস্্- বিনয় 

পরাজয় জয়__ 

অপমান_ মানেব গরিম1 1” 

্ষীরোদপ্রনাদের বনু নাটকে এইরূপ গভীর তন এ উচ্চ আদর্শ 

নিহিত আছে । কিন্তু তাহা বিশষ রূপে আলোচনা করিবার স্থান 
ইহা লহে। তাই তাহার আলিবাবা? “প্রমোদর্ঞন “রঞ্জাবতী' 'নন্দ- 
কুমার” “পলাসার প্রায়শ্চিন্তঃ 'রণৃবার' “আলামগীর” বৃন্দাবন বিলাস? 
“মিডিয়া “ফুমারা, ভুলিয়া” "সাবিত্রী' “কবি কাননিকা, €উলুপীঃ 
“নারায়নী' 'পতিতার সিদ্ধি” €গুহামুখে নিবেদিতা” “অশোক' 'বাসম্তী' 
“বরুণা “বাংলার মঙসনদ' 'বিরামকুঞ্জ। 'তর্গা" "মহামায়া “জয়শ্রীঃ 
প্রভৃতি প্রপিদ্ধ নাটক ও উপস্কাস সমর কথা বিস্তারিত ভাবে না 
বলিয়া, তীছার এষ নাটক 'নর-নারায়ণ' সম্বন্ধে আমরা কিছু 
আলোচনা করিব। কারণ াহাঁর আভীবনের সমস্ত সাধনার ফল 
এই রত্ব পেটকার মধ্যে তিনি স্গতে রাখিয়া গিয়াছেন। ক্ষীরোদবাবু 
বহুদিন ব্ধার আমাদের বলিয়াছেন, “কর্ণ-চরিত্রে আমি নিজের 
চরিত্রই আকিয়াছি। আম প্রথমে শ্রীভগবানের বাক্কিত্বে বিশ্বাস 


৪৫৮ উদ্বোধন [২৭ বর্ষ-_-৮ম সংখা! 


করিতাম না, তাই কর্ণকে উপলগ্ষ করিয়া ঠাহার মুখে আমি নিজেরই 
সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছি, 

“অন্তর্যামী বিভ নারায়ণ । বান্দর ! 

তুমি ঘি সেই নারায়ণ, যদি এই 

অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়, ওই 

ক্ষুদ্রদেহের ভিতরে সভাই যদি হে 

বিরাট পশিয়া করে লীল!, এ অস্তুরে 

কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জান 


তুমি। এই 'ঘ আমার দেহ আবরণ 

এত পারিবে নাকোন মতে পারিবে না, 

এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাঁধা । 

এই সন্ভা আবিষ্কারে করেছি সর্বস্ব 

দান পন! এই সতা আবিষ্কারে আমি 

জীবন মরণ থুকদ্ধ করিতে চলেছিঃ 

একমাত্র প্রতিদ্বন্্ী তোমার সথায়। 

হে স্ববাট, যদাপি নিরাঁট সন্ত তুমি, 

লিশ্চন একথা জান- নরের অবধ্য 

হয়ে এসেছি ধরায়। শুধুনর? 

শ্রেষ্ঠ খবি ব্রহ্গজ্ঞ রাষের দে কথা ম্দাপি 

সত্য হয় হে মায়া-মন্তধ্য নারায়ণ ! 

তোমারও অবধা আমি । দে আমি 

কবচ কুগুলধারী রাধার নন্দন 

যদি মরি অন্ভভুনের বাণে_ বদি-যদি- 

মরি, ভবে, দেই মৃতু মুখে বাসদের ! 

তোমারে বলিব নারায়ণ ।৮ 

কবিবর উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিতেন, “একদিন--তখন এখানে প্রথম 

আসা যাঁওয়! করি, পুজনীয় শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
“ঠাকুরকে আপনার কি মনে হয়? আঁমি বলেছিলাম, 


ভাত? ১৩৩৪ ] কবিবর ক্ষীরোদপ্রসাঁদ ৪৫৯ 


মানব, মালব,। তবে__ 
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি-_অপূর্ব মানব । 
ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান । 
স্ষ্টি হতে আজিও পর্যস্ত এমনটি 
আসে নাই আব -এই পূর্ণ মানবতা? 1” 
তারপরই তিনি হাপিয়! বলিতেন, পকিস্ত, ঠাকুর শেষে কৃপা করে 
সব বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাই কর্ণের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্লে ছাঁড়িয়ে 
আমিই বলেছি-- র 
“আর ত মানব বলা চলে না তোমায় 
বাসুদেব! * * * তুমি ভগবান” 
ক্ষারোদপ্রসাদের সমস্ত ভবন সাহিত্য-সাধলার একটি অথগ্ড 
অনবদ্য ছবি। কিন্তু তাহার কাবা-জীবনের মস্তরালে যে অধাঝ্ঝ 
জীবন ছিল তাহা ত্রাহার অন্তর্গ বন্ধুবর্গ বাতীত অন্ত কেহ জানিতে 
না। তিনি আনন্দ-উত্বেল-কণ্ঠে কতবার আমাদের বলিয়াছেন, প্মায়ের 
কৃপায় আমি অভয় পেয়েছি? সংসারের পুলরাবর্তে আমায় আর 
আপতে হবে না 1” তখন আমবা নেই বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণের তপোজ্জল মুখের 
দিকে বিস্ময়ে কেবল চাহিয়া থাঁকিতাম। এমন গভীর বিশ্বাসের 
সহিত তিনি এই কথাগুলি বলিতেন যে, অবিশ্বাসের ক্ষীণ ছায়া 
ক্ষণেকের জন্যও আমাদের মনে আসিত ন|। তাহার শেন রচন! 
“অভিরামের গীতি” পাঠ করিলে, আমাদের কন, কাহারও বুঝিছে 
বিলঙ্ব হইবে লা যে, শেষ মুহূর্ভে কবিবরের হৃদয়ে ভগবত অনুরাগের 
কি অপূর্ব্ব উচ্ফ্বাস উদ্ছেল হুইয়া উঠিয়াছিল !__ 
“এসে! চলে এসো দ্রুত সাকা, সুধাপাত্র তরঙ্গ তুলিয়! 


কণ্ঠে মোর আন্তি হলাহল, তীব্র তেঞ্জে উঠেছে জলিয়! । 
আ্লধি-মন্থন-শেষ, ওগো কোথাও পে পায় নাই স্থানি 
কর “মারে মৃত্যা্জয় তুমি, করায়ে তোমার স্ুরাপান। 
নিশ্বাসের মৃদুল চুম্বনে শান্ত কর, শান্ত তারে প্রিয়] 


নব জীবনের পাঁশে বসে এ যেন গো না যায় মরিয়া । 


৪৬৪ উদ্বোধন | ২৯শ বর্ষ_-৮ম সংখ্যা 


ফিরে দাও বাঁলকত্ব তারে আজি এই জীবন-সন্ধ্যায় 

তব ওই পাত্রের সুধায় জাগন্ত করিয়া দুনিয়ার |” 

সত্যই হে কবি! জ্রীবল-সন্ধ্যায় তুমি বালকত্‌ ফিরিয়া পাইয়াছিলে। 
তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিষ্টা ও গৌরব বালকের সারল্যে ডুবিয়া 
মরিয়া গিয়াছিল। 


“ওই খানে লয়ে চল, দেবি, নিরালার পথ ধরে ধরে, 
মলে হয় প্রথম পন, এখনো জাঁগিয়া আছে ঘরে। 
মিলনের প্রথম পুলক এখনো! দ্ুলিছে বাতায়নে, 
মঞ্জীরের দুষ্ট মপরতা ধরে আছে নিশ্বাস-পবনে |” 


'তামার দেবী, খর থানেই তোমায় লইয়া গিয়াছিলেন | ধীথানে__এ 
শ্যামল প্রান্তরের শেমে, এ ঘননাল পাহাড়ের সানুদেশে, প্র পার্বতা 
নদীর কুটিল গতির একধারে, শী ময়া বনের মাঝণালে, এ তোমাৰ 
কুঞ্জকুসরে, হে কবি, তোমার আরাধ্য দেবী তোমায় লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। তারপর তুমি যখন ব্যাকুল অন্তরে বলিলে,__ 


“একটু সত্বর কর গতি লয়ে চল ন| হতে সকাল, 
নতুবা উবার কলরবে বন্ন্ধরা হইবে মাতাল, 

ও-ঘরের মর্ম কণা ওগো, এখনে যে জানেনা ছুনিয়। 
জানিলে তোমার পদতলে, এখনি দে উঠিবে ছুলিয়! |” 


তখন তিনি নিশার অন্ধকারে নিজেকে আবুত করিয়া, মুদুল চরণে 
উধার কলরব না জাশিতে জাগিতেই তোমায় হাতে ধরিয়া নিজের 
কাছে লইয়া গেলেন । কেহই ইহা দেখিতে পায় নাই। কেবল 
আকাশের শুকতারা তোমার পথ দেখাইয়াছিল এবং নিশার শিশির 
তোমার মাত্রাপথে বিদায়-আল্পনা আকিয়। দিয়াছিল। 


দর্শন-শাখার মভাপতির অভিভাষণ 


এই পরম পবিত্ব ভারতবর্ষে যে সমস্ত শান্থবাশি বিশ্ববাসী প্রাণি- 
পুঙ্জের মগল-বিধানের জঙ্যা আবিভূতি হইয়াছিল, সেই শান্বরাশি 
পৌরুবেয় ৪ অপৌরুনেয় রূপে ঢইভাঁগে বিভক্ত । অপীরুষেয় শান 
ভগবান্‌ বেদ বা শ্রুতি ৪ পোকধের শাসক স্থৃতি। অন্তু ব্যান প্রভৃতি, 
পরমর্ষিগণ এই স্মৃতি শাঙ্সের প্রণেতা । কেবল ধর্ম সংভিতা মাত্রই 
স্বৃতি-শান্ত্র নহে । ভগবান .বুদর অপেক্ষিত সর্ববিধ বিদ্যাস্থান 
উদ্দ্যোতিত করিবার জন্গ পরমধিগণ স্তবতি শান্সের প্রণন করিদা- 
ছিলেন । অনন্ত জ্ঞানরভ্রাকন ££ অপোরুষেয় “বদ এই নেদরূপ 
মহাসিনুর গর্ভে অগণিত বিদাস্থানের প্রতিদাদক পৌরুসেয় শান 
স্বৃতিসমূহ শ্ববিস্থান্ত রহিয়াছে । পৌরুযেয় শান্ুসমূত সহ বেদের 
অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রতাঙ্গ বচপ ব্যলস্থিত। অধ্যাম্ম শান্থ হইতে রুনি, 
শিল্প, চিকিতসা, পাশ্ুপালা, বুক্ষারুর্ধেদ এমন কি বাংল্ঞায়ুন শানু 
পর্যান্ত খধি-প্রণীত শান্সমূত বৈদিক তরসমুহের বিবরণে, পরিপে ঘণে, 
উপপাদনে নিযুক্ত বহিয়াছে। 

জাবদেহে মঙ্জ। অস্থি ন্সায়ুদমূহ বেমন পরস্পর স্ুসন্বদ্ধ ইয়া অস্ত- 
রঙ্গ বহিরক্গ তাবে স্বিন্টন্ত, সেইরূপ ভারতীয় আর্ষশ্ান্্-রাশি 
পরস্পর সথনস্বদ্ধ হইয়া অন্তব্গ বহিরঙ্গ ভাঁবে ভগবাঁন্‌ বেদের দেহে 
প্রবিগ্ঠন্ত রহিয়াছে । দেছের অঙ্গ বা প্রতাঙ্গ আহত হইলে যেমন 
অঙগী ক্ষীন হইয়া পাড়, সইরূপ ভগবতী শ্রুতির অঙ্গ উপাঙ্গ রূপে 
ব্যবস্থিত ভারতীয় সর্ববিধ শান্ের মধ্যে যে কোনটির স্থাপনে বা 
ক্ষয়ে শ্রুতিরই গ্বলন বা ক্ষয় উপস্থিত হইয়া! থাকে । থিলি বিস্ফারিত 
দৃষ্টিতে এই অথণ্ড বিরাট শান্রদেহ অবলোকন করিতে প্রয়ানী, 
তিনিই ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনায় অধিকারী । আর ধাহারা অন্ধ- 





কাটালপাড়ায় বিগত বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত । 
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গজ-গ্ঠায়ে ভারতীয় শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃন্' তাহারা যে “কবল 
অনধিকারী তাহা নহে. প্রত্যুত্ত উচ্ছুছল ভাবে শাস্ব-দেহ অদথা- 
রূপে ছিন্ন করিয়! শ্রেয়ঃ পথ রুদ্ধ করিয়া থাকেন । 

বৈদিক আধ্য খধিগণের সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা মন্শাকিনী ধারার 
হার অবিছিন্ন গতিতে শ্তন্দিত হইয়। কেমন করিয়া বেদ্-মহাসিদ্ধুর 
ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছিল তাহা আজ আমাদের চিন্তা করিবারও 
অবসর নাই । এই বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফলে আজ ভারতীয় শান্ত-গণন_- 
শান্ত-গগন নহে আমাদের ভাগ্য-গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ন্্। 

আজ আমরা থে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার জন্য, এই পুণ্য 
ভাগীরথী তটে সমবেত হইয়াছি আমাণের একবারও কি মনে হইতেছে 
যে, এই দ্রশন শাস্ত্র ভগবতী আতিরহই উপারঞ্গ? শ্রুতিরই হৃদয়-নিধ্যাস 
স্তন্দিত হইয়া দর্শন শাস্ত্র সমূহকে সম্ীব করিতেছে । এই দশন-শান্ত- 
মমুহের সুনিপুণ পরিকম্মের ফলে বিশ্বজননী ভগবতী আতিরই দেহকান্তি 
সমুজ্জল হইতেছে । 


দর্শন শব্দের অর্থ 


ম্দিও প্রর্শন” এই সংজ্ঞা দ্বারা পরষনিসুত্রকারগণ স্বীয় শান্ত্র অঙ্কিত 
করেন.নাই। তথাপি “দর্শন” এই নামটি অধোতৃপরম্পরা-ক্রমে প্রসিদ্ধ 
এবং এই অধোতৃপরম্পরা সদ্দাচারপরম্পরার হ্যায় শিষ্টজনপমারৃত 
দর্ণন শব্দটি কোন্‌ অর্থে শাস্ত্রে বাবহ্ৃত হইয়াছে, তাহা প্রণিধান 
সহকারে দেখিলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, মৈজ্রেরী-ত্রাঙ্গণে ষে 
“আত্মা বা অরে প্রষ্টবাঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” বলা 
হইয়াছে, তাঠাতে আত্মদর্শনের সাধন রূপে শ্রবণ মনন ও নিদ্বিধ্যাসন 
উপদিষ্ট হইয়াছে । দৃশ, ধাতু করণবাচে) লুযটু প্রতায় করিয়া দর্শন 
পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে । দৃশধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ বা প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞান । 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধনকে দর্শন বলা যাইতে পারে। যদিও চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষেই দৃশ ধাতুর মুখ্য প্রয়োগ, আর এজন্ত চাক্ষুষ গ্রত)ক্ষের 
সাধনই দর্শন পদবাচ্য, আত্মার চাক্ষুব প্রত্যক্ষ সম্তাবিত না হইলেও. 


ভাদ্র, ১৩৩৪ ] দশন শাখার সভাপতির অভিভাবণ ৪৬৩ 


ভগবতী শ্রুতি আত্মদর্শনের উপদেশ করিয়া যে স্থীয় নিগুঢ ভি 
প্রায় হৃচিত করিয়াছেন স্ুুধীগণ তাহা নিবিষ্ট চিন্তে আলোনা 
করিয়। দেখিবেন । বিস্তার-ভয়ে এস্কলে তাহার আলোচনায় বিসনু 
হইলাম । যে €কানও প্রত্যক্গজ্ঞানের সাধনকে দর্শন লা বলিয়া উক্ত 
এ্ত-প্রদর্শিত আত্মপ্রত্যক্ষের সাধন যে শ্রবণ মলন ৪ নিদ্দিধালল 
তাহাই দর্শন শ্দদ দ্বারা শান্ে [নির্দি্ট হইয়াছে । আত্মশ্রবণ, 
আত্মমনন, ও আত্মনিদিধ্যাসন প্রতিপাদক শান্থ দশন নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অআতিতে উপদিষ্ট মাম্মশবণাদির প্রকার 
নিরূপণ মানৰ উপপুরাণে ".শাতবাঃ হরতিনাঁকোভ্েযো মন্তব্যশ্টোপ- 
পন্তিভিঃ | মত্বা চ সততং পোষ এতে পর্শন হেতবঃ১* এইরপ কথিন 
হইয়াছে । এই পুরাণ বাকা বিবরণ-প্রীসঙ্গে পুজ্পাদ উদয়ন চার্মা 
আত্মতত্ববিবেকে বলিয়াছেন যে, 

“এতেঃ শ্রহ্বাত্থানং তপন সমনুক্রাস্তবপুমে! 

বিনিশ্চিত্য হ্তায়'দগ বিহত-হেয়বাতিকরম | 

উপাপীত শ্রদ্বাএমদমবিরামৈকবি তবে! 

ভবোচ্ছিত্ো চিন গ্রনিধি-বিহিটতাযাগবিধিভিঃ1” 

এই আচার্ষ্য-উক্ভ্ির ভীখপগা এই যে, শ্রত্তি হইতে আদ্মার শ্রবণ 

করিয়া পরে স্টায় ত্বাবা তাহা নিশ্চিত করিয়া, শ্রদ্ধা, শম, দম ও বৈরাগা 
অবলম্বন প্রর্বক চিত্তের একাগ্রতা-জনিত ঘোগবিধিদ্বার সংসারের 
উচ্ছেদের অন্ত হেয়সম্পর্কশন্ত আত্মার উপাসনা করিবে! এ্ুতি- 
বাক্য দ্বারা আত্মশ্রবণের সহায়ক উপায়রূপে। পুর্ব ও উত্তর 
মীমাংসান্য় ব্যবস্থিত রহিয়ানছ। এই মীষাংসাদবয়ের মধো উত্তর 
মীমাংস! সাক্ষাৎ ও পূর্বমীমাংসা পরম্পরা! রূপে আত্মশ্ববণের সহায়ক | 
স্থতরাং মীমাংসান্ধধ আত্মশ্রবণের অন্তর্গত। আম্মশ্রবণের পরে 
আত্মমননের জঅন্ঠ ন্যায়, বৈশধিক ও সাঙ্্য এই বৈদিক তর্বশাস্ত- 
্রয়্ ব্যবস্থিত রহিয়াছে । শ্ৃতরাং এই তর্বশস্ত্রয় তি প্রদর্শিত 
মননের অন্তর্গত । আব পাতগ্রল যোগশান্ত্র সাক্ষাৎ রূপে আত্ম 
নিদিধ্যাসনের উপকারক। এজন্ভ ফোগ-শান্ধ এুতি-উপদিষ্ট নিদিধা- 
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সনের অন্তরত। এইরূপে বৈদিক বড় দর্শনের স্থান নিদ্দেশ করা 
যাইতে পাবে । এই বৈদিক দর্শন-শান্ত্র-সমুহ শ্রবণ, মনল ও নি্িধ্যা- 
সনের মধ্যে যে কোনও একটিকে প্রধান ভাবে নিক্ূপণ করিয়া 
গৌণভাবে ইতর সাধনদ্ববকেও চিত করিয়াছে । যে-বিষয়টি 
শান্জে মুখাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই শান্ধ তাহারই অশ্থর্গত 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । এইরূপে বৈদিক ষডদর্শন শতি 
উপদিষ্ট আত্মশ্রধণ আম্মমনন ও আত্মলিদিধ্যাসন ব্যৎপাপনে পর্যবসিত । 


বৈদিক ও বৈদিক দর্শনের প্রভেদ 


শৌভ দিন্ধান্ত রাশির ব্যুৎপাদনে বিশ্রেষণে বিবরণে উপপাপনে 
আর্ শান্ত সঠহ বিশিধুক্ত। কোথাও বাঁ সাঙ্গাৎ আত সিঙ্গান্তের 
স্পষ্ট উল্লেশ করিয়া তাহার বিবরণা্দি প্রদশিত হইয়াছে, কোথাও 
ব| তাহার স্পট উল্লেখ লা করিয়া গ্রবৃত হইরাছে। ভারতীয় দর্ন- 
রাশি মে আত্মচিন্তা লয়! নিমগ্ন, বে আম্মচিন্ত্ায় সর্বববিধ হ১খের 
অবসান হয় তেই মাত্সচিন্তাব এক মার উদ্ধোন'য়ঠা ভগবান্‌ বেদ। 
কেহ বা এই বেদের উদ্ঘোবণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকাঁব করিয়া .আত্মতিস্তায় 
প্রবৃত্ত, আর কেহ ব। স্প্টাক্ষরে বেধের উপদেশ উল্লেখ না করিয়া 
সেই আত্মচিন্তায় নিমগ্র। ইহাঠ মাত্র ভারভীয় বৈর্নিক ও অটবদিকদর্শনের 
প্রতেদ । শ্রুতির উপদেশের স্পট উল্লেখ ও অনুল্পেথ প্রধুক্ত ভারতীর 
দর্শন শান বৈদিক ও অবৈদিক এই দ্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বৈদিক 
দর্শনের প্রবন্তী আচার্ম্যগণ অনৈরিক দর্শনকে বাহ আর্থাং বেদকাহা 
দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন | 


চাবৈদিক দর্শনের বেদ-সম্বদ্ধ 


কিন্তু এই অবৈদিক দর্শন৪ সর্বথা বেপ্র-সপ্ধদ্ধা বিচ্যুত নছে। 
“বিরোধেত্বনপেক্ং শ্তাদলতিগ্বন্থমানস্” এই দৈমিনি স্ত্রে বাহ দর্শন 
সমুহেরও অংশবিশেষে বেদানুকুলত1 ও প্রামাণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে । 
উপরি উ্ক গৈমিনি স্থত্রের বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া পরম পূজযপাদ বার্িকা-. 
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চার্ধ) কুমারিলভট্ট বিশদ ও শিল্তুভ ভাবে বাহা দ্রশন-সমুহের বেদোপ- 
কারকত প্রদর্শন করিয়াছেন । 


বৈদিক দর্শনের সংখ্যা 


এই বৈদিক দর্শন-সমুহের অবান্তর বহুবিভাগ থাকিলেও বৈদিক 
দর্শনরাশি যেমন ছয়ভাগে বিক্, তদ্রপ অবৈদিক দর্শন-সমূহও অবাত্তর 
বিভীগ-গণনা না করিয়া ছয়ভাগে বিভক্ত বলা যাইতে পাবে। পুর্ব 
চাঁধাগণ ও বৈদিক যড়দর্শনাও অবৈদিক ষড়দর্শনী নানে দর্শন-সমৃহকে 
দ্ুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 


অবৈদিক দর্শনের প্রত্ধোজন 


সর্বতত্ন্বতন্ত্র প্রামাণিকগণের অগ্রণী পরমহংস পরিরাজকাচার্ধয মধু 
হন সরস্বতী এ?” পরমহংস পরিবাজকাচার্ধ্য ব্রহ্ধানন্দ সরস্বতী এই 
অবৈদিক বড়দর্শনীর স্বরূপ ও প্রযোঞ্জন গ্রদশন করিতে যাইয়া বলিয়া- 
ছেন যে, মানন আত্মপাক্ষাক!র দ্বারা স্বীয় কৃতার্থতা সম্পাদনের ক্সন্ঠ 
যখন আত্মচিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে বায় তণন বে ষে প্রতিকূল অবস্থা, 
যে যে প্রতিকূল চিন্বাতরঙ্গরাশি সে সিদ্ধুনিমজ্জনে প্রতিরোধ করিয়া 
থাকে, সেই প্রতিকূল চিন্তারাশি দার্শখনক রীতিতে স্থবিশ্তস্ত হইলেই এক 
একটি বাহ দর্শনক্ূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই বাহা দর্শন-সমূহের 
প্রতিকূল তথঙ্গাধাতের মধ্যেও অনুকুল প্রবাহ স্ুশ্মারূপে অবস্থিত আছে। 

এই বাহ্‌ দর্শনের প্রাথমিক ভুমিকা বুহস্পতি-প্রণীত ঢার্বাক দশন । 
তৈদ্ডিরীয় শ্রুতির ব্রহ্ধানন্দ-বগ়া অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে 
চীর্বাকারি বাহা দর্শনেবও স্থান, প্রয়োজনীয়তা সুম্পষ্ট উপলব্ধ হইয়! 
থাকে। 

“ন বা এষ পুরুষে অন্নরসময়ঃ” এই শ্রুতি আলোচনা করিলে চার্বাক 
দর্শনেরও শ্রৌত্ব বুঝিতে পার! যায়। মানুষ আত্মচিস্তনের প্রথম 
ভূমিকাতে পৃথিব্যাদি চতুর্ষিধ ভূত-সজ্ঘাত, অন্নরসময় চৈতন্তাপিপ্ত 
দেহকেই আত্মরূপে গ্রহণ করিয়াথাকে । এই অন্ময়ের আত্মতা গ্রতি- 


৩ 
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পাদনে চার্বাক দর্শন পর্যাবদিত। আস্মচিস্তনাভিলাষী ক্রমে এই ভূমিকা 
অতিক্রম করিয়া যতই আত্মন্বূপের দিকে অগ্রসর হইবেন ততই ক্রমে 
সগ্মুতর আত্মনিরূপণকারী ঢার্বাক দার্শনিকদিগেব সহি সাক্ষাৎকার 
হইবে। এই ঢাব্াক দর্শন দভাত্ববাদ, ইন্দিয়াতআনাদ, প্রাণাঘ্ববাদ, 
মূন-আত্মবাদে বিভক্ত | 

এই দর্শন আলোচনা প্রদ্গে ইহা দু শ্ররণ রাগিতে হইবে বেঃ এই 
চার্ধাকাদি দ্রার্শনিকগণ কত, ইন্দ্রিয়, 'গাঁণ, মন আদিরূপে যে আত্মার 
নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের উচ্ছুগ্ঘলিত চিন্তার প্রবাহ দতে | 
কিন্তু আত্মচিস্তনান্বাগী জনের স্বীয় চিত্তের প্রথম দ্বিতায়াদি ভূমিকার 
পরিন্ুট চির । এই ক্রম অবলম্বন কবিয়াত মানব ক্রমে পরমস্থদ্দ তম 
আনুস্বপ্ূপ সাক্ষাৎকারে অধিকারী হইয়া থাকে । পুভনীয় আচাখ্যগণ 
এই রীতিকে অরুন্ধতী-নিদর্শন-গ্রায় বা দৌপানাকোহন-চ্ীয় নামে 
আভিভিত করিয়াছেন । 

এই বাসা দর্শনের অপধ প্রকার আহত দশন, ইতা পুকো।ক্ত চতুর্র্ধ 
চান্দাক দশন আপেঙ্গা সক্মা। দেহ ইন্দসিয় গ্রভৃতি হইতে ভিন্ন অথচ 
পরিমাণ অবিনাঘ। আত্মনিকূপণে এই দ্রপন পর্মাবিন। অতপর 
বৌদ্বদশনের বৈভাদিক, সৌব্রান্তিক, ধোগাচার ও মাধ্যমিক নামক 
প্রস্থান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাথমিক প্রস্থানতয়ে আত্তা শ'ণিকবিষ্ঞান- 
স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃশ হইয়া থাকে । আর শুই আম্মা ইহা মাধ্যমিক 
প্রস্থানের সিদ্ধান্ত । এইন্দপে বাহ দশন-সমৃভও আযার আপেক্ষিক 
সুগ্ষতর স্বরূপ নিরূপণে পর্মাবলিত । এবং এই বাঁহা দ*নেরও প্র্াকটি 
সিন্ধান্ত এতি-প্রদশিত | 

বেদবাহাদর্শন চার্বাক, আর্ত, বৈভাদিক, সৌত্রান্িক, ঘোগাচাঁর, 
ও মাধ্যমিক এই ছয়ভাগে বিভুক্ক। পূর্বাচার্মাগণের এইন্প অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারা যাঁয়। 


আতা সম্বন্ধে বৈদিক ষড় দর্শনীর অভি প্রায় 


বৈদিক যড়দর্শনীর মধ্যে বৈশেষিক তাক্কিক ও প্রাভীকরগণ 
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আত্মাকে কর্ত। ভোক্তা ও বিভু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভা 
প্রস্তানে আত্মাকে প্রকাশ ও অপ্রকাশ স্বরূপ থগ্ঠোতের ম্তায় জড় বোধ 
উভয় স্বরূপ বলা হইয়াছে । আর কেবল চিৎম্বরূপ বোধাআ্মক €ভাক্তাই 
আত্মা ইহাই সাঙ্্য ও পাতগ্চল প্রস্থানে উদ্ক হইয়াছে । ওপনিষদ 
সিদ্ধান্তে আত্ম। নিধর্ম্মকপরমানন্দ বোধ স্বর্ূপ। ইহাদের মধো প্র/ভা- 
কর ও ভাট সম্প্রদায় লইয়াই পুব্বমীমাংস! প্রস্থান হইয়াছে । আব 
এইনূপে বৈশেধিক; তাকিক, মীমাংদক, সাঙ্গা, পাতগ্জল ও 'ইপনিথ্ৰ 
বা বেদান্থ মত লইয়! বৈদিক ঘডদণনী হইয়াছে । 


দর্শন-শান্ের উপঘে|গিতা ও ভাহার সার্ববভৌমিকা 


ম্দিও দর্শন-শাস্ব আত্মজ্ঞাঁন ত্বারা মাঁনবগণকে কুতার্থ করিবার জন্য 
প্রনন্ত তথাপি জীব-গতের ব্যবহার সিদ্ধি বিষয়েও দর্শন-শান্ধ উদাসীন 
নহে। ভারতীয় কাবা ও ঝাকরণ দশন-শীস্্রের রূপান্তর বলিলেও 
অতুক্তি হয় না। এই দন শাস্ত্র অবলগ্বন করিয়াই পাণিনীয় দশন 
পদভত্বের অপুর্ব রহমত উদ্বঃটন করিয়াছেন । মহাভাম্তুঃ বাঁকাপদীয় 
প্রভৃতি গ্রন্থে বাকরণ শাস্ত্ের দপশনিক স্বরূপ অবগত হইতে পরা যায়। 
মহাঁকবিণণ প্রণীত আলঙ্কারিক গ্রান্ড এয পদবৃন্তি নিদ্ধারণ ও মনো- 
বিজ্ঞানের হুক্মুতম বিশেষণ ভাতা 9 দশন-শান্ প্রসহ্থত । ভারতীয় পুরাণ 
শান্জ সাঙ্থাদ্দশনেরহ কোড়ে লালিত। পুরাণে মর্গ প্রতিসর্গ প্রভৃতির 
আলোচন! এই সাঙ্গ দশনানুসাবেই প্রদঘশিত হইয়াছে । ব্যন্হার শাস্ত্র 
ও দ্বায়বিচার প্রভৃতি তর্বশান্ত্র দ্বারা স্ুমাঞ্জিত। ভারতীয় মনুষ্যাবুব্বদ 
গঞ্জাযুধ্বেদ অশ্ববৈদ্ভাক বৃক্ষানর্ষবেদ প্রস্থতি চিকিৎসা শাস্ত্বেরও মূল সুত্র এই 
দশন-শান্জ হইতেই প্রহ্থুত হইয়াছে । ধাতৃবৈষমা রোগ ও ধাতুসাম্য 
আরোগ্য প্রভৃতির যে আলোচনা আফুর্বেদশান্কে দেখিতে পাওয়া ঘাঁয় 
তাহ! সাঙাদশনেরই অন্তর্গত । রেখাগণিত ও পাটাশান্ত্রের পরিপাটী 
সম্পূর্ণ তর্কশান্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ন্তায়স্থত্রভাষ্যকার ভগবান্‌ 
বাৎস্তায়ন স্বীয়ভাষ্য “প্রদীপঃ সব্বশান্ত্রাণাংত উক্তি দ্বারা এই তর্ক শান্ত্রকে 
সমস্ত বিদ্যার উপজীবারপে নির্দেশ করিয়াছেন । আর তাহার ব্যাথ্য। 
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প্রসঙ্গে পরম-মাহেশ্বর ভারঘাজ উদ্দ্যোতকর এই আন্িক্ষিকী নামধেয় 
তর্ক বিগ্ভার জয়ী বার্তা ও দ্ওনীতির প্রতি যে অনুগ্রহ তাহা বিশদভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন। এইব্ূপে ভারতীয় সমস্ত শান্ত্ই দর্শনশাস্ত্র দ্বারা 
অন্তগুহীত, পরিষ্কত ও দুটীরুত হইয়াছে। 

বাৎপন্নবুদ্ধি পুরুষ হইতে অব্যৎপন্ন পশ্পক্ষী পর্যান্ত যে ভাবে স্থ স্ম 
ব্যবহারধাত্রা নির্বাহ করিয়! থাকে তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অবলোকন 
করিলে দর্শন শাস্ত্রের সার্বভোৌমিকতা এবং সমস্ত জীবের স্বভাবসিদ্ধতার 
উপলব্ধি হুইয়! থাকে ইহা ভগবান্‌ পুর্জাপাদ শঙ্করাচার্ধয স্বীয় ভাঘগ্রন্থ 
স্থম্প্ ভাবে গ্রভিণাদন করিগাছেন | এক কথায় প্রাণিগণের নিয়ম- 
বদ্ধ শৃঙ্খলাধুস্ত আরম্ভ মাত্র দর্শন শান্্ দ্বারা গ্রথিত ও অন্নগৃহীত। 
এবং অনিয়ত উচ্ছুত্ঘলিত আরম মাত্র এই দশন শাস্ত্র দ্বার দণ্ডিত হইয়া 
থাঁকে। নিয়মের উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত নিয়মের বাতায় এই উভয়ই 
দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত। বিষম ভাবে ব্যবস্থিত অনন্ত বস্তরাশির মধ্যে 
সাম্য দর্শন ও সামাভাবে ব্যবস্থিত বস্তরাশির মধ্যে বৈধম্য উদ্ভাবন, 
যাহ! সমস্ত লোকধাত্রার অবলম্বন তাহা এই দর্শন শাস্ত্রের প্রতি- 
পাগ্চ! ভারতীয় ছুরবগাহ রসায়নশান্্র এই দর্শন শাস্ত্ান্ুগহীত হইয়াই 
মোক্ষনগরীর সমীপবন্থী হইবার স্পন্থী পোষণ করিয়ছে। সর্ববিধ 
পরমাণুর চাতুব্বিধ্য বিভাগের প্রতি দৃঢশ্রদ্ধ হইয়াই রসায়নশান্ত্র লৌহ- 
থণ্ডকে সুবর্ণথণ্ডে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে । 


' দর্শন শানুর ভাবির্ভাব কা 


বেদশান্ত্রের ম্তায় এই দর্শন-শাস্ত্র সমূহও অনাদি । বেদের আবির্ভাব 
কাল হইতেঃ বেদোপকারক শান্ধ সমূহ ও আাবিভূতি হইয়াছিল । পরমধি- 
গণ এই বেদোপকারক শাগ্ধ সণৃহ কখন সংঙ্ষিপ্র কখনও বা বিস্তৃত 
ভাবে উপদেশ করিয়া নিখিল জগতের পরমকল্যাণ সাধন করিয়া 
গিয়্াছেন। প্রবাহ-ক্রমে এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমুহ কথন সম্কুচিত শরীরে 
কথনও বাঁ বিস্তৃত শরীরে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা পুজ্যপাদ জরৎ 
তাকিক জয়ন্তভট্র স্বীয় স্টাঁয়মঞ্জরীগ্রন্থেও উল্লেখ করিয়াছেন । ন্তায়মঞ্জরীতে 


ভাত্র, ১৩৩৪ ] দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ ৪৬৯ 


বেদর প্রামাণ্য উপপাদন করিয়া শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে প্ননু 
অক্ষপার্দীৎ পুর্বং কুতঃ বেদপ্রামাণা নিশ্চয় আসীৎ? অতাল্পমিদ- 
মুচাতে । জৈমিনেহ পুর্বং কেন বে্দার্থে। ব্যাণ্যাতঃ? পাঁণিনেই পূর্ব 
কেন পদানি বু[ৎ্পার্দিতাঁনি? পিঙ্গলাঁৎ পৃর্বং কেন ছন্দাংসি রচিতানি ? 
আদিদর্গাৎ প্রভৃতি বেদবৎ ইম! বিস্থাঃ প্রবৃস্তাঃ। সংঙ্গেপ-বিস্তর-বিব- 
ক্ষয় তু তান্‌ ভান চত্র ত্র কর্তন আচক্ষতে |” 

হ্তায়গ্রমরীকীরের উক্তির তাংপযা; এই ঘে, গোতমই যদি স্বীয়শান্সে 
বেদপ্রামাণোর ব্যৎ্পাদয়িতা, তবে গোতদের পুর্বে স্টায়শান্ত্র প্রণীত 
হইবার পুর্ব্বে বেদের প্রামাণা কিূপে নিশ্চিত হইত? এতদ্রত্তরে রুদ্ধ- 
ভাঁঞিক জমস্তট্র বপিতেছেন যে. পুন্নপক্ষী অতি অল্প বিষয়ে প্রশ্ন কৰিয়া- 
ছেন। ঠ্টাহার এন্প প্রশ্রকরা উাত ছিল যে, যে ঠৈমিনি প্রণীত দর্শল 
দ্বারা বেদার্থ নিশ্চয় হয়, জৈমিনির পুর্বে ক সেই বেদার্থ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ? পাণিনি পদের বুপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, পাণিনির 
পূর্বে কে পদ্দের ঝুৎপার্দন কবিম়াছিল? আচার্য) পিঙ্গল ছন্দঃ-শান্ 
রচণা করিয়াছেন, তাহার পৃব্দে কে ছন্দের রচণা করিয়াছিল? পূর্ববপক্ষী 
এরূপ প্রশ্ন করিলেন না কেন? বুঝিতে হইবে এতাৃশ প্রশ্নই অসঙ্গত। 
যে হেতু এই সমস্ত বিষ্টাই বেদবিদ্যার ন্যায় আদি সর্গ হইতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । ঞমিগণ সেই সেই বিগ্তার প্রবক্তা মাত্র। কিন্তু কর্তা 
নহেন। কেহ বা কোন বি্যাল সংক্ষিশ্ত প্রবচন কেহ বা বিস্তৃত প্রবচন 
করিয়াছেন মাত্র। এজন্য সেই সেই বিগ্ভাানের প্রব্ভৃদিগকেই 
লোকে কর্তা বলিঘা থাকে । হ্ৃতরাং বেদ যেমন অনার্দি কাল হইতে 
প্রবৃন্ধ তদ্রপ বেদার্থ নির্ণায়কশান্বী দমূহও অনাদিকালপ্রবৃত্ত বুঝিতে 
হইবে। 
(ক্রমশ: ) সাংখ্য-বেদাস্ত-তর্কতীর্থোপাধিক 

জ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্মা 
কলিকাত৷ সংস্কৃত কলেজের বে্দান্তাধ্যাপক 


সভ্যতায় বর্বরতার বীজ 


অব্যবহার্য্য মানোবুত্তি 


মানুষের শরীরে যেমন অব্যবহাধ্য দেভাংশ দেখা যাণ সেইরূপ 
অপ্রয়োজনীয় মনোবৃত্তিও দেখা যাঁয়। প্রত্যেক প্রাণীর যে শুধু অবস্থাব 
অশ্রধাী দেহের দরকার হয়, তা নয়, তাদের ঠিক অনুঘায়ী মনোবৃত্তি ও 
কার্যা-প্রণালীরও দরকার । মানুষের কথা কি, পশ্ুরাও এমন কতকগুলো 
কারুকাধ্য নিয়ে জন্মায় যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়-যেমন বাবুই। 
মৌমাছি, উই । ত! ছাড়া প্রতোক জীবের মধ্যে দেগতে পা ওয় ধায়, 
এমন কতকগুলো ম্বাভাবিক মনোবুত্তি আছে? ষার জ্রন্ঠ সংসারে তাকে 
ছুটোছুটি করে বেড়াঁইতেই হবে? সেই বু্ডিগুণি কোন জীবকেই স্থির 
-হতে দেয় না। পাশ্চাত] বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এই বৃর্তিগুলি বংশানুক্রমিক 
(1501ণ0101 )। কিন্ত পিতামাতার বাজ্জাণুণঠে খ্দি সন্তানের জন্ম হয়, 
তা! হলে পিতামাতার খুণ এই বীক্গাণুর পয দিয়াই সন্তানে বর্তায় 
এবং সেই জঙ্ত পিতামাতার সবগুণই সম্তানে দেখা বেত । কিন্ত সন্তান 
যখন পিতামাতার স্তায় একই প্রকার শরীর, মস্তক) আবেষ্টনী, শিক্ষা। 
ভাষা পাওয়া সত্বেও পিতামাতা হতে অধিক বা অল্প গুণবিশিষ্ট হযে 
জন্মায় তথন আমাদের বাধ্য হয়ে এঁ জন্মগত মনোবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিভি্ 
কারণের নির্দেশ করতে হয়। পতঞ্জলি, শংকর প্রভৃতি হিন্দু দা্শনিকেরা 
বলেন, জীবাত্মার পূর্ব্ব পূর্বব দেহ ধারণের সময় বে সকল অভিজ্ঞতা জন্মে 
তাই সংস্কারূপে অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে, নবীন দেহে অনুকুল অবস্থা 
প্রাপ্ণ হলে তাঁর প্রকাশ হয় । 

যাহোক এবিষয়গুলির এখানে আলোচনা না করে আমাদের প্রতিপাগ্য 
বিষয়ে আপ! যাক। এটা ঠিক যেমানুষের এমন কতকগুলো মন ও 
দেহের বৃত্তি আছে, যেমন ক্ষুৎপিপাসা, সৌন্দ্্যান্গরাগ প্রভৃতি, যার! 
মানুষকে কাজ করাতে বাধ্য করে । এই বৃত্তিগুলি দেহ ও মনের ওপর 


ভান্্র, ১৩৩৪ ] সভাতায় বর্বরতাঁর বীজ ৪৭১ 


এমন কতকগুলো! যন্ত্রণা বা অভাবের স্থষ্টি করে যে মানুষের সেগুলোর 
শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কাঁজ করতেই হবে। বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে মানুষকে 
বিভিন্ন রকম অভাবের সামনে পড়তে হয় । সেই অভাব মেটাতে গিয়ে 
তার বিভির দ্রেহাংশ ও মনোবুর্তির উতৎ্কর্ষ করতে হয়। ক্রমে দে অবস্থা] 
ব্দলে যাওয়ার, ০মন সেহ দেহাংশগুলজে। অব্যবহার্ধা হয়ে শুকিয়ে যাঁয়, 
ঠিক মনেবও কতকগুলো বৃন্তিঃ ৭ পূর্ব অবস্থায় দরকার ছিল এখন সে- 
গুলোর দরকার না থাকায়, অবাবহার্ধা অবস্থায় রয়ে যায় ৬০১0৫1৪] 
[750100511 

গৃহপালিত পশুদের সর্বাপেন্গ। অধক অবস্থাস্তর হয়েছে, সেই আগ্ 
তাদের মনের বনু অকেজো কাধ্যকলাপ দেখা যার, "বগুলো এখন 
অর্থহীন ! এক সময় যন তাদের জঙ্গলে থাকতে হোত তখন 
আম্মরগ্ণ ও আহারের চেগ্ঠার ভাদের সেই বৃত্তিগুলির ব্যবহার করতে 
হত। [কগ্ত মানুষ বে তাদের কৃত্রিম গ্রাম্য জীবন গ্রহণ করতে বাধ 
করেছে? তাতে তাঁদের ব্যবহারে? কোনও শুল্য নেই বরং শতিহ হয়। 

বর্তমান অধ্যায়ে আগে জানর। গৃহ-পালিত পশুদের অকেজো 
মনোবৃত্তিগুণির আলোচনা কংর পরবর্তা অধাঁয়ে মান্ুবের অকেজো 
মনোবুগ্ডি গুলির আলোচনা কবব। 

কুকুর বন্য বৃত্তির গবশেষ 

কুকুরে আমরা চারটি অকেলো মনোবৃত্ত দেখতে পাই ১1১ শিকার। 
।২) ছাগল ভ্যাড়ার প্রতি শরতা। (৩) শোবার আগে বার কতক 
কুগুলী আকারে ঘোরা; ও 1৯) শেয়াল ও নেকড়ের মত চাংকার করা। 

১) পেট বেশ ভরা থ/কলেও কুকুর শীকার করে। খুব শান্ত 
একটা কলি-কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরও, সে কখনও চুপ করে চলতে 
পারবে নী, আপন মনে ঘেউ ঘেউ করবে ও চারিপাশে বৃথা-শিকারের 
চেষ্টা করবে । এবং নিজের চাইতে দুর্বল প্রাণী দেখতে পেলেই তাঁকে 
আক্রমণ করবে । ভ্যাড়া, ছাগল ব1 বাছুর তা কখনও করে না। 

(২) স্থবিধে পেলেই এর! ছাগল ভ্যাড়া মেরে ফেলে । ক্ষিদের 
চোটে যে এদের মারে তা নয় এরা মেরে এদের রক্ত বা মাংস কিছুই 
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থায় না, কেবল দাত দিয়ে এদের টু'টিটি কোর্ট দ্রেয়। কুকুরের এই ষে 
বুন্তি এট! তাঁদের বন্ট জীবনে ছাগল ন্যাড়াদেন সছিত শক্রতাঁরই ইগিত 
করে। নেকড়েতে যে বুনি অতি প্রবণ শাবে দেখতে পাওয় পায় 
কলিতে সেই বৃত্তি মানুষের শিক্ষাস.তও মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে। সেই 
মুহুর্তের জন্য দে একটা বন্য নেকডে ছাড়া আর কিছু নয়। 

(৩) একটা কুকুরকে যদি পর্যাবেক্ষণ করা মায়, তা হলে দেখা যায় 
যেশোবার আগে “স বার কতক ফুগুলী করে দূরে নেয় । এবু কাঁবণ 
হচ্ছে বন্য জীবনে ঝোপ বা বড় বড় ঘাসের মণ্যে €স ও কন করে গুবে 
ঘুরে তাঁর বিছানা ঠৈরী করে নিত। পোয়া কুকুবের এখন ঘোরার 
কোনও প্রয়োজন নেই তবুও সে ঘোরে। ডারবিন বলেন ষেছিনি 
একটা ফুফুর দেখেছেন সেটা শোবার আগে প্রান কুড়িবার ঘোরে। ভার 
মতে এ ঘোরাটা হচ্ছে তাদের প্রাচীন শখা।র5নাঁর কৌশল-_ঘাপ- 

লোঁকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে শোবার জায়গ! ও গদি তৈরী করা। 

(৪; কুফুবর ঘেউ ঘেউ ডাক আমরা সকলেই জানি । কিন্ত মাঁঝে 
মাঝে তাবা দীর্ঘ বিকট চীৎকার করে। এবং এক পাঁডীয় একট! 
কৃকুর এব রকম চীৎকার কল্পে অগ্ পাড়ার কুকুরগুলো দিক ী রকম 
প্রহিধ্বনি করে-__দেমন শেয়াল ও নেকডের দেখতে পাঁওয়! নাঁয়। «টা 
হচ্ছে তাদের প্রাচীন জীবনে বিপত্কালে ব! দল ভ্রট হয়ে পণ হারালে 
সমবেত হওয়ার সংকেত । খুব স্থকঞ কুকুর৪ মাঝে মাঝে এমন বিপবীত 
চীৎকার করে যে, বিশ্বামউ হয় না_এ সেই কুকুরের স্বর। কুমংস্কারী 
লোকেরা কুফর এই রকম করে ডাকলে মনে করে নে এর! অশরীরী 
কোন জীন দেখছে পাচ্ছে বা কারও মুত্র জ্ঞাপন করছে । দর্শন- 
বিজ্ঞানের উন্নতি লা হওয়ায় বা তাঁদের সতা সকলজানা না থাকায় 
প্রারুতিক নিয়মে যে অসাধারণ ঘটনাগুলো ঘ/ট তাদের কার্্যকারণ সন্থন্ধ 
জানতে না পেরে অজ্ঞ লোকে তাঁকে বলে দৈব, যা ইতাদি। 

বিড়ালের বন্য-বুন্তির অবশেষ 

নেকড়ে, শেয়াল, খাকশেয়াল এবং কুকুর এক জাতীয়; কারণ 

তাঁদের ব্যবহার ও দেহের গঠন প্রায় একই প্রকার। এরা শিকার ধরে 
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দৌড়ে গিয়ে ॥ পক্ষান্তরে, পিংহ, বাঘ, চিতে, বনবেড়ীল এবং পোবাবেড়াল 
এক জাতীয়। এদেব শিকারের পদ্ধতি-চুরি করে লুকিয়ে কাছে গিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়া । কিন্তু বেরাল ও কুকুর জলীয় দ্রবা একই প্রক'রে পায়! 

শিকারের মাধ্য পোষা বেডালেব-এক ইছ্ধুর। কোনও কোনও 
বেড়ালের সারা জীবনে শিকারের স্থঘোগই ঘটে না কিন্তু তারা শিকারের 
অভিনয় করতে ছাড়ে না। ছল বেলা থেকেই কুকুব গু বেরালের 
মাঁয়েরা তাঁদের ছেলেদের এই নিচ অভ্যাস করায় । শুধু শুপুই হোক, 
আব মাছি, পোঁকা মাকড একট। কিছু চলন্ত জ্িনিম পেলেই এরা এই 
বিদ্যার পরখ কবে। ূ 

চিতে-বাঘ গাছে ওঠে শিকারের ওপর লা্িয়ে পড়ার জন্য বা শক্র- 
ভয়ে। বেরাল এপনও অনেক সমগ্র কুকুরের ভাড়া খেয়ে গাছে ওপর 
ওঠে । আবার দেখা পায়, গাছে এঠার দরকার না থাকলেও বা ওঠার 
সুবিধা না থাকলে ও দেয়ালে বা খুটিতে জচডাঁতে থাকে । এর কারণ 
তচ্ছেঃ পুর্বে হে নথের পেশী গুলোর খুব বাবগার ভোঁত সেগুলো এখন 
বাবহার ল] হয়ায় সড় সড় করে এবং শুধু শুধু আঁচড়ে গাছে ওঠার 
সাধ মেটায়। 

কুকুরের মগ সব্বদাই বের হয়ে থাকে কিন্ধ বেডাল ইচ্ছামত তাঁর 
নখ পেশীর ভেভর ঢুকতে ও নেব করতে পারে । কুকুরের নথ মোটা, 
বেরাঁলের সরু, ধাঁরাল ৭ সাকা । কুকুর তার প্রড়ুক ভালবাসে; 
ভার প্রভু সেখানে যাবে স্ও পালে যাবে । তার গড়র সঙ্গে সে সব 
রকম কষ্ট সহা করতে প্রস্তত তবুও কোনও রাজার কাছেও সে থাকতে 
ইচ্ছুক নয়। কুকুর যখন হাঁপিয়ে যায় তাঁর অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় 
পে কথন একলা থাঁকতে পাবে না, তার একজন প্র চাই । কুকুরের 
এই স্বর্গীয় ভালবাসা মানুষের ও আদর্শ । 

বেড়াল ভালবাসে তার বাঁড়ী। গৃহ-গ্রীতি হচ্ছে তার সহজাত জ্ঞান । 
এর আর একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। বে পাড়ায় বেরাল বাস করে 
তার প্রতি উত্যক্ত হয়ে তাকে চোখ বেঁধে অনেক দুরে ছেড়ে দিয়ে এসো, 
সে ঠিক খুজে তাঁর বাড়ী বের করে নেবে। কুকুরেরও এ শক্তি 





৪৭৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


কতকটা আছে। কুকুর ভালবাসে মানুষ--গৃহ ততট| নয়ঃ বেড়াল 
ভালবাসে তাঁর বাঁড়ী-_মান্ুষ ততটা নয় । 

বুনো জানোয়ারও গ্রামের পাশে থাকতে ভালবাসে । কারণ তার 
অন্দিসন্ধি তারা তাদের বাপ মা এবং সঙ্গীদের কাছ থেকে জানতে পারে, 
পক্ষান্তরে নুতন নৃতন জায়গায় ঘুরে বেড়ীতে হলে নানা অসুবিধে ভোগ 
করতে হয়। এই অনস্ুুবিধেই হচ্ছে জীবের গৃহবাসের প্রবৃত্তির হেতু । 
নিমস্তরের জীবের মধো পাখী, উই, গী'পড়ে, মৌমাছি গৃহ নিন্মাণে 
নিপুণ। 

ব্যবহার দেখে বাঁধ হয় বন্ত অবস্থায় "বরাল একট! জাগায় দল বেধে 
থাকতে! আর কুকুর ঘুরে বেড়াতো, মেই জন) বেরাল গ্রাম ভালবাসে 
এবং কুকুর তার প্রভুর সঙ্গে ঘুরতে ভালবাসে । তা ছাড়া মানুষও এক- 
কালে দল বেধে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো এবং কুকুরও সে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে 
বেড়াতো।। ভারপর বখন মানুষ গ্রামে চিরকালের জন্ঠ বাস করলে তথন 
বেরাল পুষলে তার সৌন্দর্য 'ও ইছুর মারবাঁর জ্ট। এই সকল কারণে 
বেরাল ও কুকুরের এত চরিত্রের তেদ | 


(ক্রমশঃ বাস্থদেবানন্দ 


অভ্যর্থনা মমিতির মভাপতির আভিভাষণ 


আজ বড় আনন্দের দিন । সুদীর্ঘ বরষ পরে এ দীন মাণিকগঞ্তী- 
সাহিত্য-মন্দির সাহিতারথিবৃন্দের মধুর মিলনগীতিতে পুন; মুখরিত হইয়! 
উঠিয়াছে। সাহিত্যসেবায় যে উপচাঁর প্রয়োজন তাহা আমরা সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই। হবে প্রতি আয়োজনের মূলে যে উীকান্তিকতা, 
আকাক্ষা! ও উৎসাহ প্রন্নভাবে থাকিয়া মানবজীবনের কঠোর সাধনা 
সাফলানপ্ডিত করিয়া তোলে সেই আকাজ্ষা ও আগ্রহচঞ্চল উন্মুক্ত জয় 
লইয়া সমাগত ম্ুধীবৃন্দকে আজ আমরা] অভিনন্দন জ্ঞীপন করিতে 
সাহসী হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস ধাহাঁরা দেশ-কল্যাপণ-কামনায় 
সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ কবিয়াছেন, যাহারা জাতির জীবন-উৎসের 
সন্ধান পাইয়া সাহিতোর ভিতর দিয়! জাতীয় জীবন গড়িয়া! তুলিতে ব্রতী 
হইয়াছেন, সেই অকৃত্রিম একনিষ্ঠ সাঁধকবুন্দের নিকট আড়ম্বর-বিহীন 
এঁকান্তিকতার পৃত অর্থা অনাদৃত হইবে না। তাই হে সাহিত্যরসপিপাস্থ 
স্ধীবৃন্দ, সাহিত্যসেবার এ ক্ষুদ্র উপচার লইয়া মাণিকগঞ্জের পক্ষ হইতে 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাঁপতিরূপে দকলকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি ; 
আমাদের ক্রটি, আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা নিজ দার্ধাগুণে মাজ্জন! 
করিয়া পৃত সাহিত্য-সম্মিলন-ক্ষেত্রে এ দীন অর্থা গ্রহণ করিয়া! আমা- 
দিগকে উৎসাহিত করুন। 

যেদিন “পুিমা সন্মিলনী”র উদ্যোগে মাণিকগঞ্জের সারশ্বত-ভবনে 
সাহিত্যশাখার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল সেদিন মাণিকগঞ্জের পক্ষে 
একট! গৌরবের দিন সন্দেহ নাই। বাসস্তীস্বমাসজ্জিত প্রকৃতির নব 
অন্ুরাগের মধ্যে কলকঠিকোকিলের প্রথমকুজনে ধরিত্রী যেমন জ্যোতজার 


মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-সম্সিলনীর দ্বিতীয়বাধিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ৪ঠ| জুন এই 
অভিভাষণ পঠিত হইয়াঁছিল। 


৪৭৩ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-৮ম সংখা! 


ধবল বসন পরিয়া বিপুল পুলকে শিহরিয়া উঠে, ১৩৩২ সনের ফাস্তুনের 
যোড়শ বাঁসরে পৌর্ণমীসীরজনীর কিচ্ছুরিত স্থযমার মাঝে সাহিত্যশাখার 
প্রথম অধিবেশন দিবসের উদ্বোধন-গীতিতে মাণিকগঞ্জের স্থির-অচঞ্চল 
বক্ষ তেমনি একটা নিবিড় আনন্দ-হিল্লোলে স্পনিত হইয়! উঠিয়াছিল ; 
সেগীতি, সেসুরঃ সে স্পন্দন, সুদীর্ঘ বর্ষের শত বিপদবস্কারের প্রচণ্ড 
আঘাতে স্তব্ধ হইয়! মায় নাই) দে স্ুর বিহগকাকলির সুমধুর বন্কারের 
স্ভায় মাণিকগঞ্জ-সাহিতাকুপ্তভবন চির মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। 
বিগত বদরের এমনি এক শুভমুইূর্তে এই সারম্বতভবনে প্রবীণ 
সাহিত্যিক বায় ভঞধগ সেন বাহাদুরের সভাপতিতে মাণিকগঞ্জ সাহিত্য 
সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয় এবং মাঁণিকগঞ্ সাহিত্য সম্মিলনী বঙ্গীয় 
সাহিতা পরিষদের শাখাসমিতিন্ূপে গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
সেদিন মে উতসাহ দেখিয়াছিলাম, সাহিতা রঙ্গমরঞ্চে যে একান্তিকতা 
লইয়া সাহিতা-সেবকবৃন্দ সমাগত হইয়াছিলেন। দে উৎসাহ, সে নিষ্ঠ! ও 
একাগ্রতা আজ সাহিত্য-সম্মিলশীর দ্বিতীয় অপিবেশনে মূর্ত হইয়া উঠি 
ফ্াছে। আজ যে বাণীর বরপুত্র অন্কম্পাভরে আমাদর এ ক্গীণ 
আহ্বানে সাড়া দ্িরা পাহিতায সেবার চরম সার্থকতা বুঝাইবার জন্য 
আমাদের পর্ণকুটীরে আসিয়াছেন তাহাকে কি দিয়া সম্মান করিব তাহ! 
জানি না| হৃদয়-কালন আতিপাতি করিয়। খুজিলাম কোথাও তাহার 
উপযুক্ত সম্বদ্ধনার পুষ্পসম্তার খু'ঁজিয়। পাইলাম নাঁ। চারিদিক হইতে 
নগ্রদৈন্ মুর্তি হইয়া উঠিতেছে । কিন্তু মাণিকগঞ্জ সাহিত্য-কাঁননে যে 
কয়টি ফুল ফুটিয়াছিলঃ যাহার মধুময়গঞ্ধি এখনও আকাশ বাতাল আমো- 
দিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুব'সভরা প্রস্থনস্তবকে আজ তোমার 
অভিনন্দন করিতে আপিয়াছি। 

সুজলা সুফল! শ্ঠ'মলাঞ্চল! বঙ্গমাতাঁর বুকের মাণিক মাণিকগঞ্জ 
সাহিত্য-সম্পদে দীন হইলে প্রাকৃতিক সৌন্দরধ্য-গরিমা কাহারও 
নিকট হীন নয়। বিগলিত করণাঁ-ধারার হ্যায় এ যে পৃতসলিলা 
“পদ্ম!” মাঁণিকগঞ্জের পশ্চিমাঞ্চল বিধৌত করিয়। তরঙ্গের তাঁলে তালে নৃত্য 
করিয়া প্রেম-অভিসারে নীলসিম্ধুর পানে ছুটিয়াছে, “যমুন1, “ধলেশ্বরী/র 


ভাদ্র, ১৩৩৪ ] অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভি ভাব ৪৭৭ 
পুণা/ প্রবাহ যে দেশের প্রতি শিরায় শিরার অমুত ঢাবিয়া দ্বেশকে 
প্রীমপ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে সেই মাণিকগঞ্জের সাহিতা-দুলাল। স্থাদেশ- 
প্রীতির ঘূর্তবিগ্রহ রক্জশীগুপ্রের কথ। আজও পরাধীনতার তাঁর যাতনার 
মাঝে মরমের দ্বারে রণিয়া উঠে। তেঁওতাঁর বৈদ্ুকুপরবি সুুদাভিত্যিক 
হ্বগ্গর বজনীগুণ্ডের “আধ্যকান্ি ও ধঁসপাহীবিদ্রোহেব ইতিহাস 
সাহিতা-ভাগারের অতুলসম্পৰ । তাহার যে প্রবল লেখনী স্বাধীনতার 
অনূল্যবাণী প্রচার করিতে কুগা বোধ করে নাই, যে লেখনী স্প্রিমগ্র 
দেশবাসীকে চেতনার রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে কথনও আলম্ত বোধ 
করে নাই, সে লেখনী আল মৃত্তার কঠিনম্পর্শে স্তব্ধ হইয়াছে সতা, কিন 
তাঁর লেখনীমুখে যে তেজ, নে উত্সাহ ও স্বদেশপ্রাণতা গাজ্িয়া 
উঠিয়াছিল তাহ প্রতি বাঙ্গাণীর হদয়রাজো স্টাহাকে গৌরব-আমন 
প্রধান করিয়াছে, তাহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে । পুণাস্মৃতি স্বগীয় 
ভবানীচরণ বন্ুর উৎপলা'। স্বনামধন্য কবি স্বগাষ অগদ্বন্ধু ভদ্র্রের 
ুছুন্দরী বধ কাঁবা” সাহিহা-ডগতে অতি উপাদেয় সামগ্রী । আজ এই 
উৎসব বাসরে বাণার বরপুত্র স্বর্গায় কবি দ্রীনেশচরণ নগ্গুব কবিত্ব 
প্রতিভার কথা বেদনার সবে এ ভগ্রন্গদয়ে জাগিয়া উঠিছেছে। যে 
দিন পৌনর্ষোর লীলা-নিকেতন শ্রীবাড়ীর মগ্ুলকুচ্জে দীনেশচিরণ বন্ুর 
কবিত্ব-বাশরুশ বাঞ্জিয়া উঠিয়াছিল। “মাঁনস-বিকাশে যেদিন কবি আতয্ম- 
হাঁরা হইয়া! সাহিন্য-জ্গতে টাহার আগমন বার্তা জানাহয়াছিলেন, “তুই 
কি বুঝিবি শ্যামা মরম বেদনা মোব” বলিয়া যেদিন কবির প্রাণ অকুল 
উচ্ছ্বীসে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। সেই দিন, সেই শুভ লগনে মাণিকগঞ্জের 
বক্ষে কি এক আননের হিন্ললাল বহিয়া গিয়াছিল তাহ আমার দুর্বল 
লেখনী বর্ণনা করিতে সমর্থ নয়। আবার যেদিন মান শন্কযার সিমিত 
আলোকে সপ্থপ্রশ্দুটিত ম্ররঠিমধুব প্রস্থন বৃস্তত্যুত হইয়। ধরণীর বক্ষে 
ঢলিয়া পড়িষাছিল, সেদিন প্রতি বৃক্ষপত্র-মন্ত্বরে। পিবহ-ব্ধির প্রতি 
বিহগের উদাস কে যে গভীর দীর্ঘখাস ধ্যানমগ্র বিশ্বের মৌন গাভীর 
ভঙ্গ করিয়াছিল তাহা! আজও আমাদের মর্্রযারে রণিয়া উঠিতেছে। 
মানিকগঞ্জের গৌরব. একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 


৪৭৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


নামও সাহিতা-অগতে কাহারও নিকট অবিদিতনাই। মধু মাঁলঞ্চের 
পবিত্র মাধুর্যোর মধ্যে যাহার জন্ম, ধিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য রচনা 
করিয়া বঙ্গভাষার লুপু সম্পদ উদ্ধার করিয়াছেন, সেই দীনেশচন্দ্র সেন 
বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের খেলা-ধুলা! ও শিপ্পণার মধ্যে কেমন করিয়া 
নবীন প্রাণের নবীন উৎসাহ লষ্টয়। সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ভাঁহ 
আজ নৃতন করিয়া বলিতে হইবে না। তাহার যশ ও সাহিত্যসেবার 
সাফলো আমাদের বুক আজ আনন্দ ? গবের স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। 
মাণিকগঞ্জের 'মাণিকের' সন্ধান পাইক্সা বায় €লধর সেন বাহার গত 
বৎসর আগ্রহ-মাফুল হৃদয়ের পরিপূর্ণ উদ্ফ্াসে বলিয়াছিলেন।_ ঘে দেশে 
রজনীগুপের মত স্বদেশ-প্রেমিক ভন্গ্রহণ করিয়াছেন, স্ুকবি দ্ীনেশচরণ 
বসু, জুলাভিতিাক দীনেশচন্্র সেন প্রতিভাব চবম উৎকর্ষ দেখা ইয়াছেন, 
সে পেশ সাহিতা-সম্পদে কথনই দীন বা ভীন নদ। তাই এত দৈন্তের 
মধ্যেও, এত নৈরাগোর মধ্যেও এ পর্থকূটীরে সাহিতাসেবার মহাযজ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়া পোরহিভা করিতে তোমাকে আহ্ানি করিতে সাহপা 
হইয়াছি। 

স্রসাহিতা জগতেন কি কঙ্গাণ সাধন করিয়া থাকে তাহা প্রাক 
সাহ্তাসেবাই অবগত আছেন। সাহিত্য, আতির দর্পণ এব, মানব- 
মনের জীবপ্ত অভিব্যন্তি | অনাদি কাঁল হইছে প্রতি মানবের চিন্তাধারা 
জাহ্বীর পৃতধারার ন্যায় প্রবাতিত হইয়া আসিতেছে কিন্থ আমার মনে 
হয় যেঃ শুধু ভাষার আবরদে ভাবের উদ্জাসকে ঢাঁকিরা রাখিলেই 
সাহিতা-স্থষ্টি হয় না। শ্রী থে নীল আঁকাশ-সীয়রে কুটস্ত নলিনীর 
স্টায় অগণিত ভাঁরকা-পুপ্ত মানব মনে চির প্রহ্েলিকার সি করিতেছে, 
ঘী নে শ্যাম বিউপিলতা বাতাসের অবিশ্রাশ্ত গতির মাঝে বসন 
কোকিলের কম্পিতন্দরে চমকিয়া উঠিতেছে, শী যে সাগরাভিসপারিণী 
তটিনীর অন্ধুট কলনাদে জ্রগতের বুকে এক অজান! রাজোর স্থর 
বাঁজিয়া উঠিতেছে। বিশ্বপ্ররুতির বিচ্ছুরিত সুষমার মাঝে যে বৈচিত্র্য 
আত্মপ্রকাশ করিয়া মানব মনের নিকট গুপু রহশ্তের অপূর্ব্ব কাহিনী 
ঘোবণ। করিতেছে, দে বৈচিত্র্যে, সুরত্তরঙ্গের প্রতি স্পন্দনে, বিটগীর 


ভাদ্র, ১৩৩৪] অগ্যার্থন। সম্তির সভাপতির অভিভাষণ ৪৭৯ 


মর্্র রবে, পলে পলে কত কাবা কত সাহিতোর স্থষি হইতেছে, কত 
কবিত্ব উৎসারিত হইতেছে_তাহ1 কে জাঁনে ? 

মানবজীবনের চিবরহম্ত নিরাকরণ করাই নাহিতাসেবার চরম 
সার্থকতা | সমাজসেবক সমান্সের হিতকল্লে পুষঞ্তীডৃত আবজ্জন] 
সমাজের বুক হইতে অপলাবিত করিয়া সমাজকে উন্নতিব পথে পরি- 
চালিত করিতে লেখনী প্রয়োগ করিয়া থাকেল । সমাদর উন্নতি তার 
একমান্র সাধন] । শিল্পা "্ঠার শিল্পচীতুযোর ভিতর দিয়, বৈজ্ঞানিক 
তাঁর আববিষ্কারাবলী জগতের নিকট প্রকট করিয়। দেশকে গড়িয়া তুলিতে 
চেষ্টা করেন। কিন্ধু আজ আর সাহিত্যিক ঠার সাহিত্যের ভিতর দিয়! 
নিতানব (সৌন্দর্য স্থষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে প্রয়'সী 
নন | সাহিতাক্ষেতে বিকৃত কুচি-বিশিষ্ট এমন কতিপয় অন্ধ সাহিটি)ক 
নামিয়াছেন ধাহারা সাতঙোর ভিতর দিয় ভোগবাদের উৎকট আদশ 
দেশের সন্দ্রথে ধরিষা মানবকে তোগের দিকে দবংপের পথে আকর্ষণ 
করিবার লাভ সন্বর কারে পারিতেছেন লা । ইজয়-ফবাদকার 
অন্তরালে যে বিবাটশক্তি স্ুপুসংহর মত মানব-জনয়ে প্রচ্ছন ভাবে 
রভিয়াছে, যে শক্তি বিভিন্ন ধাবয় উৎসারিত হইয়া সাঞিতা, শিল্প, কলা, 
দর্শন, বিজ্ঞান, সমাঁজনীতি ও রাজনীতিকে পরিপুষ্ট করিধা আসিতেছে 
সে শক্তির সন্ধান ন! করিয়! শ্ধু তাহার বহিস্যুত্ত ফেনিল উদ্্াসের মবো 
নিজেকে হাঁরাইয়! লেখনী ছালন| করিলে সফলের পরিবর্তে দেশে 
কুফলই ফলিয়া থাঁকে। €ম শক্তি জাতীয় জীবনের বৈচিত্রাকে অভি- 
সিঞ্চিত করিয়! বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন দিকে এক অথও্ড শক্তি-কেন্ত্র হইতে 
উৎসারিত হইয়া অবিশ্রান্ধ ভাবে ছুটিয়াছে, সে শক্তি প্রবাহ শুধু সমাজ 
বা রাজনীতির ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না,_ দেশের 
প্রতি অঙ্কে পরিপুষ্ট করিয়া মে বিরাট এক্তি সাধককে তুমার সহিত 
পরিচয় করাইয়া মানব জীবন সার্থকতা -অপ্ডিত করিয়া তোলে । ইহাহি 
সাহিতা-সাধনার চরম উৎকর্ষ ও সাফল্য । 

কিন্তু দেশে এমন একটা আবহাওয়ার স্থাষ্ট হইয়াছে যে, আমর 
সাহিতাসেবাঁর প্ররুত উদ্দেশ্য ভুলিয়া! সামাজিক, রাজনৈতিক বা আধা- 
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ত্মিক আদর্শকে ক্ষু্র করিয়া ফেলিতেছি। এ বাঙ্গালী জাতি বহু বরষের 
তন্দ্রীর ঘোরে আছ মেরুদণু-বিহীন হইয়। পড়িরাছে। যে ছূর্বলতা। 
অজ্ঞতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়। দেশকে অস্তঃসাঁর-শৃন্ত করিয়া 
ফেপিতেছে, সেই তূর্বলতা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সমূলে বিনষ্ট করিতে 
হইবে; লুপুচেতন দেশবাদীকে তামদিকতার ছুর্মোচা শৃঙ্খলের নিবিড় 
বেষ্টন হইতে রক্ষা করিয়। হোগবাদের বিপুপ আয়োক্রনের মধ ত্যাগের 
শাশ্বতী বাণী মুর-মন্ত্ে আবার ঘোষণা করিতে হইবে । কুরুচি-পুর্ণ 
আদর্শ, বিকৃত ভাবপঘুচ্চয়। দিন দিন সাহিতোর ভিতর দিয়া যেরূপ 
নগ্ননীভণ্প ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে সাহিত্যের স্বাস্থাহানির 
সঙ্গে জাতীয় ঢরিত্রের অপকর্ষই সথচিত হইতেছে । প্রাতংস্মরণীয় সাহিত্য- 
সম্রাট বঙ্ধিমচন্ত্র-প্রমুখ সাহিভিকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ষে আগমনী আকিয়া 
গিগাছেন। নবানচন্ত্র ও হেমওন্দ্র স্বদেশ-সেবার যে উজ্জল আদর্শ দেশ- 
বাসীর সন্দুথে তুপিয়! ধরিয়াছেন; সেই আদর্শকে__সাহিত্য। শিল্প, কলা ও 
নানা বৈচিত্রের ভিতর দিয়! জীবন্ত করিয়! তুলিয়। নব-জাগ্রত গণবিগ্রহকে 
স্বাধীনতার পথে, মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে হইবে; দেশকে 
বাঁচাইতে হইবে। 

হে বাণীর বরপুব্ধ, সাঠিত্য-মহারথি, আল তুমি এ দ্বীনের পর্ণ 
কুটারে অতিথি ; তোমায় কি দিয়া অভার্থন] করিব, কি দিয়া তোমার 
উপযুক্ত অভিনন্দন করিব তাহা খুঁজিয়া পাহতেছি না। শুধু আমার্দের 
পৈম্তা ও অক্ষমতা প্রতি কার্ধে বিরাট বাঁধার স্যঞ্রন করিয়া! এ াকাজ্ফা 
উদ্বেলিত ভয়ে শুধু শৈরাগ্ত ও ব্যর্থভার স্বর জাগাইয়! তুশিতেছে। 
বু সাধনার ফলে তোমার হায় প্রধান সাহতা-মহারখিকে আগ্জ আমা- 
দের মধ্যে পাইয়াছি। কথান্্র রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণঠে যাহার জয়গান 
করিয়া নিল্সেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন, বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানাচাধ্য 
স্তার অগদাশচন্দ্র-প্রমুখ মহামতিবৃন্দ ধাহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান 
করিয়াছেন, সেই প্রবাণ সাহিত্যিক আজ মাণিকগঞ্জের সাহিত্য-পুজার 
প্রধান পুরোহিত । ধন্ত তোমার সাহিত্য-সেবাঃ ধন্য তোমার ম্বদেশ- 
প্রেম) তুমি তোমার সাহিত্য-সেবার ভিতর দিয়া, আলন্ত, স্বার্থপরতা? 
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পরশ্রীকাতরতা ও াশ্পরদায়িক- তাকে বিন করিতে, বিচ্ছিন্ন মানবকে 
স্বদেশ-গীতির নিবিড় বন্ধনে পুনঃ গ্রথিত করিতে যে মহাসাধনায় নিমগ্ন 
হইয়াছ, সে সাধনা, সে নিষ্ঠা তোমাকে সাহিতা-জগতে অমরত্ধ দান 
করিয়াছে । তাই কবি গাহিয়াছেন_. 
“মে পঞ্চবিংশতি বর্ষ সপিয়াছ মাতার সেবায় 
অবিমিশ্র সত্যবাণা উদেঘাধিয়। নিভীক পরাণে 
গগ্ঠপছ্ছে প্রত্তব্বে হেরি আদ্দ প্রকাণ্ড প্রচ্ছায় 
বনস্পতিরূপে তুমি তুলি শির আকাশের পানে 
দাড়ায়েছ, সেই বর্ষচয়ে তব বিরাট সন্তায় 
ধন্য পূর্ণ করি বঙ্গ নিতানব উৎসারিত দলে 1? 
রবীন্দ্রনাথ উৎসাচের স্থরে তোমাকে লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন__ 
“ছুঃথ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে 
ধীর তুমি বক্ষে লহ তারে 
পথের কণ্টক দলি 
ক্ষতপদে এস চলি । 
ঝটিকার মেঘমন্দ্র-স্বরে | 
“বেদনা অর্থা দিয়ে, তবে 
ঘর তব আপনার হবে। 
তুফান তুলিবে কুলে 
কাটাও ভরিবে ফুলে 
উৎসধার। ঝরিবে প্রন্তরে |” 
রবীন্দ্রনাথের এ উৎসাহ-ভর! শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহিতা-রঙগমঞ্চে তোমার 
আসন আরও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। 
আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, স্বনামধন্য ঈতিহাপিক শ্রীযুক্ত কালিদাস 
নাগ মহাশয় যিনি তিব্বত ও চীন, কান্বোভিয়া, জাপান স্থুমাত্রা ও শ্যাম 
সিংহল ও যাভ| প্রভৃতি দেশের শিক্ষ। দীক্ষা সভ্যতার মধ্যে ভারত- 
মভাতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাইয়া 'বৃহত্তর ভারতের” স্থষ্টি করিয়া ভারতের 
সভ/তাকে জগতের মম্ুথে উজ্জ্বলতর করিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
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সেই এঁতিহানিকপ্রবর আজ মাণিকগঞ্জ-ভবনে আগমন করিয়া নিজের 
মহত্বই দেশবাসীর নিকট ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গঞ্গা যমুনার পবিত্র 
সঙ্গমের মত এই ছুই উজ্জপ্স প্রতিভার মধুর মিলনে এই মাণিকগঞ্জ মহা- 
তীর্থে পরিণত হইয়াছে । 


শ্রীথগেন্্রনাথ শিকদার, এম্‌ এ 


কর ও কণাদ 
(পরমাণুবাদ , 


[ পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে কণাঞ্থের আত্মবাদ থণ্ডিভ হইয়াছে এবং তিনি 
অবৈত বেদান্তের যে দোষ দিয়াছিলেন তাহাও সমর্থিত হইয়াছে। 
এক্ষণে কণাদের জগৎকারণ পরমাণুবাদ থগ্ডিত হুইয়! ব্রহ্মবাঁদ প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। ] 

উভবথাপি ন কর্্মাতস্তদভাবঃ ॥ ব্রন্ষস্যত্র ২অ, ২পাঁ, '১২স্থ | 

ংকরাননদ কৃত দীপিক1--উভয়থাহপ্যান্তন্ত কর্্মণো নিমিত্তগ্তাভাবে- 
ভাঁবেংপি ছৃ্টস্বাদৃষ্ট্ত বা। দৃষ্টস্তাপি প্রধত্স্তাভিঘা তাদেবাদৃষ্ন্তা প্যাত্ব- 
সমবায়িনো! বা, দৃ্টবদাত্সসম্বন্ধাদন্তাপি সদাতনত্েন প্রলয়াদ্ধভাবদোষাৎ 
নাদ্যং কর্মাপুযু, অতো আদান্ত কর্্দণো ভাবাৎ তজ্জনকম্তাপি তত্ত 
সংযোগন্তা ভাবঃ অদত্বং তদদভাবাচ্চ সংযোগ সচিবাঃ পরমাণবো! ন দ্বণুকাদি 
ক্রমেণ জগদারভতে ইত্যর্থঃ | 

সৃত্র-ব্যাখ্যা-__ পরমাণুপুঞ্জে থে প্রথম ক্রিয়া (চলন ) হয়ঃ তাহার 
কাঁরণ থাক! অঙ্গীকার কর বা না কর, উভয় পক্ষেই কর্ম্োৎপত্তি 
( প্রচলন ৰা প্রম্পন্দ ) হওয়ার বাধ। আছে। পরমাণুতে অথব! আত্মাতে 
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অনৃষ্ট থাকে, ততদ্বলে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, এপক্ষেও প্রথম ক্রিয়া 
হওয়ার বাধা আছে এবং ক্রিয়ার অভাবে স্থষ্টির অভাবও প্রমন্ত 
হয়। পরমাণুর সংযোগ ও বিভাগ উভয়ই ক্রিয়ামূলক, পরস্ত তাহা 
(ক্রিয়া বা প্রচলন ) হইবাঁর সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগ 
বিভাগের অভাব, সংযোগ বিভাগের অভাবে হ্থষ্টি প্রলয়ের অভাব হইছে 
পাবে। 

ভাঁষটান্থুবাদ | সিদ্ধান্ত-পক্ষ__-আমাদের মত সমথিত হুইল, এক্ষণে 
তোমাদের মত আমরা পরীক্ষা করিব। 

পূর্বব-পক্ষ-__.দেখা যায়, বন্ত্রাদি সাবয়ব ভ্রবা (70955) সংযোগ-সহায় 
স্থত্রা্দি জ্বর দ্বারা জন্মে। সেইব্রপ যাহ! কিছু সাঁবয়ব (081 ৮1710) 
15 17 509০6 ) সমস্তই স্বান্গত সংষোগ সহরুৃত (0010101086010 06 
78/0৩155 ) সেই সেই জ্রব্যের দারা জন্মিয়াছে। বন্ত্র অবন্ববী, সুত্র 
তাহার অবয়ব । শ্ুত্র অবয়বী, অংশ্ত তাহার অবয়ব । অংস্ত অবয়বী, 
তদ্ংশ তাহার অবয়ব । এইবরূপে অবয়ব-অবয়বি-বিভাগ ষে স্থানে 
সমাপ্ত হর, বাহার আর বিভাগ নাই, তাহাই ক্ষুদ্রতার চরম স্থান 
তাহাই নাম পরমাণু--স চায়মবয়বাঝয়বিভাগে যতো নিবর্ভতে সোই- 
পকর্ষপধ্যনস্তগতঃ পরমাণুঃ | * 
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গিরি নদী সমূদ্রাদি বিশিষ্ট এই বিশ্ববন্ধাণ্ড সমস্তই সাবয়ব। যেহেতু 
সাবয়ব, সেই হেতু ইহার আদি ও অস্ত আছে । কাঁধ্য মাত্রেই সকারণ, 
বিলা কারণে কোনও কাধ্য হয় না। পরমাণুকেই জগতের আর্দি কারণ 
বলিতে হয়। ইহাই কণাদ মুনির মত। 

কণাদ আরও বলেন, ক্ষিতি, জল, তেজ, বাঁযু এই চারিভূত সাবয়ব 
স্থাতরাং পরমাণু চতুর্ব্ধ__তৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। এই 
পরমাণু হইতেছে ক্ষুদ্রতার বিশ্রান্তি অর্থাৎ বিভাগবিনিবৃত্তির শেষ ( ইহা 
অপেক্ষা ক্ষুত্রাংশের আর কল্পনা করা যায় না)। যে কালে ক্ষিতি 
প্রভৃতি পদার্থ চরম বিভাঁগে বিভদ্ত' হয় অর্থাৎ সমগ্র জগৎ বন 
আণবিক অবস্থায় উপস্থিত হয় তখন তাহাকে প্রলয় বলে। প্রলয় 
কালে চরম অবয়বী অনস্ত পরমাণুই থাকে, তাহার আর অবয়ব 
(8700155) থাকে না। পরে যখন স্থষ্টি কাল উপস্থিত হয় তখন প্রথম 
কোনও আপৃষ্ট কাঁরণে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, যে যে বায়বীয় 
পরমাণুতে ক্রিয়! জন্মে সেই সেই বায়বীয় পরমাণুতে পরস্পর সংযুক্ত 
করে এবং দ্বাণুক, ক্র্যণক, ও চতুরণুকা্দি ক্রমে বায়ু নামক স্থুল ভূতের 
উৎপত্তি হয় । এই ভাবে অগ্নি, জল, পৃথিবী, সেন্দিয় দেহ, অধিক 
কি সমুপয় বিশ্ব জন্মিয়াছে। অণু হইতেই সমুদয় বিশ্ব। যে অণুতে 
যেষেরূপ ওযেষে রসাদি ছিল, সেই দপ ও সেই রসাদি হইতেই 
দ্বাণুক রূপের ও দ্বাণুক রসাদির জন্ম হয়। যেমন শ্বেত সুতায় শ্বেত 
বস্ত্র হয়; তেমনি, কারণ দ্রব্যের রূপা্দি হইতেই কাধ্য দ্রবেোের রূপাদি 
জন্মে। 

সিদ্ধাত্ব-পক্ষ-_-বিভাগ অবস্থা (12161750021 5916 ) হইতে যখন 
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পরমাণুর! সংযুক্ধ হইতে থাকে তখন তাহাদের প্রথষ ক্রিয়াসাপেক্ষত! 
(77115070000) তোমাদের স্বীকার করিতে হুইবে। ক্রিয়ার দ্বারা 
সংযোগ অন্মে সুতরাং সংযোগের নিমিভড কারণ ক্রিয়া। আবার ক্রিয়ারও 
যখন উৎপত্তি বা জন্ম আছে তথন তাহারও কারণ আছে। বিনা 
কারণে কিছুই হয় না। প্রীলয়ে বাবিভাগ অবস্থায় পরমাণুতে ক্রিয়া 
থাকে না- তাহা হইলে পরমাণুর সংযোগ নিমিত্ত যে প্রথন ক্রিয়া তাহ! 
আদিল কোথা হইতে ? অর্থাৎ__তাছাবর কারণ তোমা্িগকে নির্দেশ 
করিতে হইবে। 

পূর্ব-পক্ষ_যদ্দি বলি আত্মার প্রযত্ব গুণ (৮111) প্রথম ক্রিয়ার 
কারণ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ- প্রলয় কালে শরার ন! থাকায় আত্মা গুণও থাকে 
না। কেননা তোমরা বল, শরীস্ত মনের সহিত আত্মার সংযোগ না 
হইলে আত্মার প্রযত্র গুণ জন্মে না। 

পূর্বব-পক্ষ--যদি বলি অভিঘাত? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_ প্রত ছাঁড়া অভিঘাত সম্ভব নে । 

পূর্বব-পক্ষ-যদ্দি বলি অভিধান নিত্য? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ__তাহা হইলে প্রলয় বা পরমাণুর বিভাগ অবস্থা অস্বীকার 
করিতে হইবে। 

পৃর্ব্ব-পক্ষ--যদি বলি অদষ্টই অভিঘাতের কারণ এবং অভিঘাত হইতে 
ক্রিয়া জন্মে? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ_-তাহা হইলে অনু হয় আত্মার সমবায়ী (০০-8:150770) 
না হয় পরমাণুর সিত সমবায়ী সম্বন্ধে আছে। কিন্তু ইহার কোনটিও 
তোমরা স্বীকার কর ন!। 

পুর্বব-পক্ষ_-ফদি স্বীকার করি? 

সিদ্ধাস্ত-পক্ষ-তাহ! হলেও স্থট্টি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। কেননা! অনৃষ্ট 
অচেতন ৷ যাহাতে চেতনের অধিষ্ঠান লাই তাদৃশ কোনও অচেতন 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না এবং কাহাকেও প্রবৃত্ত করায় না। সাংখ্যের অচেতন 
প্রকৃতিবাদ খগুনের সময় ইহ! আমরা দেখাইয়াছি। তোমরা বল, 
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মনের র সহিত সংযোগ হইলে আত্মাতে ক, গুণ জন্মে, ভাঙার পূর্বে 
আত্মা অচেতন থাকেন। অনৃষ্ট যদি আত্মাতেই থাকে এবং অন্যত্র না 
থাকে তাহ! হইলে আত্মা ভিন্ন থে পরমাণু তাহার সহিত তাহার সন্বন্ধ 
না থাকায় তাহা আণবিক ক্রিয়ার (£১691010 70011017 ) কারণ হইতে 
পারে না। 

পূর্ব-পক্ষ_-অনুষ্ট-আধার আত্মার সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ আছে, কেল 
না আত্ম! সর্বব্যাপী । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--এবপ বলিলে প্রলয় সিদ্ধ হয় না_কেননা, আত্মা 
যখন নিত্য, তখন তাহার সহিত পরমার সম্বন্ধ নিত্য। আত্মার 
সহিত পয়মাণুর সম্বন্ধ নিত্য হইলে, আত্মার সহিত সমবায়ী ।০০-৪%:19০776) 
যে অদৃষ্ট তাহার সহিত পরমাণুর সম্থন্ধও নিতা এবং অনৃষ্ট যদি সমষ্টি 
ক্রিয়ার কারণ হয় তাহা হইলে স্য্টিও নিত্য হইয়া! পড়ে-_ প্রলয় সিদ্ধ হয় 
না। অনৃষ্ট প্রলয় কাঁলে নিদ্রিত থাকে এবং শ্ৃষ্টিকালে জাঁগিয়। উঠে 
এরূপ কোনও নিয়ম তোমরা করিতে পার না। অতএব প্রগম 
আণবিক ক্রিয়ার (17175 /১£073301700010 ৷ হেতু তোমরা দেখাইতে 
পারিলে না । নিমিত্ত না থাকিলে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া না থাকিলে 
সংযোগ হর লা, সংযোগ না হইলে দ্বাণুকারদি জন্মিতে পারে না, 
দ্বাগুকাদি না জন্মিলে স্থলের (20255 ) উৎপত্তি অসম্ভব । 

অতঃপর কণাদ-শিষ্যদের আমরা আর একটি প্রশ্ন করিতেছি-_ 
একটি পরমাণু থে আর একটি পরমাণুতে সংযুক্ত হয় সে সংযোগ কি 
সার্বাত্সিক না আংশিক? সার্বাত্মিক (193570108] ) হইলে পরমাণু 
পরমাণই থাকিয়া যাঁয় উপচিত (বৃদ্ধিযুক্ত ) হইতে পারে না, কাজে কাজেই 
তাহার মহত বা দীর্ঘত্ব অসম্ভব । আর যদি বল আংশিক তাহ 
হইলে দেখা যায় এক সাংশ দ্রবোর একাংশের সহিত অপর সাংশ 
দ্রবোর একাংশের ম্পর্শকে লোকে সংষোগ বলে। কিন্তু পরমাণুর 
আংশিক (পাশাপাশি ) সংষোগ (জোড় লাগা) স্বীকার করিলে 
পরমাণুর অংশ মানিতে হয়-_কিন্ব তোমাদের মতে পরমাণুর অংশ নাই, 
কেন না যাহার অংশ আছে তাহা সাবয়ব, যাহা সাবয়ব তাহা নশ্বর | 


ভাদ্র, ১৩৩৪] ংকর ও কণাদ ৪৮৭ 
পরমাণু য্দি সাবয়ব হয় তাহা হইলে তাহা নশ্বর ( প্রদেশবতো! 
দ্রবান্ত প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংঘোগন্ত দষ্টত্বাৎ। একদেশে ন চেৎ 
সাব্রবত্ব-প্রসঙ্গঃ )। 

পুর্রব-পক্ষ--যদি বলি পরমাণুর বাস্তব মংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ 
আছে? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--মঘাহাঁ কলিত তাহা বন্ত নহে- এবং সংষোগণ্ড 
অবস্ত বা মিথ্যা হইল। অতএব জন্ঠ-পদার্ধের ( দ্বাণুকাদ্দির ) সংযোগকে 
তোমরা অলমবায়ী কারণ বলিগ্লাছিলে তাহা ঠিক হইল না) কারণ 
মিথ্যা-বস্ বা অবস্ত কখনও কাহার 9 অসমবায়ী কারণ হইতে পারে দা 
অসমবায়ী কারণের অভাবে দ্াণুকাদির স্থষ্টি অসম্ভব । 

আবার দেখ, প্রথম স্ষষ্টিক্রিয়ার কারণ তোমরা দেপাইতে পার নাই 
তেমনি মহা প্রলয়ে পরমাণু বিশ্লেষক ক্রিয়াও অপভ্তব। কেন নাসে 
সময়েও । স্ষ্টি শ্ষে হইয়াছে এইবার গ্রালয় হওয়া উচিত ) এমন কোঁন 
নিয়মিত নিমিত থাঁকা প্রমাণ হয় না, কাজেকাজেই ধ্বংসক্রিয়া আরস্ত 
হুইতেও পারে অথবা স্থষ্িক্রিয়া চলিতেও পাবে । 

পূর্ব-পক্ষ-_যদি বলি ধর্মাধর্্শ নামক অনুষ্টই তাহার নিয়ামক ? 

সিদ্ধীন্ত-পক্ষ--ধন্মাধম্্ন সু দুঃথের নিয়ামক দেখা ষায়। মহাপ্রলয়ের 
নিয়ামক কিরূপে ঠিক করিলে? 

সেই জন্য স্থির প্রথম এ শেষ ক্রিয়ার নিমিত্তের অভাবে, আণবিক 
ক্রিয়ার ' 4১6০]0101006107, অভাব, আণবিক ক্রিয়ার অভাবে 
সংযোগ ও বিয়োগের (080007 ₹ [২০101510171 অভাব, সংযোগ 
বিয়োগের অভাবে স্থষ্টি এবং প্রলয়ের অভাব_এই হেতু পরমাণু 
কারণবাদ অসিদ্ধ। 

সমবায়াভাযপগমীচ্চ সামাদনবস্থিতে ॥ অ ২, পা ২১৩৪ 

দীপিকা । পূর্ববং সংযোগন্ত নিমিত্তীভীবঃ উক্তঃ | ইদানীং সম্বন্ধাভাবঃ 
সমবায়শ্থাহপগমোহঙ্গীকারন্তন্নাৎ | সমবায়েইপি সমানত্বাৎ সন্বন্ধ-ভেদস্ত 
চ। সমবাঁয়েইপি অনবস্থিতিন্তহ্যাঃ | সংষোগন্তা সমবায়োনাঙ্গীকারে 
সিদ্ধান্তবিরোধাদিতি সমুচ্চিনোতি । 


৪৮৮ উদ্বোধন [ ২৯শ ব্--৮ম সংখ্যা 


স্ত্রার্থ। বৈশেষিক সমবায় নামক পৃথক পদার্থ মানেন । তাহাতেও 
পরমাণুবাদ ভঙ্গ হয়। তাহাদের মতে দুই পরমাণু যুক্ত হইয়া দ্বাণুক 
হয়। এই দ্বাগুক পরমাণু হইতে অভান্ত তিন্ন। কেবল সমবায় নামক 
সম্বন্ধ বলে দুই পরমাণুতে দ্যণুক১ এইক্ধপ প্রতীতি জন্মে। সমবায়কে 
ভিন্ন বলেন অথচ তাহাকে ত্র নিয়মের অধীন বলেন না। আমরা 
'দেখিতেছি, সমবায় অস্বীকার করিলে স্বমত-তঙ্গদোষ এবং স্বীকার 
করিলে অনবস্থা দোষ হয়। 

ক্ষেপে ভাষোর তাতপর্য্য । বৈশেষিক মতে সমবায় নামক পদার্থ 
স্বীকার করা হয়। নন ও বস্থে সমবায় সম্বন্ধ । সেইরূপ সমবায় দ্বারা 
ছই পরমাণু যুক্ত হইয়া! দ্বাগুক উৎপন্ন করে। এবং বৈশেধিকেরা 
সমবায়কে ভিন্ন পদার্থ বলেন । 

কিন্তু সমবায়কে ভিন্ন পদার্থ বলিলে অনবস্থাদোষ | [৪00০ 
01100101 ) হয় কিংবা না বলিলে স্বীরমত ভগ দোষ হয়। কেন 
না পরমাণু এক পদার্থ, ছাথুক অন্য পদার্থ এবং সমবায় সম্বন্ধ এই 
ছুই ভিন্ন পদার্থকে সমবেত করিয়! দ্রাগুক 'প্রতীতি” করে। দ্বাণুক 
যেমন পরমাণু হইতে ভিন্ন হইয়াঁও সমবায় দ্বারা সম্বন্ধ হয়, সেইব্ূপ 
সমবায়ও সমবায়ি-পদার্থ (পরমাণু ও দ্যণুক ;) হইত ভিন্ন হওয়ায় 
তাহা অন্ত সমবায় দ্বারা সম্বন্ধিত হওয়া চাই । এইরূপে অনন্ত কাল 
ধরিয়া বিভিন্ন সথ্ন্ধের কল্পনা করিতে গেলে উৎপত্তির ও জ্ঞপ্রির মূল 
নাঁশহয়। আর যি সমবায়কে গুণ বলা বায় তাহা হইলে প্রতিজ্ঞ! 
হানি হয়। অতএব বৈশেষিকেরা পরমাণুবাঁদের দ্বার! স্িতন্ব যে 
ভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহ অসিদ্ধ। 

অতঃপর পরমাণুর স্বভাব বিচারিত হইবে | 


॥ ক্রমশঃ বাস্রদেবানন্দ 


জাগ্রত 
৮৮ 
প্রাণমনের শুদ্ধি 


অনময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় €কাশ। ক্রমে 
তাহারও উপর | আনন্দময়ের পর যে অজ্ঞানন্ূপ পরদা, ভাতা অপসারিত 
হইলে সং-চিৎ পূর্ণের প্রকাশ । মেঘ কারিয়। গেলে, স্বপন ট্রটিলে যে 
কি হয়, তাহা মুখে বলা যাঁয় না। কারণ উহা বাক্য মনের উপরকার 
কথ! | মহাসাগরে ঝাপ দিবার পুর্বে দেহ মনের কিক্ূপ অবস্থা হয় 
তাহা আচ কর যাইতে পারে, কিন্তু জলে পড়িলে কি দীড়ার তাহা তীব্র 
সুক্বুদ্ধি সহায়েও তীরের মামুন জাঁনে না, বুঝে না । ধিনি হাবু-ডুবু, 
থান তিনিই অন্তরে অন্তরে আস্বাদ করেন | কি যে করেন_-তাহ! কে 
জানে? জানিলেই্ট বাকে বলিতে পারে ? 

শান্ত একে একে পঞ্চকোশের উৎকর্ষ সাধন করিবার উপদেশ দিয়া. 
ছেন। রজোগুণ হইতে উংপনন উদ্বান বানাদি পঞ্চ প্রাণ, বাঁক-পাঁণি- 
প্রমুখ পঞ্চ কর্মেন্ত্ির লইয়! ক্রিনাশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময় কোশ। সব্বাংশ- 
জাত মন ও চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় লইয়া ইচ্ছাশক্তিমান মনোময় 
কোঁশ। জ্ঞানেন্দিয় ও বুদ্ধি একত্রে জ্ঞানশক্তিমান বিজ্ঞানময় কোশ 
গঠন করে। আমাদের হুঙ্ম শরীর বলিতে এই সকল উপাদানকেই বুঝায়। 
আর অজ্ঞাঁনই আনন্দময় কোঁশের ঘাকার । উহারই অপর নাম কাঁরণ- 
দেহ। 

এই সকল আবরণ ত্বাব! প্রতি ব্ষ্টির আসল চৈতন্য আবৃত। স্তরে 
স্তর প্রতি পৈঠ! এলাকার কার্ধা শেব করিলে তবেই পূর্ণ প্রজ্ঞার আবি- 
ভাব ব| সত্ম্বূপের স্বপ্রকাঁশ। স্থৃতরাং ইহাদের কোনটিও অগ্রাহোর 
বস্ত নহে। তীক্ষ নজর সবগুলিরই উপর রাঁথা দরকার! তবে সচরাচর 
সাধারণ মান্ুষ প্রথম কোশে থাঁকিয়াই এ জীবন শেষ করে। পূর্ণ 


৪৯৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-৮ম সংখা 


চৈতন্টের প্রকাশ, অতি অল্পের ভাঁগ্যেই ঘটে। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস বা 
অন্তরে বিষয় তাগের কথ! আসিয়। পড়িবে! এ প্রসঙ্গে পঞ্চকোশ 
বিবেকের মোটামুটি রতশ্ শেষে বিবৃত করা যাইবে । বর্তমানে আমরা 
ষে প্রাণমনের উৎকর্ষ সাধনের কথা কহিব, তাহ! অন্ময় কোঁশেরই তরফ 
হইতে, একথা! বলিয়! রাখা ভাল। নতুবা বুঝিতে গোলযোগ হইবার 
সম্ভাবনা । 

আমরা সাধারণ জীব, ঘোর বিষয়ে আবদ্ধ। আমাদের ভরপুর 
ভোগা-ভোক্তা-ভাব। এদেশের দর্শনশান্ত্রে বলেঃ পরমাত্মা এক, বিভু 
বা সর্বব্যাপী । বিভিন্ন সংস্কারযুক্ত অস্থঃকরণ বা মনের সংঘাত সংস্পর্শেই 
বাষ্টি্ীবের পার্থকা বা তারতম্য। নতুবা হাত পা বহিরঙ্গের সামা 
সকলেই মিলিবে। একদিন না একদিন প্রতোককেই জীবনে আসন্তর 
ত্ন্বের মহা আহব অনুভব করিতে হইবে । অতএব এক কঠোর শুদ্ধি- 
প্রক্রিয়ার শাহাধ্য লইলে ধাপে ধাপে ক্রমানুযায়ী এই অশুদ্ধ অশুচি 
দেহান্তঃকরণমন বিধৌত হইয়া ভিতরে ত্র্গাকার! বৃত্তি উঠিতে থাকিবে) 
এবং সর্বপরিশেধে একদিন সর্ব্পরিচ্ছিন্ন বিহীন হইয়া পরতব্বে বিলীন 
হইবে। প্রাচীন শাঁরতের শিক্ষাপদ্ধতির লহম্ত এই মূল স্তরের উপর 
ঈাড়াইয়। আছে। 

প্রাণমনের দিক দিয়া আমরা যে ঘোর প্রস্থপ্ত ভাহা1 আর কাহাকে ও 
বলিয়া দিতে হইবে কি? বাহিরের যা কিছু লম্কফ ঝন্ক তাতো সবই 
মলের ভাবনার প্রকাঁশ। প্রত্যেকেরই জীবন ভাবময়। একটি প্রচলিত 
প্রথা লক্ষ্য করিবার জিনিষ--কাজে ও মলে বেশী রকমের বেফাস 
অসামগ্র্ত ঘটিলে আমর! তখনই ক্ষমা চাহিয়া বলি, *হায়া কিছু মনে 
কোরো না । কথাটা বা কাজটা যে আকারে বেরিয়ে পড়েছে তাহা 
ছৃষ্য বটে কিন্ত মনে আমার কোন কিছু গল কপট ছিল না ।” 

প্রথমতঃ আমাদের শ্রদ্ধার অভাবের কথা মনে উঠে। পুরোহিত 
ঠাকুরকে পৃজান্তে যে দক্ষিণা দেওয়া হয় তাহাতে শ্রদ্ধাকে হৃদয়ে পাওয়া! 
ফাঁয়। দক্ষিণ! শ্রদ্ধার প্রতীক । শ্রদ্ধা হইতেই জ্ঞানের উত্তব। বেদ- 
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বচন আছে-_ দক্ষিণা শ্রদ্ধাং দদাতি, শ্রদ্ধয়া' আপাতে জ্ঞানম (বা আপনেয়ী 
সংহিত। ১৯৩৯ )। 

“যা দেবী সব্বভূতেষু শ্রদ্ধারপেণ সংস্থিতা”? আমাদের নিত্যপাঠ্য। 
শ্রদ্ধাই জ্ঞানের দ্বার। একজন মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাষ। নিজের সামনে 
একটি বার বছরের বালকের কথাবার্তা কি সুন্দর শ্রদ্ধার স্থিত শুনি- 
তেছেন । দেখিবার, শিখিবার বিষয়! আর আমর! এমনি ওপোব- 
চালাকিতে মত্ত যে যাহা ইচ্ছা শক্কিমানের বিরুদ্ধে বলিয়া চলিয়াঁছি। 
জিবে কিছু বাধিতেছে না। আমি বলছি-_তুমি একটা আন্স গরু । তুমি 
বলছে! -আমি একট প্রকাণ্ড ভৈষ। এর ফলে সদ্গুণ অর্জন কি 
সম্ভব হইবে? নিজের ইঠ্রনিষ্ঠা মানে কি পরনিন্দা বা পরের লদ্‌গুণ 
স্বীকারে অপারগতা? কিছুতে আটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে 
ব্যক্তিগত নিন্দা, চরিত্র-দোষের মুখরোচক “কেচ্ছা” গাহিতে থাকি । 

ভদ্ত্রবাক্য ভগ্্রদৃষ্টি লাভের অন্ত উপনিষদের শাস্তি পাঠ স্ুপ্রসিদ্ধ । 
সংহিতায়ও এই প্রকার বচন পাওয়া যায়--“ভদ্রমিচ্ছন্ত নয়ঃ”_- অথ 
১৯,৪১৯ পলিহবা মে ভদ্রং বা6৮__যজু ২৯1৩। 

তারপর মনে পড়ে মনের ধৈর্যোর কোঠায় আমাদের মস্ত ফাক। 
পাড়ায় ছেলেটি স-র-গ-ম সাধা ধরিয়াছেন। চটুলতা বা ফাল্তো 
কায়দায় বাজে ওস্তাদ বনিয়। ফয়ত। দিবার অত্য শে । আন্তরিক ভাবে 
বেশ পাকা পোক্ত কোরে স্থব-বিজ্ঞানটি আবত্ত করিতে ইচ্ছুক | আমার 
গায়ের জাল! অসম্ভব। এবিগ্ে শিখবে বল্পেই কি শিখবে? খালি 
তাহাকে প্রহার করিতেই বাকি । কাণ ঝালাপাল! । আরে পাড়া- 
পড়শী সবায়ের অধৈর্ধ্য হোয়ে গেল। আর তুমি ঠিক বেমালুম দৃঢ় ক 
সকাল বিকেল ঠিক সময়ে রাজের পর রোজ চেচিয়ে চলেছো, এক দিনও 
কামাই নেই । জানো- আমরা পুলিশ করতে পারিঃ তোমার এ বেয়াদবী 
মন্ত অপরাধ । আমরা অতিঠ | ক্ষমা-_হবে লা, তুমুল আন্দোলন তুলবো? 
শীঘ্র 'মুন্সিপ্যালকে রিপোর্ট করবো, সবাহ মিলে সই কোরে তোমার 
বিরুদ্ধে মস্ত দরখাস্ত দাখিল করা হবে, দেখি তোমায় সায়েস্তা করতে 
পারি কিনা । তুমি আছে! কি আমরা আছি, আর এটা জেনো এত- 
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গুলি লোককে চটিয়ে তোমার কখনও কিছু কি মঙ্গল হবে, আশ! 
করো? ও তোমার চোঁদ্দপুরুষে কেউ গাইয়ে হোতে পারে নিঃ তুমি 
কি ভুইফৌড় বা তালগাছ থেকে পড়ে াবছো একটা মস্ত ওস্তাদ 
হবে? গালাগালের চরম খেয়েও তোমার লাজলজ্জ! নাই। আর 
বোল্পেই বলো, এজন্মে না হয় পরে খেপে তো হবে। 

সে কেবল ধৈর্যের উপর উপদেশ দিয়ে বলে__আপনারা কি ও পাড়ার 
বাপে খেধান মায়ে তাড়ান পিধুকে জানেন না, যে দ্বিন ১০১২ মাইল 
হেঁটে এক হাটু পাঁক কা! থেটে রোদে মাথার চাদি ফাটিয়ে সকাল থেকে 
সন্ধো আহার নিদ্রা ছেড়ে যতক্ষণ চোথচলে খ্যাপার মত একমনে স্থির 
নয়নে থানা ডোবা! পুকুর যেখানে স্থুবিধে পায়, ছিপ ফেলে বসেই আঁছে। 
কথন কথন হয়ত একট1 আধটা রুই মিরগেল, নিদেন বাচ্ছা বাটা, পোনা 
চুন! কিছু টোপে ধরা পড়ে । বাপরে বাঁপ, তাঁর কি অসীম ধৈর্যা। আমি 
তাকে দেখে আশ্চর্য হই। রোগ ভোগ কিছু মানে না: কি বিশ্রী 
জিদ! আমার তাকে দেখে বুকে বল আসে । আর নিজের খেয়ালটাকে 
আরও নিবিড় কোরে বুকে জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। প্রাণ যাঁর 
যাক্‌। ধৈর্য্যের সীমা থাকলে কি হয়? ব্রঙ্ের মতই বুঝি ধৈষ্যের কুল 
কিনারা নাই। এক একজনের জপে কি ধৈর্য ! পড়ায় কি অনুরাগ ! 
ষেন ধন্ুর্ডঙ্গ পণ। এই দেখুন না, একটা সামান্ত কলা কৌশল হাত- 
সাফাই আদায় কতেই এত কোরে আদা ছোলা খেয়ে লেগে পড়ে থাকতে 
হয়। একি যার-তার কর্ম।। যে যত দুর্বল তার তত অধ্যবসায় 
চাই । .কারণ তার গ্লাট যে সবচেয়ে শক্ত । খুলতে বেণী সময় লাগে। 

ধারা নিজেরা দৈর্য্য ধরিয়া সৎসাহসের একাগ্রতা দৃঢ়তার সহিত 
কোন অভ্যাসে লিপ্ত থাকিতে পাবেন না, উপরকার কথা কি দেই সব 
অভিভাবকদের বহবারন্তের নমুনা ? 

আবার, এক পিতার কথা জানতাম । আছুরে ছুলাল তাহার কোলের 
ছেলে বর্ণপরিচয় বা দ্বিতীয় ভাগ দেখলেই আঁতকে উঠতো | কিছুতেই 
£নেকা, পড়া শিখবে! না_-এই ছিল তার কঠিন শপথ । বই হাতে দিলেই 
শ্রীমান তেউ ভেউ কোরে কেদে কাপড় চোপড়, মেজের ফরাস 
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বিছানা! সব ভালিয়ে দিতো । ঘেন এক অতিবড় শত্রতে তার কি ভাষণ 
সর্বনাশ-_বজ্রাঘাত ঘটিয়েছে । বিষম বায়না । £সামঞীস্ত' এমৃত্যুঞ্জয়, 
এই সব বানান অভ্যাপ করতে করতে বেচারার দাত ফেটে বাবার 
জোগাড় । কি অনিষ্টই মাষ্টারে কোরেছে। এতলোক ম'রে ভূত হোয়ে 
যায়--পোড়! ভাগা, আমার মাষ্টার মরে লা? তাহোলে সব চুকে বায়। 
পরের দিন “মৃত্যুঞ্জয়ের, পাল্লা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ক মাষ্টারের 
আড়ালে ফন্দিবীজ “ফোক্রে সেই পাতাখানা ছি'ড়ে দিলে । কিন্তু দেখলে 
তাতেও পরিত্রীণ নেই । বাবা ধৈষ্যের অবতার । তিনিও “কোটু' 
কোরেচেন বামুন কায়েতের ঘরে মুখ্যু পুষবেন না । €মরে ধরে বকুনি 
দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে মার্কেল ঝুম্ঝুমি “ল্যাবুধুস্ কিনে দিয়ে-_নখুনা 
উপায়ে তিনিই শেষে জিতলেন | “ফোক্‌রে, এখন সাত আটটা খেতাব 
ধারী। বালিন-মাকিন-ফেরত। বড় বড় পণ্ডিত সংসদের মেম্বর ০প্রাফে- 
সর। কিন্তু ছেলেবেলায় পর পর আটখান] “পেরথম্‌* ভাগ সে ছি'ড়ে 
ছিলো । এবং বাবাও কথন রেগে কখনও মুচকি হেসে আটখানা 
ক্রমাগত গচ্চা দিয়েছিলেন । এখন পিতাপুত্রে মেই কথা আলোচনা 
করেন ও হাসিয়া! কুটি-কুটি হন । 

মানুষের মনের কারচুপী যে কতরকম তাহার ইয়ত্তা হয় না। প্রকার- 
ভেদ অনস্ত। বুড়ো-থু-খড়ো ঠাকুমার নিকট শুনেছি, বর্ম ধন ও আয়ু 
এ ভিন গোপনে রাখতে হয়। ইহা কি কেবল ভামরতির উক্তি - 
মেয়েলী কথা মাত্র? অথব| সত্য হিতকর সদ্চচন জানি না। তবে 
আমরা তো বড়মুখ করি! থালি বলিতেছি, যত গুহ্বাতিগুহ তত্ব কথার 
ভাগ্ডার সব তিনি আমাদের কাছে গোপনে রেখে গেছেন । আমাদের 
সাধন-ভঙজ্গন জপতপ মন স্থিরের চেষ্টা এ সব কিছুই করতে হবে না। 
তিনি বোলে গেছেন, আমার বাড়াভাতে তোরা সব যে যার বসে যা। 
তিনি স্বয়ং আমাদ্দের ভার নিয়েছেন। অতএব আমর যা ইচ্ছে করে 
যাব। আমাদের ছাড়পত্র আছে_যেমন করছি তেমনি কর্বার। 
আর যা কিছু করছি সব তার কান্গ। তিনি করাচ্ছেন। তিনি মালিক । 
আমর! গোলাম। তিনি চালক । আমরা চালিত। তিনি যন্ত্রী। 


৪৯৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্য! 


আমরা বন্ত্র। যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি। অজ্ঞান না থাকলে 
জ্ঞানের কদর থাকবে শা । আমি লিপ্ত আসক্ত বলেই), ছোট বলেই 
তোমার এত স্থখাণাতি এত উন্নতি । 'রসে-বসে? থাকতে বোলেছেন। 
শুকনা হোতে মানা । মুখে শরণাগতির চরম, আর মনে মনে কেবল 
মতলববাজী । উচ্চ তত্বকে জবাই কোরে আমলা যে কি বিশ্রথাদ্য 
বানাতে পারি তাহারই কিঞ্চিৎ নমুনা বা পরিচয় । 

ভূতে বাপরে বিবাদ কি মিটিকে? আর ইহাই কি সমগ্র উপদেশের 
মুল উদ্দেশ্য মেঘাচ্ছন্ন করিয়া আপনার সুবিধামত শয়তানের শান্তর উদ্ধার? 
বাঁনিজের শৈথিল) গুরুর নামে চালান? তুমি বড়গুরুর বড় শিষ্য । খুব 
ভাগ্যবান । এবারের বা অন্মজন্মান্তরের স্ন্দর ধোগাযোগ । অকপটে 
কহিতেছি-নিঃসন্দেহ । কিন্তু সেই জন্যই তো তোমার দায়িত্ব অধিক, 
গুরু বোঝা আরও ভারি হওয়া উচিত। গুরুর পরিচয়েই শিষ্টের 
পন্রিচয়_-শতবার সত্য। কিন্ত তাকে সামনে রেখে নিজেদের বাঁদরামি 
সমর্থন কি যুক্তিযুক্ত ? 

আবার আমাদের মনের মরণ, নিশ্চেষ্ট জড়তা এতদুর যে, কোন 
গ্রামের বড় বড় [মাড়লে একত্র হইয়া এস-ডি-ও-কে সটান সজোরে 
একবার বলিয়! দিলেন,_ও মশাই, আঁমাদের ৰ্দভাযাস, ক্দভ্যাস 
য| আপনি ছাড়তে, সংশোধন করতে আদেশ করছেন তা মরে গেলেও 
পারব না। অমন কথা কইবেন না। “ম্যালয়ারী'তে চার পাচ পুরুষ 
তুগছি। গা সওয়া হোয়ে গেছে। ওতে কিছু 'এসে যাবে না। 
এসডিও-র অপরাধের মধ্) ঝোপ জঙ্গল ময়ল! আবর্জন! সাফ করবার 
জন্ত তিনি সবাইকে অনুরোধ করছিলেন । ইহা কি দূরদৃষ্টির অভাব- 
প্রহ্থত ? না একান্ত প্থু মনের প্রলাপ? 


স্বামী নির্লেপানন্দ 


বরষার ইন্দ্রজাল 


হেরিলাম_ তুষার ধবল 
তুঙ্গগিরি ; তারা জলে শিরে ; 
পদতলে সিন্ধু টলমল ) 
কৃষ্ণ ফণা সারা অঙ্গ ঘিরে 
রহে উদ্দ-মুখ । 
দূরাগত সঙ্গীতের প্রায় 
শৃন্তে ধীরে মিলাইল কাল; 
অবিরল আনন্দ-ধারায় 
সিরজিল রূস অন্তবাঁল 
গুপ্ত উৎস-মুখ । 
গিরিচুড়ে পুরুষ রমণী 
বুকে বুকে আধ বিজড়িত; 
দু ভালে জলে নীলমণি, 
জটা-জাঁলে বেণী বিলম্বিত। 
চাহি পরম্পরে ।_ 
অকনম্মাৎ অশনির ভাষে 
থেমে গেল নুপুরের রোল, 
চেয়ে দেখি--আকাশে বাতাসে 
ব্রষার হিল্লোল কল্লোল, 
ছবি গেছে সরে। 


প্ীভুজঙ্গবর রায়চৌধুরী 


সরল বেদান্ত 


সুচন। 


বেপান্তের তন্বসনুহ অত্যন্ত গভীর ও জটিল বলিয়া সাধারণের ধারণা । 
হিন্দুর মুখা শাস্ত্র “বেদান্ত দুরূহ ও দুব্বোধ্য বলিয়া! সাধারণ কনক 
পরিত্যক্ত হইয়া থাকে | কিন্ত প্রকুতপক্ষে, হনে হয় যে, কিছুদিন ধৈষ্য 
ও অধ্যবসায় সহকারে এ শাস্্ আলোচনা করিলে উহার আপাতঃ- 
প্রতীযমান জটিলতা দূর হইয়া যায় এবং উহ্তা ক্রমশঃ সহদ ও সুবোধ 
হয়! উঠে। 


প্রতিপাদ্য বিষয় 


উপনিষদ্‌ সমুত বা বেদের জ্ঞান-কাঁগুই (বদাস্ত নামে অভিহিত। 
ইহার প্রতিপাগ্তথ বিষয়__ব্রক্ম | ব্রহ্গ-সাক্ষাৎকার হইলে দুঃখের চির 
অবসান হয় এবং নিত্যানন্দ পাওয়া যায় । অর্থাৎ যিনি স্বীয় উপলব্ধি 
ছারা এই ব্রঙ্গকে জানিতে পারেন তিনি জন্মমৃত্ার হাত হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিয়া! ব্রন্মস্বরূপ হুইয়া যান । 

শিশু ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইল | মাতৃন্তন্তপানে হাসি- 
ক্রন্দনের মধ্য দিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । বালক মধ্যে মধ্যে মাতৃ- 
ক্রোড় পরিত্যাণপুর্ববক সহ্চরবৃন্দের সহিত খেলায় উন্মত্ত হইল। খেলা- 
ধূলার মধ্যে মাতাপিতার প্ররোচনার অধ্যয়নে মন দিতে হইল। 
মেধাবী শ্রদ্ধালু বালক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে অধায়নে রত 
থাকিয়া উত্তরোত্বর বৃদ্িবৃন্তির বিকাশ করিতে করিতে যথাঁকালে উহার 
চরমোতকর্ষ লা করিয়! শিক্ষকগণ ও আত্মায় স্বজনকে চমতকৃত 
করিল। পক্ষান্তরে, তাহার স্থুলবুদ্ধি খেলার সহচর মাতাপিতার 
নির্বন্ধাতিশয্যে কিছুদিন বিগ্ভালয়ে যাইতে বাধ্য হইলেও অচিরেই বুঝিয়া 
লইল যে, অধ্যয়নকার্ধ্য তাহার পক্ষে সহজ ও স্থখসাধ্য নহে। সে 
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তখন ইহার পরিবর্তে ইহ! অপেক্ষা অন্ত কোন স্থকর কার্ষে চিত্ত- 
নিয়োগ করিল। 

কিশোর অবস্থা চলিয়া গেল) যৌবনোদগম হইল। এখন পূর্বের 
সেই ক্রীড়ারত বা বিগ্তারত চিত্ত এই সকল ক্ষুদ্র জিনিষকে দুরে নিক্ষেপ 
করিয়া প্রবলবেগে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইল। শত বাধাবিদ্ঞ পযুর্দস্ত 
করিয়া বিষয়ভোগই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিল। নিত্য নিতা নব লব 
বাসনার স্ফুরণ হইতে লাগিল এবং উহ্থার্দিগকে চরিতার্থ করিতে কৃত- 
সংকল্প হইল। কই তৃপ্তি ত হইতেছে না! কিন্তু কামলারও যে 
শেষ নাই। যাক ভাবিয়া দেখিবার সময় নাই। যথাসাধ্য ভোগ 
করিয়া লওয়া যাউক। ভোগ চলিতে লাগিল এবং ইহার অবস্থস্তাঁবী 
পরিণাম যা, ভাহারুও আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হইল না। শরীর ও মন 
ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ইন্দ্রিয় সমূহ শিথিল হইয়া গেল। প্ররুতির ছর্লংঘ্য 
নিয়মের বাধা দেয় কে? হৃদয়ের অতৃপ্ত বাঁসনা হৃদয়েই রহিয়া গেল! 
এপ্িকে বাদ্ধক্য দেখা দিল। 

শীর্শশরীর শিথিলেক্্রিয় বুদ্ধ চিস্তারাজি ও শোকতরঙ্গের ক্রীড়নক 
হইল। কোঁনওরূপে দিনাতিপাঁত করিতে করিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। ভোগায়তন শরীর এখন ছুর্বহ ভাঁর-স্বরূপ হইয়াছে, অপূর্ণ 
বাঁসনা-বিক্ষিপ্ত মন স্বেচ্ছাচারী হইয়া প্রতৃত্ব করিতেছে। আত্মীয় স্বজনের 
ত্বণা 'ও উপেক্ষা বৃদ্ধের জীবন বিষময় করিয়! তুলিয়াছে। এই তীব্র 
যাতনাঁর হস্ত হইতে অব্যাহতি দিবে কে? হৃদক়-তন্ত্রী হইতে ইহার 
প্রত্যুত্তর বাজিয়া উঠ্ঠিতেছে-মৃত্যু! তাই বৃদ্ধ মৃত্যুর পথ-পানে লোলুপ 
দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে । 

ষথা সময়ে মৃত্যু আদিল। বৃদ্ধকে জাগতিক জালা-যন্ত্রণা হইতে 
অব্যাহতি দিল। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় যাহার আরম্ত হইয়।- 
ছিল তাহা এইরূপে শেষ হুইল। কোন্‌ এক অজ্ঞাত দেশ হইতে 
আসিল--হাসিল-_কাদিল ; আবার অজ্ঞাত দেশেই চলিয়া গেল। কোথা 
হইতে আসিল? কোথায় গেল? 

যে চলিয়া গেল তাহার মনে হয় ত এই সব প্রশ্ন উঠে নাই? অথবা 
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উঠিলেও উহার যথনই উঠিয়াছিল হয় ত তখনই প্রমিত ও অপসারিত 
হইয়াছিল। কিন্তু ভাবুক দ্র ধিনি এী শ্মশান-দৃশ্ঠ দেখিলেন, স্থির 
থাকিতে পারিলেন না ; ভাবিলেন--এ কি প্রহেলিকা। এ গ্রহেলিকাঁর 
কি সমাধান হয় ন1? ন্থৃতিপথে পূর্বশ্রুত বাণী স্পষ্টভাবে লাগিয়া 
উঠিল,-_ 
"্যাবজ্জননং তাবন্সরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্‌। 
ইতি সংসারে স্বুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সম্তোষঃ |” 
1 মোহ-মুদগ র ] 

'জন্ম হইলেই মৃত্যু, আবার মৃত্যু হইলেই জনলী-জঠরে শয়ন; সংসারের 
এই স্পষ্ট দোষ | হে মানব, এখানে কিরূপে তোমার সন্তোষ হইতে 
পারে £ 

সংসার ছুথময় | গর্ভবাসের অসহ যন্ত্রণা__বালকালে মাতাপিতা ও 
শিক্ষকের তাঁড়না_ যৌবনে বিষয়-ঘৃণিতে আবর্তমান মনের চাঞ্চল্য ও 
তজ্জন্ত ভীবণ অশান্তি বাদ্ধকো ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ও শারীরিক দুর্ববলতা-_ 
সময়ে সময়ে ব্যাধির অনতিক্রমণীয় আক্রমণ- এবং পরিশেষে মৃত্যুর 
থাতনা )১- ইহারা সফলেইঈ করাল সংসার-চিত্রের এক একটি মসীময় 
রেখা । এই ঘের ভীতিপূর্ণ চিত্রই পিদ্ধাথকে কপিলা-বস্তর সিংহাসন 
ও নব্জাত সুকুমার শিশুকে পরিত্যাগপুক্ষক বোধিদ্রমতলে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য করিয়াছিল এবং স্বপ্পবয়স্ক বাঁল-ব্রহ্মচারী শঙঞ্করকে মাতৃ- 
ন্বেহ ছির-ভিন্ন করিয়া গুহাস্থ গোবিন্দপাদের নিকট সন্্যাস-গ্রহণ 
করাইয়াছিল। 

কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, উপরে যাহা বলা হইল 
তাহা একদেশ-দর্শার দৃষ্টিতে সত্য) কারণ, সংসারে যেমন ঢঃখ আছে, 
তেমন সুখও ত আছে। গোলাপফুল তুলিতে গেল কাটা ত কুটিবেই, 
তা বলিয়া কি ফুল তোলা হইবে না? গোলাপের সৌরভে কণ্টকের 
যন্ত্রণা দূর হইয়! যাইবে । মাতাপিতার দে€ছ ও ভোগ্যবস্ত প্রভৃতি হইতে 
থে স্থখ পাওয়া যায় তাহার তুলনায় হুঃথ অকিঞ্চিংকর। 

স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অন্যরূপ প্রতিভাত হয়। মাতাপিত! 
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ও অত্রীয়-শ্বজনের ভালবাসা অধিকাঁঁশ ক্ষেত্রেই স্বার্থপ্রণোদিত ; কচিৎ 
নিঃস্বার্থ দেখ যাঁর। আবার নিঃস্বার্থ হইলেও কেহই ত এই মন্ত্যধামে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। প্রায়ই দেখা যায়, ধাহার স্বার্থহীন ভালবাসায় 
লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের শুভাশুভের ভার তাহার উপর চাপাইয়। 
দিয় নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তিনি অচিরে তাহার মুখাপেক্ষিগণকে শোক- 
সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে অন্তহিত হইয়া ফাঁদ । বিষয়ভোগ 
হইতে যে স্থথ পাওয়। যায় তাহ! আপাত£ঃমনোরম হইলেও পরিণামে যে 
ছুঃখপ্রদ _ইহা! অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই ভোগের আবার 
মাত্র! আছে। সংযমের সীমা উল্লঙ্বন পূর্বক এই মাত্রা হইতে বভদুরে 
যাইতে না ষাইতেই ভে।গের নিত্য সহচর রোগের হস্তে পতিত হইতে 
হয় এব, তখন উহা, উপভোগে যে স্রখটুকু আমর! পাইয়াছিলাম 
ভাঙার শতগুণ ডঃখ আমাদিগকে ভোগ করাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। 
বিষ্য়স্থথ ক্ষণিক। বিষয়ভোগজনিত যে আনন্দ তাহা ভোগকালেই 
অনুভূত হয়, তদনস্তর উহা স্থায়ী হয় না। অথচ আমাদের 
সকলেরেই হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ইচ্ছা যে, আমরা স্থায়ী আনন্দ 
উপভোগ করি। ক্ষণিক ও অস্থায়ী কোন কিছুতে আমরা তৃপ্ত নহি। 
তবে স্থায়ী কোন কিছু পাইনা বলিয়াই ক্ষণিক তভোগেই সঙ্ত্ থাকিতে 
বাধ্য হই। জৃদয়ের এই যে নিত্যানন্দ উপভোগের ইচ্ছা__ ইহা কোথা 
হইতে আসিল? এবং এই ইচ্ছা! পুর্ণ করিতে না পারায়--ধে অশান্তি 
ভোগ করিতে হয় তাহার কি নিবৃত্তি নাই? 

তাহা! হইলেই এখন দেখা যাইতেছে, চিন্তানীল ব্যক্তি মাত্রেই__ 
তিনি সত্যান্বেষীই হউন আর স্ুখান্বেধীই হউন-_এই ইন্জরিয়গ্রাহথ জগৎ 
লইয়া! সন্তষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতে প্রস্তত নছেন। সত্যান্বেষী 
ভাবিতেছেন-_আঁচ্ছা, এই যে জন্মমৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ পর্দা ছুইখান। হইদিকে 
লগ্বমাঁন বহিয়াছে- উহাদের পশ্চাদ্দেশে কি রহিরাছে--তাহ! কি জালা 
ষায় না? পক্ষান্তরে, সুখান্বেধী ভাবিতেছেন-_আচ্ছা। এমন সুখ কি 
পাওয়! যায় না যাহার শেষ ন'ই এবং যাহার পরিণামে হঃখতোগ করিতে 
হয় লা? 


৫০৯ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা 
শ্রুতি সুম্পষ্টভাবে এই প্রশ্বসমূহের উত্তর দিতেছেন,--ঞজ্ঞাত্ব! দেবং 
সর্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীপৈঃ ক্রেশৈর্জন্মমৃত্যু প্রহাণিঃ।” “আত্মদেবকে জানিলে 
সমন্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া ঘায়, ক্লেশসমূহ ক্গীণ হইয়া যাঁয় এবং জন্মমৃত্যুর 
পারে বাওয়া মায়।” 
“একো বশী সর্বতৃতান্তরাত্মা 
একং রূপং বহুধা ঘঃ করোতি 
তমাত্মস্থং যেইনুপশ্যন্তি ধীরা 
স্তেষাং স্থুথং শাশধতং নেতরেষাম্‌ |” 

“ধিনি এক, নিয়ন্ত।, সকল প্রাণীর হাদয়ে বাস করেন) যিনি এক ব্ূপকে 
বছুপ্রকারে প্রকাশ করেন, সেই আত্মস্থ দেবকে যে সকল ধীর পুরুষ- 
সাক্ষাৎকার করেন, তাহাদেরেই নিতা শ্ুথ, অপর কাহারও নহে ।? 

অতএব আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, ব্রর্গ-সাক্ষাৎকাঁর করাল, 
চিরদিনের মত এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা! হইয়া বায়, এই পরিদৃশ্তমান 
অনিত্যের মধ্য নিত্য কি তাহ! জানা যায়, এবং নিত্যানন্দ ও শাশ্বতী 
শান্তি লাভ করিতে পার! যাঁয়। এই জন্ত মানবজীবনের সব্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা জ্ঞান-লাভ। 


২ ৯৫মাসিতস্ ত৯৮৯৫৯০৯৯০৯৫৯ ১০৯৫৯৮৯০৯ 


(ক্রমশঃ । নিঃসঙ্গানন্দ 


সংস্কারক বিবেকানন্দ 


ভারতের দমগ্র প্রাণথানিই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে প্রত্তি- 
বিদ্বিত হইয়। গিয়াছিল। তাক যেখানেই ছিল ভারতের বাথা। সেই- 
থানেই ছিলেন তিনি দরদী সেবক ৷ 

নব সংস্কার-যুগে খল সংস্কারক দলের উদ্দাম সংস্কারকার্ণা চলিতেছিল, 
তখন স্বামিঙ্রীকে তাহার দরদী ভারতের ব্যথার ব্যথী প্রাণশক্তি 
লইয়া এ ত্রান্ত সংস্কারের প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল । 

ম'স্কারক দল ভারতীয় সভাতায় আঘাত দিয়াছিল। ইউরোপ 
হইতে সরাসরি যদি এ আঘাত আমিত, তবে বিশে ক্ষতি হইত না । 
দেখা গিয়াছে যে, খুষ্টায় ধর্দপ্রচারকের চেষ্টায় বিশেষ কিছু হু 
নাই; দতথাঁনি হইয়াছে তাহার শ্বেশী সংক্কারকের বিদ্রোহে। স্বদেশী 
সংস্কারক ছিলেন যেন বিভীবণ। সংস্কারকগণ দেশের সর্বস্বকে ত্বণা 
করিয়া উহা বজ্জীন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাতা 
আদর্শকেই বড় কারয়! ধরিয়্াছিলেন। 

বিবেকানন্দ উহা খণ্ডন করিয়া জাতির বিভ্রান্ত দৃষ্টির কাছে ভারতের 
মহিমময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি দেখাইলেন ভারতের 
প্র্তীক-উপাসনার মাহাত্ম। বর্ণাশ্রমের নিগুঢ় প্রকৃতি এবং ভারতের 
অধ্যাত্ম চিন্তার সার্বাভৌমিকত্ব। ইহা ঘষে তিনি গুধু তার্কিকের সতীক্ষ 
তর্বশক্তির দারাই করিলেন তাহ! নহে, এতিহাসিক সত্যের দ্বারাও প্রমাণ 
করিলেন । 

ইউরোপ ভারতের বিরোধী বটে? কিন্তু ভয়ঙ্কর বিরোধী তাহার 
শ্বদেসী সংস্কারক-_যাহীকে বলে "বাশের চেয়ে কঞ্চি দড়।” শ্বামিজীর 
উক্তি--*সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাঁই। আমি তাহাদের অপেক্ষা 
একছন বড় সংস্কারক । তাহারা এক আধটু সংস্কার করিতে চান? 
আমি চাই জমুল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের 
প্রণালীতে । তাছাদের সংস্কার ভাঁঙিয়। চুরিয়া ফেলা--আমার সংগঠন ।” 


৫২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


স্বামিজী বলিতেছেন, “আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী ।” এই 
স্বাভাবিকতাই সংস্কারের প্রাণ। বাহির হইতে যাহা কিছু জোর 
করিয়! করা যায়, উহা! সত্য নহে। স্বাভাবিক গতিতে যাহা সাধিত 
হয়, ভাহাই সত্য ও শুভপ্রদ। 

“উহার পুষ্টির জন্ত যাহা আবপ্তক দিয়! ষাও, কিন্তু উহা আপনার 
প্রকৃতি অনুযায়ী দেহ গঠন করিয়া লইবে।” ইহাই প্রকৃত সংস্কারের 
প্রকৃতি । £ 

স্বামির্লী তিহ্াসিক সতা উদঘাটন করিয়া দেপাইয়াছেন যে 
বাহিরের সংস্কার কি প্রকার ব্যর্থ। দৃষ্টান্ত-স্বপ্ূপ তিনি আমেরিকার 
দাসপ্রথা উচ্ছেদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকৃত সংস্কারের প্রণালী 
নির্দেশ করিতেছেন_-"্এদেশে কি কখন সংস্কারকের অভাব হষয়া- 
ছিল? রামানুজ কি ছিলেন? শঙ্কর? নানক? চৈতন্ত? কবীর? 
দাছ? এই যে বড় বড় ধর্্াচার্যগণ ভারত-গগনে অতুযজ্জল নক্ষত্র 
প্রায় একে একে উদ্দিত হইয়া আবার অন্ত গিয়াছেন। ইহারা কে 
ছিলেন ?” 

কিন্ত তাহাদের সংস্কার জাতির পক্ষে ছিল_-আীর্বাদ। আর 
বর্তমানের ইহা শাসন । ভ্রগতে যাহা কিছু সাধিত হয়, তাহা শুধু 
প্রীতির দ্বারা ; শাসনে কিছু সিদ্ধ হয় না। নব) সংস্কার ছিল (শ্রছ- 
শৃণ্য তাড়না বা আধাঁত। স্বামিজী বলিয়।ছেন, “আধুনিক সংস্কারকগণের 
স্তায় প্টাহাদদের মুখ হইতে কখনও অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, 
কেবল আশীর্বাদ বধিত হইত ।” 

পাশ্চাত্য প্রণালী মত সংস্কার যে একান্ত অবৈজ্ঞানিক, স্বামিজা 
তাহাঁও নিদ্দেশ করির়। বলিয়াছেন, “আমাদের পশ্চাতে আবার অন্যবিধ 
পরম্পরাগত সংস্কার ও সহত্র সহত্র বর্ষের কর্ম রহিয়াছে। সুতরাং 
আমর স্বভাবতই আমাদের সংস্কারানুষায়ী চলিতে পারি ।» 

জাতীয় চরিত্র একটা আকশ্মিক ব্যাপার নহে; শাহার পিছলে 
যুগ যুগান্তর্গভ সাধন! সঞ্চিত আছে। উহার আমূল পরিবর্তন অর্থে, 
উহ্বার একেবারে ধ্ৰংম। নবা সংস্কার এই ধ্বংসের পথেই ছুটিয়াছিল। 


ভাদ্র ১৩৩৪ ] সংস্কারক বিবেকানন্দ ৫০৩ 


পাশ্চাত্য সত্যতা আগমনের পরই দেশের অবস্তা সর্বাপেক্ষা 
শহ্কটপনন হুইয়াঁছিল। পূর্ব পূর্বব যুগে জাতীয় জীবনের অংশবিশেষ 
দর্র্বল হইয়াছিল, কিন্ত বর্তমান যুগে সর্বাঞ্ছই বিবাঁক্ত হইয়াছিল। 
প্রাণটা রক্ষা পাইলে পুনকজ্জীবনের সম্ভাবনা থাকে। বষ্টির প্রাণ 
যেমন জীবনী-শক্কিতে, জাতির প্রাণ তেষনি আত্মবিশ্বাস! আমার 
জাতি, আমার দেশ, আমার ধর, আমার জাতীয় সম্যতা- বিধি 
নির্দিষ্ট নিয়মে ইহার একট! বিশিষ্ট মুল্য আছে, আমীর নিকট ইহা 
মহৎ, ইহাই গরিষ্ঠ। ইহাই আমার সর্বার্থসিদ্ধির সোপান, ইহাঁতেই 
আমার চতুর্বর্ঈ-লাঁভ। হয় তো তুলনার অপরের কিছু ঝড় হইতে 
পারে, কিন্তু আমার কাছে £হা অপেক্ষা উচ্চতর, শুভকর আব কিছু 
নাই। ইহাই জাতীয় আত্মবিশ্বাস। 

এই আত্মবিশ্বীম-বিচ্যুতির মত জাতির পক্ষে সর্বনাশজনক আর 
কিছুই নাই । প্রাচীন কাঁলেও কতবার সমাজের অবনতি ঘটিয়াছে। 
কিন্ত তাহার প্রাণশক্তি গ্ব্যাহত থাকাতে অর্থাৎ তাহার আত্ম- 
বিশ্বাস অক্ষুণ থাকাতে উহা শীত্রই খুচিয়া গিয়াছে, এবং সংস্কা রচেষ্টা 
সফল হইয়াছে। 

আত্মবিশ্বাসের বিলুপ্রিতে সংস্কারের সন্তাবন। পর্যান্ত লোপ পাইয়! 

যায়। কাহার জন্ট সংস্কার? কিসের সংস্কার? খাহা নিকুষ্ট তাহার 
উদ্ধারের আবশ্তকতাই বা কি? এই চিন্তায় জাতি যাহা গ্রহণ 
করিতে ঘায় তাহ। পরধন্মু, মাহা বৈলাঁশিক-__যাহা ভয়াবহ । 

শঙ্কর-রামানুজের যুগের সংস্কারের মত বিবেকাননের কার্ধা সহজ 
ছিল না) বিবেকাননের ব্রত যেমন কঠিন। তেমনি জটিল। শঙ্কর- 
নার সময় জাতি বাচিয়া ছিল, এখন জাতি আত্মহত্যা করিতে 
বসিয়াছিল। ইউরোপ ভারতীয় জাতিৰ আত্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত 
করিতেছিল। উন্নতি বলিয়৷ যাহা হইতেছিল, তাহ! ধ্বংসেরই নাঁষান্তর। 
কারণ জাতি তাহার সনাতন জাতীয়তা ত্যাগ করিয়া ফিরিঙ্গী বনিতে- 
ছিল। পাশ্চাঁতা যুগের সংস্কারে ইহাই দারুণ ব্যাধি। 
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ভারতের যুগ যুগান্তের তপস্তাঃ তাহার সনাতন সভ্যতা ইউরোপের 
বিশ্লেষ-ছুরিকায় থণ্ড বিথণ্ড হইয়াছিল। আত্মবিস্ৃত জাতি পশ্চিমের 
দীক্ষায় জাতীয় উন্নতি বলিয়া! যে ব্যবস্থার আয়োজন করিতেছিল, 
তাহাতে তাহার মরণের পথকে আরও নিকটবর্তী করিয়াছিল। স্বামিজী 
ইহা রুদ্ধ করিলেন । আর ইহাই বোধ হয় তাহার সমগ্র কার্ষের 
ভিত্তিভূমি। বিবেকানন্দ জাতীয় আত্মবোৌধের জাগ্রত বিগ্রহ,_-বিশ্বৃত 
জাতির আত্মা যেন বিবেকাঁনন্দকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম সম্বিৎ লাভ 
করিল। স্বামিজীও প্রথম জীবনে পাশ্চাতা ভাবের স্পশ লইয়া জাতিব 
প্রতি শ্রদ্ধাহীন হহয়াছলেন। 

কিন্ধ জাতিকে মোহপঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্যই বিবেকানন্দের আত্ম- 
বোধের বিকাশ । শঙ্কর) বামানুজজ এমন কি স্বামিজীর সমগ্র শক্তির 
উৎস ঠাকুর রামরষের দ্বারাও ইহা সুসিদ্ধ হইবার সম্তাবন! ছিল ন1। 
কারণ ভুক্তভোগী যে, সেই কেবল পাশ্চাত্য কদর্যাতাঁর সাক্ষী এবং 
তাহারই প্রতিকার চেষ্টা অমোঘ । 

ইউরোপীয় জাতির আগমনের বনু পুর্ব্ব হতেই ভারতে বৈদেশিক 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা! হইরাছে। কিন্তু কেহই ভারতকে প্রকৃত ভাবে জয় 
করিতে পারে নাই) শক হুন ভারত-অঙ্গে মিশিয়। গিয়াছিল ; মুলল- 
মানও আ'র-বর মরুসভ্যতা ত্যাগ করিয়। ভারতকেই দেশ বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছিল। 

ইউরোপ অন্ত পন্থা অবলগ্কন করিল । হযে বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা অটুট রহিলে 
দেশের আবার উদ্ধারের আশ! গাঁকে, সেই শ্রদ্ধা-বুদ্ধিকেই ধ্বংস করিতে 
উদ্ভত হইল। উহারই নাম কাল্চার্ল্‌ কন্‌কোয়েষ্ট”। এ দেশে 
ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ইহাই অন্ততম গুড কাঁরণ। ভারতবাসীকে 
অজ্ঞান অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই ঘে মেকলে প্রভৃতি 
ইংরেজ কাতর হইয়াছিলেন তাহা নহে। উদেশ্য--ভারতকে তাহার 
মহিম। হইতে বিচ্যুত করা-তাহাকে আত্মবিস্থত করা। আফ্রিকা 
আমেরিকার নিগ্রো কাঁফ্রি জাতি যেমন পাশ্চাত্য জাতি সমূহের দাস-_ 
ইউরোপীর জাতির পরিচধ্য! ছাড়া তাহাদের যেন আর কোন জীবনো- 
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ধাস হইয়৷ ধাইবে-__-ভারত-বিজয় সম্পূর্ণ হইবে। 

এই বিজয়াভযান ঘে ভাঁবে চলিতে লাগিল, তাহাতে, উহা জব্যাহত 
থাকিলে আধ্যসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হষ্য়া যাইত। তাহার প্রমাণ,” ইংরাজী 
শিক্ষিত সমাজ যে উপাসন! পদ্ধতি গ্রহণ করিল, তাহাঁও খুষ্টীয় অন্ত- 
করণে) যেন ভারতের পূর্ব্ব সাধনা সবই ভ্রান্থ। জাতীয় পরিচ্ছদ ও 
পরিত্যন্ত হইতে লাগিল যেন উহা বর্বরোচিত । এইবূপ জান্তীয় মাত! 
কিছু সবই 'অনাদূত তইতে লগিল। পরবত্তীকালে দেশ যে স্বাধীনতা 
চাহিল, তাহাও পকলোনিয়াল সেলফ গবর্ণমেন্ট” | যেন ইউরোপ ভিন্ন 
আর গতি নাই । ইউরোপের সংশ্ববের পুর্বে যেন ভালতের কোন 
অস্তিত্ই ছিল না। | 

পুরুষোন্তম বিবেকাননা সাহার অলৌকিক মনীষার কিরণ-সম্পান্ে 
দেশের অমা-রজনীর 'অবসাল ঘটাইলেন । ইংলাজীতে সুপশ্ডিভ হইয়া ৭ 
তিনি বেদান্ত উপনিধদের তৰ্জ্ঞানে পারদর্শী হইলেন, নব স্ষ্ট ব্রাহ্ম- 
ধর্ম্ব উৎসাহী সভ্য হইয়াও তিনি একজন পুঙজারী নিরক্ষর__ফেরঙ্গ- 
বিচারে অসভ্য বর্ধবর-তুলা ব্রাহ্মণের শিখাত্ব গ্রহণ করিলেন। আর 
এইথাঁনেই স্বামিজীর সংস্করবের মুল হত্রটি নিহিত রহিয়াছে । 


(ক্রমশঃ । জ্ীবল:ই দেবশম্মা 


স্্ীশ্রীনাগ মহাশয় 


আমরা আজ এক মহাপুরুষের জীবনবেদ আলোচন1 করিবার অন্য 
উপস্থিত হইয়াছি। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মহৎ জীবন মাপন 
করিয়াছেন, তাহ আমরা ষতই আলোচনা করিব ততই আমাদের মঙ্গল। 
বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় একটি অত্যুজ্জল নক্ষত্রের 
স্তায় চিরদিন কিরণ বিতরণ করিবেন । 

বাল্যকাল হইতেই তাহার সত্যনিষ্ট|, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ 
সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। শৈশবকালে তাহার খেলাধুল।য় তেমন 
অনুরাগ ছিল না, কথনও বা সঙ্গীদের আগ্রহে খেলিতে হইত | খেলিবর 
সময়ে কখনও মিথ্যা! কথা বলিতেন না, যদি কেহ বলিত তবে সে 
অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা না-চাহা পর্যন্ত তিনি আর তাহার সহিত বাক্যালাপ 
করিতেন না। একবার সত্যকথা বলার ফলে, ষ্টাহার সঙ্গীর! তাহাকে 
ধানক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া লইয়! যায়) কিন্তু শী কষ্টকে তিনি 
ভ্রক্ষেপের মধোই আনেন নাই । বারে। তেরে! বৎসর বয়সের সময়ে 
তিনি স্বীয় গ্রাম হইতে ঢাকা বি্যালয়ে পড়িতে যাইতেনঃ ইহাতে 
তাহাকে নিতা দশক্রোশ পথ হাটিতে হইত। 

পরের উপকার কর! শ্রীশ্রানাগ মহাশয়ের জীবনের ব্রত ছিল। শৈশব 
কাঁল হইতেই তাহার হৃদয় অন্যের ছঃথে কাদিত। মানুষের ত কথাই 
নাই, বস্তা পশুপক্ষী পর্য্স্ত ক্ষুধায় কাতর হইয়া কীর্দিলে তিনি তাহা- 
দিগকে নিজের আহার্ধয দিয়া দিতেন | ধীবরেরা জীবন্ত মতন বিক্রয় 
করিতে আসিলে, তিনি তাহা কিনিয়া পুকুরে ছাড়িয়া দিতেন । উন্তর- 
জীবনেও তিনি লারায়ণজ্ঞানে অতিথি সেব। করিতেন । অতিথি সেবায় 
নিজের শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে একেবারেই তাকাইতেন ন|। 
একবার তাহার শুলবেদ্না হইয়াছে এমন সময়ে কয়েকজন অতিথি 

সয়া উপস্থিত । কি করিবেন এ বেদনার মধ্যেই বাজারে চলিলেন |. 
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বাজার করিয়। পথে মোট লইয়! আসিতে আসিতে শরীর অবশ হইল, 
পড়িয়া গেলেন । পড়িকা গিয়া বলিতে লাগিলেন, “হায়, হায় ভগবান 
আজ একি করিলেন, গৃহে নারায়ণ উপস্থিত তাহাদের সেবায় বিলঙ্ব 
হইল ।” পরে বেদনার উপশম হইলে মোট লইয়া! বাড়ী ফিরিয়া অতিথি- 
দ্বের বলিলেন, “আপনাদিগের নিকটে সবাপরাধী ভইলাম।” অন্য এক 
সময়ে ঝড় বৃষ্টির মধো কয়েকজন অভিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি 
তাহাদিগকে নিজের ভাল ঘরপানা ছাড়িয়া! দিয়া বাতিরে ছর্মোগের 
মধো কাটাইলেন। 

শ্রীপ্রীনাগ মহাঁশয় গাঁছের একটি পাতা ছি'ড়িতেও হাদয়ে বজবেদন! 
অনুভব করিতেন। অন্ত কাহ্াঁকেও ছিড়িতে দেখিলে বলিতেনঃ 
“আহা! ! এদেবও ত সুখ ছঃখ আছে ।” ঘাসের উপর দিয়া চলিতে পাঁরি- 
তেন না। বাড়ীতে আম গাছ হইতে আম পাকিয়৷ পড়িয়া! গেলে লোকে 
খাইতে পারিত, কাহাকেও গাছ হইতে ছিড়িতে দিতেন না। এই 
প্রসঙ্গে তাহার পিতা বলিতেন, পভর্গাকে দশটাক! দিলেও গাছের 
একটি পাতা ছেণ্ড়ান যায় না।” 

শ্রীশ্বুনাগ মহাশয়ের ব্ল্য সুহৃদ ভীশ্রীরামকষ্চ-ভক্ত স্থুরেশচন্ত্র দত্ত 
বলেন, "নাগ মহাঁশরের জীবন বালা হইতেই একেবারে কলিমা-শৃন্য 1 
ধর্দ্ভাব শ্বাস প্রশ্থাসের ন্যায় তাহার সহজাত ছিল।” শ্রীশ্রীরামকুষজ- 
দর্শনে যাইবার বহ্পূর্ে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া আত্মহার! হইয়া ধ্যান 
করিতেন। একবার গঙ্গায় জোয়ার আপিয়৷ তাভার দেহ ভাঁপাইয়া 
লইয়া যাঁয়। পরে জ্ঞান হইলে ঈাতরাইয়। ফিরিয়া আসেন । 

ভ্রীশ্রীরামকুষ্জদ্বেবকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া জানিতেন এবং 
তাহারই আদেশে গৃহবাস করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীরামরুষ্জদেব তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “তুমি গৃতেই থেকো, ধেল তেল করে মোটা ভাত কাপড়ে 
চলে যাবে।” ৃ 

প্শ্রীনাগ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "গৃহে কিরপে থাকা ঘাঁয়? 
পরের ছঃথ কষ্ট দেখে (করূপে স্থির থাক! ধায় ?* 
শ্রত্রীরামরুষ্দেব উত্তর করিলেন, “ওগো আমি বলছি, মাইরি বলছি, 
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ঘরে থাকলে তোমার কোঁন দোষ হবে না । তোমায় দেখে লোকে 
অবাক হয়ে যাবে ।” তিনি শ্রীশ্রীনাগ মহাঁশয়কে প্রায়ই বলিতেন, 
“তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা |” 

কাণাপুরে গলরোগে যখন শ্রীশ্রীরামরুঞ্ণদেব কষ্ট পাইতেছিলেন। তখন 
একদিন শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, “ওগো তুমি কিছু 
ঝাড়ফুক জান, দেখ যদি রোগ সারাতে পার, ডাক্তার কবিরাজের! ত 
সব হার মেনে গেছে ।* ই্রশ্রীনাগ মহাশয় নতমুখে চিন্তা করিলেন যে, 
পপ্রীনামককষ্ণদেবের সাংঘাতিক ব্যাধি নিজ দেহে মানসিক শক্তিবলে 
আকবৰণ করিয়া! লইবেন । এই ভাবিয়! যেমনি প্রীত্রীনাগ মহ।শয় অগ্রসর 
হইবেন। অমনি খ্র্রারামরুষ্দের তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয় বলিলেন, 
“তা তুমি রোগ সারাতে পার, তোমার শক্তি আছে।” শ্রীত্রীরাষ 
কষ্ণদেব অস্থথের সময়ে আমলকী খাইতে চাহিলে, এষ্রীনাগ মহাশয় 
বাগানে বাগানে ঘুরিযা) আমলকী আনিয়। দেন অথচ তথন আমলকীর 
সময় নয়। তিনি লীলা স্বরণ করিলে ্রশ্রীনাগ মহাঁশয় করেক দিন 
নিরদ্ু উপবাস করিয়া থাকেন, পরে লোকপরম্পরায় স্বানী বিবেকানন্দ 
ইহ! শুনিতে পাইয়া অনেক বলিয়া কহিয়। কৌশলে উপবাস ভঙ্গ 
করান । 

উদ্ীরামকুষ্ণদেব বলিতেন, “ফুল ফুটিলে মধুপান করিবার নিমিত্ত 
ভ্রমরকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। নমর নিজেই আসিয়া মধুপান করে।” 
শ্ীপ্রনাগ মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল এবং 
সকলেই তাহাকে অত্যান্ত শ্রদ্ধা করিতেন । স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ 
ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আপিলে শ্রীগ্রীনাগ মহাশয় তাহার সঙ্গে 
দেখ! করিতে যান। তথন বেলুড় মঠ নিশ্রিত হইতেছে। ন্বামিজী 
তাহাকে বলেন, “দেখুন, এসব যে মঠ ফঠ হচ্ছে এ কি ঠিক হচ্ছে ?” 

শ্রশ্রীনাগ মহাশয় বলিলেন, “আমি ক্ষুত্র, আমি কি বুঝি? আপনি 
ঘা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে_ মঙ্গল হবে ।” 

শ্রারামকৃষণদেব বলিতেন, “জহরী না হলে জহর চেনা বায় না।” 
শীত্ীনাগ মহাশয় কি ছিলেন তাহা শ্বামিজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 


ভাদ্র ১৩৩৪ ] প্রশ্রীনাগ মহাশয় ৫৪৯ 
স্বামিজী প্রায়ই বলিতেন--“পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম কিস্থ নাগ 
মহাশয়ের তায় মহাপুরুষ কোথ1ও দেখিলাম না ।” 

স্বামিজী স্বীয় বাগ্িতায় পাশ্চাত্য জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্ছু 
পূর্ববঙ্গে যাইবার পুর্বে তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াঁছিলেন, "ওদেশে 
গিয়ে বেশী কিছু বলবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই, যে দেশ নাগ মহাশয়ের 
চন্্রালোকে আলোকিত তথায় গিয়া আমি আর বেশী কি বল্বে1)” 

শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্কগণের এগ্রীনাগ মহাশয়ের প্রতি 
অসীম শ্রদ্ধা দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হর়। স্বামী রামরুষ্থানন্দের 
স্তায় নিষ্ঠাবান কেহ ফোন দিন দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। মঠে 
ীশ্রীরামকষ্জদেবের পুজ্ায় ভিলমাত্র ব্যাতিক্রম হইলে তিনি বিশেষে 
ক্রুদ্ধ হইতেন। একবার ই্রশ্িনাগ মহাশব মধ্যাঙ্ছে ঠাকুরের শয়ন হইবার 
পরে মঠেযাঁন। আ্প্রীনাগ মহাশয়ের আহারাদি হয় নাই শুনিয়া স্বামী 
রামকৃষ্ণালন্দ নানাবিধ খা দ্রবা প্রস্থত করাইয়! ঠাকুরকে শয়ন হইতে 
উঠাইয়া ভোগ দিয়াছিলেন । পুর্ববে মঠের নিয়মের এইরূপ বাতিতক্রম 
কোন রাজা মহারাঁজার অনুতরাধেও করা হয় নাই। 

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা, তাহার পিতৃ- 
দেবকে গা আনিয়া দেখান , ঘটনাটি এইক্প হুইয়াছিল। একবার 
শ্রশ্রীনাগ মহাশক় অদ্ধোদয় 'যোঁগের পূর্ব্রে কলিকাতা হইতে বাড়ী যান | 
তাহাকে এই লময়ে বাড়ী আসিতে দেখিয়া! তাহার পিতা তাহাকে ক্রুদ্ধ 
হইয়া বলেন, “কতলোকে এই সময়ে সর্বস্বান্ত হইয়! গঙ্গা নান করিবার 
জন্য রুলিকাতা যাইতেছে, মার তুই কিনা গঞ্গা তার হইতে বাড়ী 
চলিয়া আঁদিলি।” 

তিনি ইহাতে উত্তর করেন, “মনে যদি যথার্থ অনুরাগ থাকে, তরে 
আর তাহাকে কোথাও যাইতে হয়না । মা ভাগীরথী নিজগুণে তাহার 
গৃহে আমিয়। রুতার্থ করেন । পরে যোঁগের সময় সত্যই বাড়ার অগ্লিকোণ 
ভেদ করিয়া কল্‌ কল নাদে জল উঠিয়াছিল। হশ্রীনাগ মহাশয়, তাহার 
ভগ্ী, সহ্ধর্শিশ্ী সকলেই উহাতে সান করেন । পরে জল সমস্ত বাঁড়ী 
প্লাবিত করিবার উপক্রম হইলে, লোকে জানিতে পারিবে বলিয়। 
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শ্রাশ্ীনাগ মহাশয় গ্ঞ্রয় গঙ্গে* বলিয়া হাত চাপ! দিলেন, অমনি গশ্গ! 
স্বস্থানে প্রন্থান করিলেন। এই ঘটনা শ্রবণে স্বামী বিবেকানন্ 
বলিয়াছিলেন_-“ভাঁর আক আশ্চর্য) কি? তিনি পিদ্ধসংকল্প মহাপুরুষ, 
ইহাতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে করি না। ইহাদের অমোঘ 
ইচ্ছা শক্তি বলে জীব উদ্ধার পাইয়া যাষ্টতে পারে |” 

শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় “তৃণাদপি সুনীচেন” ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া 
ছেন। শ্রীশ্রীরামকষ্৫দেব তাহার সম্বন্ধে স্বামিজীকে বলিম্াছিলেন, “এরই 
ঠিক ঠিক দ্রীনভাঁব1” কিন্তু তিনি প্রয়োজন হইলে সিংহের চাইতে 
বেধী তেজীয়ান হইতে পারিতেন । একবার এক ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকু্চ- 
দেবের নিন্দা করাতে তাহাকে জুত। দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন । এক 
সাহেব তাহার গ্রামে পক্ষী শিকার করিতে গেলে তাহার হন্ত হইতে 
বন্দুক কাঁড়িয়।৷ লইয়াছিলেন। 

প্রশ্রীনাগ মহাশয় গারহস্থ্য আশ্রমের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাহার 
অতিথি সংকারের কথ। পূর্বেই উল্লেণ করিয়াছি । অতিথি অভ্যাগতদের 
ল্েহময়ী জননীর হ্যায় আদর মন্র করিতেন । বারমাসে তের পার্বণ 
্রীশ্রীহূর্গাপূজা, শীশ্রীজগদ্ধাত্রী পৃজা, শ্রীশ্রীকালী পৃজ্লা, সব পৃজাই করি 
তেল । শ্রীশ্রীরামকুষ্খদেবের স্কায় তিনি স্বীয় সহধর্থিনীকে সচ্চিদানন্দময়ী 
মা বলিয়া! জানিতেন এবং তাহার সহ্ধর্ষিণীর সতত ইঠ্টচিস্তা করিতেন । 
এক বাক্তির তাহাকে দর্শন করিতে যাইয়া মনে হইয়াছিল-_“সাঁধুর 
আবার স্ত্রী কেন?” তাহাতে তিলি উত্তর করেন, দোষ কি? ম! 
অন্রপূর্ণ। রান্না করিয়া খা ওয়াইতেছেন ।৮ 

শ্রীতীনাগ মহাশয় কি ছিলেন তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রবান্ধ আলোচনা 
কর! কঠিন। '্ঠাহার অলৌকিক চরিত্র “সাধু নাগ মঙ্গাশয়ও শ্রত্রীনাগ 
মহাশয়? গ্রন্থদ্বয় সুনার ভাবে বণিত হইয়াঁছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রন্মানন্স, স্বামী সারদাঁনন্দ, শ্বামী প্রেমানন্দ 
সকলেই আ্রীত্রীনাগ মহাশয়ের জন্মস্থান দেখিবার নিমিত্ত দেওভোগ 
গ্রামে গিয়াছিলেন। 


শ্রীহূর্গাপদ মিত্র 


মাধুকরী 


সংস্কৃত সঙ্গীত-বিগ্ভার লেখক, গ্রন্থ ও "তারিখ 
গ্র্থ লেখক তারিখ 
১। নাটাশাস্ত ভরত খুষ্টায় প্রথম জপ 
শতাব্দীর মধ্যে ) পঞ্চম 
শতাব্দীতে বলিয়। মনে 
করিবার কিছু সম্ভা- 


বন দেখা ষায়। 
২। সঙ্গীত রত্রাকন দাঙ্দদেবক  ১২১*--১২৪৭ খুঃ অঃ। 
125, সুধাকলস ১০২৪ খুঃ অঃ। 
৪1 সঙ্গীতোপনিষদ্‌-সার 
৫। রঙ্গিকপ্পরিয় ৃঁ 
্ রা | রাঁণ! কুস্তকর্ণ নে 
তু ত- ংসা ১৯ ১৪৫* খুঃ অঃ 
৭। স্ঙীত-রাজ 
৮। সঙ্গীত রত্বাকর টীকা কালানাথ ১৪৯০: বা ১৫৮০)। 
৯। সঙ্গীতসার হরিনায়ক ।?। ৯৫০০ (বা পূর্বে )। 
১০1 আনন্া-সঙ্ীবন মদনপাল দেব ১৫২৮ খুঃ অঃ। 
১১ রাগমাণা ক্ষেমকর্ণ ১৫৭০ থুঃ অঃ। 
১২। স্বর-মেল-কপানিধি তিমমতয । 
রি টা পু | 
১৩ | সঙ্গীত রত্রাকর ভাম্ুরাকা ৃ 
৯৪। নর্তন-নির্ণয় ৃ 
১৫। বাগমঈরী 


| ষোড়শ শতাব্দীর 


১৯। শীদ্রবোধিনী- নিরানী 


নামমালা । পনরকলিকবিভল । 
১৭। সদ্রাগ-চক্দ্রোদয় | 
১৮। রাগ-মাপা | 
১৯। সঙ্গীতাবর্ত রত্বাকর / 


৫১২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


২০। রাগবিবোধ সোমনাথ ১৬৯৮ খুঃ অঃ। 


২১। হা্দয় প্রকাশ হার্দিয় নারায়ণ সপ্ডদশ শতাব্দীর পূর্ববার্ধ ॥ 
২২। সঙ্গীতান্ুপন্কুশ ভবভট্র ১৬৪৯ খৃঃ অঃ। 
২৩) সঙ্গীত-দর্পণ দামোদর মিশ্র ১৫৩০--১৬৪৭ খুঃ অঃ। 


২৪। সঙ্গীতদার-সংগ্রহ 


| রাজা জগজ্জোতিরে্মল ১৬৫৯ খৃঃ অ:। 
২৫। সঙ্গীত-ভাস্কর 


২৬। অনুপসঙ্গীত বিগাস ) 
২৭। মুরলী-প্রকাঁশ ৃ টা 
২৮। নষ্টোদিষ্ট প্রভোদক হি ০5 
ধৌপদ্ধ টীকা 

২৯। সঙ্গীত মকরন্দ বেদে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ 1 
৩৪। সঙ্গীত দামোদর স্তুভঙ্কর সপ্ূদশ শতাব্দীর পূর্বভাগ । 
৩১! সঙ্গীত নারায়ণ পুরুষোন্তষ মি ১৭৩০ থৃঃ অঃ 

অথবা! পুর্বে । 
৩২। সঙ্গত নারায়ণ নারায়ণ দেব ১৭৬৫ খৃষ্টানদের পূর্বের । 
৩৩। সঙ্গীত-পারিজাত অহোবালা পণ্ডিত অষ্টাদশ শতাব্দী । 
৩৪। সঙ্গীত সারামৃত রান্ঞা তুলাজী ১৭৭* খৃঃ অং। 


ইহা বাতীত আরও ৩৮টি গ্রন্থ আছে; ইহাদের লেখকের নাম ও 
হস্তলিপির স্থান জানা আছে, কিন্ত তারিথ জানা নাই) আরও ১৪টি 
আছে--ইহাদের মাত্র লেখকের নাম জানা আছে; ১৭টি আছে২_ 
ইহাদের মাত্র হস্তলিপির স্থান জানা আছে। অতএব গ্রন্থের মোট 
সংথা।-- ৩৪ +৩৮+১৪ 4১৭ ১৪০৩। 
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শ্রী্ীনাগ মহাশয়ের জন্মৌোতসব 


আগামী ১১ ভাত, রবিবার, শুক্লা প্রতিপদ তিথি, পূর্বফান্তনী নক্ষত্র, 
সিংহরাশিতে, শ্রশ্রীনাগ মহাশয়ের জন্মতিথি পৃজ্জা এবং আগামী ১৮ই 
ভাপ্র, (ইংরাজী 85 সেপ্টেথর ) রবিবার, শ্রীশ্রানাগ মহাশয়ের দ্বিঅশী- 
তিতম জন্মোৎসব, কলিকাতায়, শ্রীধুক্ত পার্ধতীচরণ মিত্রের ৫1১এ নং 
পাঁচুখানসাম। লেন, শিয়াণদহস্থিত বাটাতে অনুষ্ঠিত হইবে। 


২ 


পিস ৮ ত 


এ 





স্বামী সারদানন্দ 


আশ্বিন, ২৯শ বর্ষ 


মহাসমাধি 


“ভারতে শক্কিপৃজা/ত সিক্ধ মহাপুরুষ, শ্রীরামরূধ সংঘের অন্তম 
প্রধান গঠনকর্ত। ও পালয়িতা, শ্রীরামকুষ্ণ-লালা-বেদ রচয়িতা, শ্রী ভগ- 
বানের নিভ্াপার্ষদ ও লীলাসহচর, আশ্রিতবৎসল, আর্তত্রা তা, মা প্রাণ 
আচার্মাবর মত স্ব'মী সারদীনন্দ এ যুগের নিরেট কর্ম সম্পাদন করিয়! 
বিগত ১লা ভাদ্র, বৃস্পতিব'র, বারি ২৩০ মিনিটের সময় মহাসমাধি- 
যোগে স্বন্বরূপে মিলিত হইয়াছেন । তাহার স্থুল শরীরের এই 
অপ্রকাশ--সংঘের”, ভারতের, শুধু তাহাই নহেসমগ্ধ আধ্যাত্মিক 
জগতের এক বিরাট অংশকে শৃঙ্গ করিয়া! দিয়াছে । এই শৃশ্তগ্থান 
ততদিন শৃগ্গই থাকিবেঃ যতদিন না তিনি আবার আদিয়। তাহার স্থান 
পুর্ণ করিবেন । 

্র্প্রস্থ ব্ভূমি শরচন্্রুক ' স্বামী সারদানন্দ ) ১৮৬৪ থুঈাবের 
পৌম-শুক্লু-ষগী তিখিতে পাইয়াছিল। তাহার পিতার নাম গিরাশচন্দ্ 
চক্রবন্ঠী এব মাঠার নাম নীলমণ দেবী । কলিকাতা ষহানগরীতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া ঠিনি ভারতবর্ষ পাবত্র করিয়াছিলেন। বর্তমান হ্ারিসন 
রোড ও আঁমহাষ্ট ট্াটের সংখোঁগ-স্থলই এই মহাপুকষের জন্মস্থান । 
বাপ্যকালে পৃভ্যপাদ শরৎ মহাবাল্স এলবাঁট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। 
ভাহার খুল্লতাত পুত্র পুক্গ্যপাদ শণী মহ|রাজছও (স্বামী রামকষণানন্দ ) এ 
স্কুলে পড়িতেন। তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণের প্রঠিঠিত একটি সমিতি ছিল। 
তাহারাও ছুই ভাই এ সমিতির সন্য ছিলেন। একবার দিতির বার্ষিক 
আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে বালকগণ দক্ষিণেশ্বর-উদ্ভানে গমন করেন। 


৫১৪ উদ্বোধন [২৯ বর্-_ঈম সংখ্যা 


বালক শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাঞ্জ তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । তারপর ১৮৮২ খৃঃ অন্দে যখন স্বামী 
সারদানন্দ সেপঙ্ষেভিয়ার কলেজে পড়িতন তথন হইতেই তিনি 
্রশ্রীঠাকুরের নিকট নিয়মি তন্ধাপে যাতায়াত আরম্ভ করেল। খী সময় 
হইতেই ঠিনি ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রক্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ 
এবং শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাখ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বৈকুগ্ঠনাথ 
সান্যাল প্রমুখ শ্ররামরুষ্ণের ত্যাগী ও গৃগী ভক্তগণের সহিত ঘনিষ্ট 
ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি মেডিক্যাল কলেজে 
পড়িতেন | পরম্পরের এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্ে ও ভ্রাতৃপ্রেমে পরিণত 
হইয়া, ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া মে মহাশক্তিশালী ধর্মচক্র প্রবর্তন 
করিয়াছিল তাহা আজ ভর্লগ্ৰা গিরি মরু সাগর কাস্তার পার হইয়া 
পৃথিবীব সব্দত্র শক্তিপঞ্চার করিতে ছুটিয়াছে। ১৮৮৬ খুঃ অন্দে যখন 
শ্রীরামকৃঞ্জ গলরোগে আক্রান্ত হইয়া কাণীপুব-বাগানে রোগশযায় 
শায়িত তখন স্বামী সারপাননী তাহার অগ্গতম একনিষ্ঠ সেবক, 
শ্রীতগবান স্থল শরীর ত্যাগ করিলে ৯৮৮৭ খুঃ অন্দ হইত (তিনি 
পরিব্রাজক সন্নণাপী এবং কঠোব তপন্বী, দার্থ দশ বংসর পাধনাস্ত 
১৮৯৬ খৃঃ অব স্বামী সারদানন্দ জগদ্িভায় পাশ্চাত্য কর্মক্ষেতে স্বামা 
বিবেকানন্দের অন্তগত সহকনম্মী, তারপর ভারতপ্রত্যাগত হইয়! 
স্বামিজী-নিপদিষ্ট পথে আমৎ স্বামী বঙ্ধাননা প্রমুখ গুরুভ্রাতভাগণের 
সহিত তিনিও বিন্দু বিন্দু শোণিভদানে শ্রীরামকুঞ্চ সংঘের পোসণকর্তা | 
লোৌককলাণনাধনে শ্ররানরুদত মিশনের পুষ্টির জন্ঠ) খন হার 
শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু নিঃশেধিত হইয়ছে তখন আমরা ভাহ।কে 
হারাইয়াছি। 

লোকহিতায় এই মহাঁপুরুমের অখণ্ড অনবন্ধ আখবনকে আমর! 
বুরূপে দেখিয়াছি । দেখিয়াছি তাহাকে উদ্বোধনের সম্পাদক 
এবং “৪্রীরাম$ঞ্চলালা প্রলদ। “ভারতে শক্তিপূ্গা" 505 ঠ5১8015 
01 01১5 1170141016 200 1২612192911) প্রন্থতিব শক্তিমান 
লেখকর্ধপেঃ বক্তীতামধ্ের অপুর্ব বক্তানূপে, সংঘের পরিচালকন্ধপে, 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] মহাসমাধি ৫১৫ 


শান্ত্রব্যাখাতা আচার্ধারূপে, জগজ্জননী শ্রী্রীমাতৃদেবীর একনিষ্ঠ সেনক- 
রূপে, মাতৃাতির সেবার জন্য 'নিবেপিছ। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা- 
রূপে, স্থুরজ্ঞ গায়করূপে, লোকগুরুগণের ভাব কেন্দ্রীভূত করিবার 
জন্য হী খীমাতৃদেবা, আনীর্যাবর সামা বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রন্ধানন্দের 
সমাধিমন্দির নির্্ীভান্পে এবং সর্বশেষ সমষ্টি ও বাছি মানবের 
মুক্তির অন্ত সকলের অক্কতিম দা, স্েহময় পিতা, এবং উপদেষ্ট! ধ্যানী 
ও জ্ঞানী গুকুন্ধপে। তাহার জীবনের এক একটি দিক, এক একটি 
ভাঁবের নিখুত সম্পূর্ণ ছবি। নে ভাঁক হিনি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার ছন্সমজন্মান্তরের ধীকািক সাধনা তাহা বিন্দুমাত্র অসম্পূর্ণ 
থাকিতে দেয় নাই । চলেই পিবনুশী ভাব ও পুর্ণ সাধনা সহায়ে 
তিনি যুগাঁবভারের কাঁধ্য বহুবার সম্পাদন করিয়াছেন, এমন কি 
শ্রীরামকষঃদেন বলিয়া:ছন, তীহাকে তিনি 'পধি (নিশ্ত) খুঙটের দলেও 
দেখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে পড়িতেছে। 
পণ্ডিত শীরোদ প্রসাদ লিদাবিতনাদ মঠাশ্য তখন সামী সারদানন্দের 
সভিভ মল্পদিনমাত্র পরিচিত হইয়'ছেন। তিনি প্রায় প্রভা 
উদ্বোধন কাশালয়ে আঙগিয়! তীাত'র আচার বাহার লঙ্গা করিতন 
এবং কথাবাভা শ্ুনিততন। একদিন কি জানি কি ভাবিয়!) ক্ষীরোদ 
বাবু বলিয়া ফেলিলেন,_-মহারান্র, 'সণ্ট পিটারের সহিত আপনার বহু 
বিষয়ে সাৃণ্ঠ আছে, ৮. ৮2. পুর্গণীয় শরৎ মহারাজ 
ঈষৎ হাপিয়া বলিলেন,_-রোমে সেন্ট পিটারের ঈঢাচু (401585) দেখিয়। 
কিছুক্ষণের জন্ত আমার বাহাজ্জান লোপ পাহয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে 
একখা তিনি মঠেও বলিয়াছেন। এই ত্য ইঞ্গিত) ইঠাই অগ্ঠাগ্ত সিক। 
সাধক হইতে যুগাবতারের পার্ধদগণের্র বিশেষ পার্থকা। জন্ম-মরণের 
গ্রন্থি ছিন্ন করিয়! সিদ্ধ পুরুষ চলিয়। ঘাঁন, তিনি আর ফিরিয়া আসন 
না। কিন্তু এই শ্রেণীর মহাপুকষগণ জীব-পুঃখে কাতর হইয়া, 
মুক্তির পন্থা নির্দেশ করিবার জা্ট শগগবানের মঞিত স্বেচ্ছায় শাগমন 
করেন এবং চিরজ্জীবন জীবেবাসু কাট'হয়া যান। ক্পীবের পরম 
কল্যাণ সাধন করিয়াও কিন্তু, তাহারা মনে করবেন না! যে, কাহারও 
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উপকার তাহারা করিতেছেন, অন্তের সেবা করিবার অধিকার পাইয়া! 
নিঙ্গেরা ধন্ত হইতেছেন-__ইহাই তাহাদের আন্তরিক ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের 
অপর্শনের পর হইতে এপধ্যন্ত বহু নর-নারীকে ধর্থ্ের ক্ষুরধার পথে 
চলিবার সহায়তা করিলেও, স্বানী সারদানন্দ নিজেকে কখনও “গুরু? 
ভাঁবিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরই জগদ্গুরু | 
ইদানীং দীক্ষা দিবার জন্ট। প্রায়ই দবিগ্রহরাবধি তাহাকে উপবাস করিয়া 
থাকিতে হইত । পরিণত বয়সে অনুস্থ দেভে, শরীরের উপধ নিত্য এই- 
রূপ অত্যাচার হইলে শীঘ্রই উহা একেবারে ভার্গিয়। বাইবে-মনে করিয়া, 
আমাদের একজন তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন,_ কিছুদিনের লঙ্কা 
দীক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখিলে কিংবা সংখা! কমাইয়! দিলে ভাল হয়? নতুবা 
আপনার শরীর অন্স্ত হইয়া পড়িবে। তাহাতে পুজাপাদ মহারাজ 
উত্তর করিয়াছিলেন, কাতাকেও ভগবানের নাম শোনাইবার অধিকার 
হইতে আমার বঞ্চিত করিও না। আমি যে অন্যকে ঠাকুরের নাম 
শোৌনাইতে পারি_ ইহা আমারই পরম সৌভাগা। তাঁচাতে শরীর অসুস্থ 
হইল তো কি হইবে? স্বামী বিবেকানন্দ কন্দ্রযোগীর আন্টি এই আদর্শ ই 
বািরা গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, _অন্তের ছুঃখ কষ্ট অপনোদন 
করিয়া ভাবিও ন যে, তুগি তাঁহার কিছু উপকার করিলে, তাহার 
সেবা করিবার অধিকার পাইয়া নিছে ধন্য হইয়াছ--ইহাই মন করিও । 
স্বামী সারদানন্দ এই আদর্শের জীবস্ত প্রতীক-_ এই সাধনার পিছ্ধ 
মহাপুরুষ । আধর্শ কর্মমযোগী হইলেও শক্তিসাধনাই ছিল তীহার অন্তরের 
নিগুউ সাধনা । তীহার সমস্ত ভাব, সমস্ত প্রেরণা, জীবনের সমস্ত ঘটনা 
ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সংঘটিত হইত। এই ভাঁবেরই পরিণতি 
£ভাঁরতে শক্তিপুদ্গাণয় তিনি আংশিক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যে শাক্তর? 
দ্বারা এই বিশ্ব স্থষ্ট হইয়। বিধৃত রহিয়াছে) তাহাকে উপলব্ধি করিয়া, 
ভাহাঁর পরম রহস্ত প্রকাশ করিতে গিয়া পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রে স্বামী 
সারপানন্দ লিখিয়াছেন, প্বাহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাঁব- 
তীয় নারীমুর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদশ্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাঁশ উপলব্ধি 
করিয়া ধন্ত হইয়াছে তাহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকথানি ভক্তিপূর্ণ- 
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চিভে অপিত হইল।” ণ্জগতের যাবতীয় নারীমুন্তির ভিতর শ্রীশ্রীপ্রগ- 
দস্বার বিশেব প্রকাঁশ*__এই সত্যে উদুদদ্ধ হইয়া তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া ঝলিয়।ছেন,__ 

“হে বীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর অবহিত থাঁকিতে হইবে । 
তোমাকেই ক্ষুরধার নিশিত দ্র্গম পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নারীপ্র তীকে 
জগচ্ছক্তিন্মপিণী জগদগ্বার পুর্জা করিতে হইবে । প্রবু্ঠির ফুহকে ভুলিয়া 
তোমারই দৈর্যাচাতি হইয়া পদশ্থলিত হইবার অধিকহর সম্ভাবনা! 
জালিও, ভারতের তশ্কার তামার জন্য নিশিপূজার বিধান করিয়। 
তোমাকে দিবাপেক্ষ! নিশিতেই অধিকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত 
করিতেছেন_কারণ হিং শ্বাপদকুলের হ্যায় ভীধণ ইন্রিয়গাম 
নিশাব িমিরাবগু্ঠনেই শিঃশঙ্ক প্র১ণে নাহলা হইয়া উঠে ভাবিও 
না, শিক্ষাম-ভাবে নাবীপুর্! তোঁমান ভাবাশ্রয় হইবার নহে। 
নিস্তেজ-ইন্দিমরগ্রাম বৃদ্ধ দর্পতির শখাধসঙ্ন্ধ উঠিরা যাইয়া পরস্পরের 
এরতি ঘনীক্ত প্রেযসঞ্থন্ধে অবস্থিত হইবার কথা একবার স্মরণ 
কর। ভাবিয়া দেখ, পুকদের নিকট রমণী তখন সথাভাঁবে পরিণ হা) 
অথবা রমনীতে এবং জননীতে তখন আর বিশেষ প্রভেদ কোথায়? 
কালধন্মে তাহারা তখন বে অবস্থায় উপনীত, অবহিত থাকিয়া 
সাধনা সহায়ে সর্বকাল নাবীর সহিত তোমায় এ ভাবে অবস্থিত 
থাকিতে হইবে, তবেই তোমার ভাবদিদ্ধি উপস্থিত হইবে। বিপদ 
সমূহঃ কিন্তু তজ্জন্ত তোমাকে তোমার গুরূপদিষ্ট মার্গ তাগ করিতে 
বলিতে পারি না । ধুগাবতার এপামকষ্চদেব কাহারও ভাব কখনও 
নষ্ট করেন নাই বা কাহাকেও তদ্রুপ করিতে শিক্ষা দেন নাই। 
অবহিত থাকিয়, ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিরা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির মহিত 
শুদ্ধ ভাবে উপাসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে জগণথার দর্শনলাভে 
সিদ্ধকাম হইবে__গুরুভক্ত, শ্রন্ধাবান। সাধক, এই কথা তোমাকেও 
তিনি বারবার বলিয়া অভয় দিয়াছেন। অতএব জগদ্গুরুর পাকার 
ধ্যান করিয়া) তীহার ও অভয়ব।ণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবহিত 
হইয়। শক্তিপূজায় অগ্রসর হও-_ধন্ট হও 1” 
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পূজাপাদ স্বামী সারদ্দানন্দ নবীন ভারতকে শক্তিপুজ্ায় আহবান 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভোগলুবধ আধুনিকের এ পুজার সামর্থা কতটুকু 
তাহা তিনি বিশেষর্ূপে জানিতেন। জানিতেন, এশী শক্কি সহায় 
না হইলে দূর্বল ভারত শক্তিপূজজা করিয়! কখনও শক্তিমান হইতে 
পারিবে না। তাই এ্রণী শক্তিরই রূপান্তর গুরুণক্তির নিকট নবীন 
ভারতের জন্য আচার্যাবর বারংবার প্রার্থনা করিষাছেন,। - পহে 
নিতামুক্ত আত্মারাম গুরো ! তুমি আমাদের জ্ঞানচঙ্ষু সম্যক প্রস্ফুটিত 
কর। তোমাকে বারবার প্রণাম করি । তোঁমার রুপায় প্রতোক 
ভাঁরত-ভারতী নবীন আধাম্সিক জীবনের দিবাভাবের অমিত তোজ 
সম্যক উদ্দ্ধ হস্টক এবং শ্রদ্ধীসকারে তোমার পৃজা করিয়। দেশের 
কলাণের জন্য নিজ নিজ শুর স্গার্থ বলিদানে সমর্থ হউক । 
হে শ্যামা, গুকনরপিণি। পদাশ্িত্র ভারতে নত্গগে লবশক্তি সঞ্চারিত 
কর। যাহাতে ভোমার শ্রীমূর্টিব জীপপ্র প্রচারে সে চির রুতভার্থ হইনে 
পাঁরে, অপরকেও তজ্জপ করিতে পারে ।” 

নবীন ভারত গড়িবার জন্য স্বামী সারদাঁনন্দ ভগজ্জননী শ্যামার 
নিকট যেমন এইরূপ ব্যাঞফুল প্রার্থনা করিয়াছেন, তেমনি পতিত 
ভারতে শক্তি সর্গার করিবার জন্য স্বমী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীরামকষণ-সংঘের স্থায়িত্র-কল্লে আভীবন তিনি কঠোর কর্মবেরও 
অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন । কিন্ত তীহাঁর কর্মমপদ্ধজি সাপারণ সকলের 
কর্মপদ্ধতি হইতে পৃথক ছিল। কর্মক্ষেত্রে কর্মীকে ভিনি সম্পূর্ণ 
শ্বাধীনত| দিতেন । যাহাতে কল্মীর অস্তনিভিত শক্ির সম্পূর্ণ বিকাশ 
লাঁভ তয়, এইজন্য কর্মের দায়িত্ব তাহার উপর হস্ত কবিয়া দূর 
হইতে লক্ষা করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে সাহাযোর জন্য 
তাঁহার পাশে আলিয়া দাড়াইহেন | ইহাই ছিল তাচার কর্শের 
কৌশল । কর্দক্ষেত্রে কক্সীর আর একটি জিনিসের উপণ তাহার 
বিশেদ দৃষ্টি থাকিত-_যেন ভাতার ভার নঈ না হয়। শ্রীরামরুঘ্দের 
তাহার শ্িষাগণকে বারংবার সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, “কাঁভারও 
ভাব নষ্ট করিও না,*_কম্মীর ব্ক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বামী 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] মহাদম[ধি ৫১৯ 


সারদানন্দ গ্রাগডরুর এই সঙ্র্ক-বাণা কায়মনোবাঁকো মানিয়া চলিতেন। 
শরীর ত্যাগের কিছুদিন পূর্বেও আমরা তাহাকে নিগমুখে বলিতে 
সুন্য়াছি,_-“কান 01590198001) এ যোগদান করিয়াছে বলিয়! কি 
কাহারও ব্যক্তিগত কোন মভামভ থাকিতে পারে না? একি রকম 
কথা?” কিন্ধু ইহা৪ ভিনি চাভিতেন মে। আরামকুঞ্চ-বিবেকানন্দের 
ভাবান্ুঘায়ী তাহাদের পদাঞ্চগ কর্মিবৃন্দের মতামত গঠিত হউক, কারণ 
ষ্টাহারা যে-ভাব দিয়া গিয়াছেন হাহা বর্তমান যুগের পক্ষে বিশেষ 
মঙ্গলচনক । 

সংহতি শক্তির পুটি ৪ সংরঙ্গণের জন্ত সামী পারদানন্দ প্রায় ত্রিশ 
বংসন কাঁল যেমন মিশনের সম্পাদকাতা করিশ্সাছেন, বক্তিত্ব বিকাঁশ- 
কল্প কল্মী সাধক ভক্ত) বাঁলক পবৰক বৃদ্ধ--তিনি সকলেরই সভিত তেমনি 
নানা ভাবে অতান্ত অন্তরুঙ্গেব য় মিশিষাছেন । কাহাবগ নিকট তিনি 
গুরু, পিতা, নেতা, আবার কাহ।ল নিকট সপা, সমবেদক ও আশ্রয় 
দাতা । প্রয়োজন হইলে তিরন্কার করিযাছেন আবার ভালবাসিয়াছেন, 
মাঁঠাযক সকলে ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে “কাল দিয়াছেন । আশ্রিতের 
সকল বিপদ নিছ বিশাল বক্ষে অবিচল ভাঁবে গ্রহণ করিয়াছেন । ক 
দিন কত ঝড় ঝঞ্জাবাত নে & বিশাল বক্ষের উপব দিয়া বহিয়া 
গিয়াছে, তথাপি উহা অচল, অটল ও অক্ষুন্ধ | মনে হইত- পর্ব ৩- 
শৃঙ্গেরও শঙ্জি ও ধৈধ্যের সীমা আছে, অশলিপাতে ভাতা থসিয়া 
পড়ে, কিন্ধু এই মহাপুরুযের শর্তে ও ধৈর্য্য অসীম : ব্জর বহিজ্বালা 
বুঝি এই শান্থু শীতল বক্ষের স্পশে নিভিয়! যায়? কত দুঃখী, শোক- 
তাপগ্রস্ত নর-নারী যে, তীহার নিকট আপিয়া। কাহার কাছে ক্ষণকাঁল 
বস্য়া শান্তি পাইয়াছে, ভাঁভাব সথা নাই । এই সেদিনও তীহার 
শেষ অন্থখের সময় জনৈকা সদা-স্বামিহারা স্ত্রীভক্ত নয়নজলে ভাসিয়া 
ভাতার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিচলন | আসিয়া, তাহাকে বাগকধ্যায় 
শায়িত দেখিয়া কীদিয়া বলিলেন, “একি ঠাকুর! এখানে আপিলাম 
একটু জুড়াইবার জন্য, আবার এখানে তুমি একি করিলে 7” 

শুধু তিনি কেন?--অনেককেই নানা অবস্থায় পড়িয়া নিরাশ্রয় 


৫২৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ_৯ম সংখা) 


হইয়। এইন্পে কাদিতে হইবে $ অনেককেই ভীহাঁর টরব-চিহন নয়নজলে 
চিরদিন সিক্ত করিতে হইবে । সকলের জন্ত তীঠাঁর কলাণচিন্ত।, যাহা 
সর্বনা জাগ্রত থাকিত, তাহা আক্গও নিশ্চিত আমাদিগকে আপিয়া 
স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু তাহার ভক্ত ও প্রিয়জনের মন তাহাতে প্রবোধ 
মানিবে না, উহার চিন্তা তাহাদের অশ্রুর পরিমাণ হ্রাস না করিয়া, 
বৃদ্ধিই করিবে । তাহার মহাপমাধির দিন, অসংখা সাধু, ভক্ত ও নর- 
নারীর ক্ষত বিক্ষত জদর হইতে যে-রুদ্ধ-ক্ুন্দন নিখেধ না মানিয়!? ধাঝায়- 
ধারার বাহির হইয়াছে তাহা চিরদিন অবিচ্ছন ভাবেই ঝরিতে থাকুক্‌, 
কারণ তাহার বিরহবাঁকুল নয়নাঁশ আমাদের ম্নবেধ আবিলহা 
বিধৌত কবিয়া, একদিন ঠাহাবই নিকট আমাদের লঈঘা যাইবে। 
কেন না, আমাদের আচারধাররর *স্রীভভ বাপনাালা, এশ্িমিভ- 
মপিলরাশি--প্রণামাথ্যাবিহান?, বিগত তদাহেৰ  শমিতদর্দনামূপা 
বর্তমান যে নিতা অবস্থা তাহ যে ঠাহান সকল ভ্রক্র, সকল শিম্োব 
এবং সকল সন্তানের একমার গতি-_ একমার মুক্তির স্থল । 


কথা-প্রণঙ্গে 


শাশ্বানেদ আহ্বান 


মুকের9 ভাবা আছে, যে জানে_পে তাহার কথা শুনিতে পাঁয়। 
মুক-বালিকাৰ মনের কথা ভাহাব জননী বুঝিতে পাবে, নুক প্রাণিয়ার 
চোখের ভাষা ভাহার জদয়-দেলনার কানে কানে গুঞ্জন করিয়া সবই 
বলিয়া দেয়। শুক্ক প্রক্ুতির আভাস ইঈদ্গিত, মলি কাহারো কাছে 
অতি সঠলেই ধর! পড়ে । 

উনার কপোলে শুকতারার আনন্দ-উজ্জল দীপ হইতে শিশির- 
নিশীথে শেফালিকার গোপন-প্র্টন--ম কবি যে ভাবুক অন্তরের 
আখি মেলিয়। দেখেন, তিনিই অনেন-আশ্বিন আমার দ্বারে আসিয়। 
কি কথা বলিয়া! যাঁয়। প্রভাত্র সবিভা, শেঘ-বলাকার শ্বেহ পক্ষে 
তাগার বর্ণ-বৈটিরা, শিশির-ধোর' পতাপাতীর সঙ্গীনত।, শখত-সুন্দরার 
কবরী-বন্ধান ধানের গন্ধ, মাঠে মাঠে আলভাঙ্গা পথে কল কল জল- 
স্রোত, নদীর তারে তীরে কাঁশ-বধূর রূপে তুফান, সারাদিন মেঘ 
গঞ্জন, বিছ্বাৎ-বহ্কি, কখন ঝরুঝর বারিপাঁত, কথন কেয়াবনে অলো- 
ছায়া, সুকুমারী কমপিনীর নিম্মন হালি, সন্ধার অন্ধকারে সহস্র জোনা- 
কীর দ্রীপালী-উতৎসব,__-বলিতে পার ইভাঁরা বর্ষে বর্ষে এমনি সমযে 
আসিয়া কিসের ইঙ্গিত তোমায় করিয়া! যায়? গ্রীষ্মের মরু, বর্ষার 
সাগর পার হইয়। শরৎ বারে বারে তোমার দ্বারে কাঁহাঁকে ডাকিয়া 
আনে? বিষাদ যেখানে ছানা ফেলে না, বুদ্ধি বিচারাভিশযো যাহার 
স্বচ্ছন্দ গতিপথে কণ্টক বিছ্াইয়, দেয় লা, অভাব অনাটন দুঃখ শোক 
বিয়া যেখানে কোন ছ্রিনিস নাই, যেখাঁনে নিক্ষলতার অভিঘাঁন বার্থ 
হইয়া যায়, জীবনের জয়গানে মণ্যাহ্ছগগন যখন মুখর হইয়া উঠে, সেই 
যৌবন-অমৃ্-রসে আশ্বিন তোমার নুনর বন্ধ, গুলি পূর্ণ করিয়! দেয়। 

আশ্বিন, প্ররুতির যৌবন ডাকিয়া আনে । বৈশাখী প্রভাতে কমল- 


৫২২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


বনে নবজন্ম লীভ করিয়া, বরযার অমুত ধারায় পরিপুষ্টু হইয়া, শরতের 
নিগ্ধ হাওয়ার পুলক ম্পশে প্রথম তাহার ঘৌধন জাগিয়া ওঠে। 
যোড়শীর ইবনমোহিনী জননী-সূর্ির প্রতিম! গড়িয়া তাঁই আমবা তখন 
পূজা! করি। যিনি শভ্ি এ কান্তিপে গতি ভীব-ঙ্গণয়ে অবতীর্ণা 
হইয়া বীর্যে ৪ পৌন্দর্ষ্যে তাহার মনপ্রাণ ভরিয়া দেন__ইভা তাহার 
পূজা । নষ্টশক্তি হাহবল এ/রামচন্ত্র £ই শক্তিরই পুজা কবিয়!। যৌবনের 
উৎসাহ ও আনন্দ হৃদয়ে জাগাইয়া, বাঁজালক্ষী জানকীকে ফিবিয়া 
পাইয়াছিলেন | 

স্বির ভারতকে, আশ্বিন এই যৌবন-শ্ল্ির পুজায় আভ্বান 
করিতেছে! জ্রানির যৌবন জাঁগাইয়!, অদমা শক্তিকে সংঘত করিয়া 
জীবলের পা স্থুপরিলালনায়--ভীভার ধর্্, অর্থ, কাম এ মোক্ষ কর- 
ভতলগত, 'অনাথা__মৃত়্া অনিবার্মা। বিপথে চলিয়া এইরপে সে বহুবার 
মৃতার সম্মপীন হইয়াঁছ, আবার ভুল বুঝিল্না, ফিরিয়া আনিয়া, নিক্কের 
ভিতর হইতেই তাহার যৌবন-শক্তিকে পুন য় আভরণ করিয়া লইক্লাছে । 
সেই ঘমৌবন-রস নালা দ্রিকে নানা ভাবে, নব নব অশীর্বাদরূপে 
পৃথিবীর বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেশ-বিদেশে সে তাহার সুশাসন, 
শিল্পকলা ও ধাম্্বর বাণী বহন করিয়! লইয়। গিয়াছিল, আবার কত দেশের 
কত বর্ধর জাঁতিকে এখানে টানিয়! আনিরা, পরিপাক করিয়। তাহা 
দিগকে একেবারে নিভম্ব করিয়! লইয়াছিল; সেই অসংস্কত বর্ধবর-শক্ি 
ভারতীয় শোণিতে শোধিত ভইয়া ক্ষাত্রশক্ষিূপে বাছিবেৰ পপ্ত-শন্তিকে 
সেদিন পর্যান্ত প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে । ইহাই ছিল তখনকার 
দিনের লবক-ভারনের বিজয় অভিধান । তাভার (সই বিজয় শভিমানের 
রথ5ক্রে তর্বল জাতিনিচয়ের অস্থিমাংস চুর্ণ বি্চির্ণ তষ্টয়া সায় নাই, 
তাঁভার বিষ্তয়োদ্ত জয়োলাস কাহারে! মান তালের সঞ্চার করে নাই, 
ভাতার উনুক্ত হরবারী কোন দেশেব সভাভাকে শোণিনক্বোলে 
ভালাইয়া দেয় নাই; যৌবনের মাধুর্ণা লইয়া, সে দেশে দেশে ভাবতীয় 
সভাতা 9 সৌন্দর্যকে বিকীর্ণ কবিয়াছিল! চাঁভাব স্মৃতিসৌর5 এখনও 
কত দেশের ভগ্স্তপে ও গিরিগুহাঁয় গুমরিয় মরিতেছে। 


, আশ্বিন, ১৩৩৪ ] দর্শন-শাথাঁর সভাপত্তির অভিভাষণ নি 


আশ্বিন তুমি বরবে বরমে বারংবার জাতির জদয়ে এইরূপে যৌবন 
জাগাইয়। দাও, কিন্ক অচিরেই শৈনোর বাদ্ধক্যে তাহা শর্ণ হইঘা মায়। 
এবার এমন মন্ত্র শুনাইয়! যাঁও, যাহা বাদ্ধীকোর জীর্ণভা, স্থবিরদ্ের 
পঙ্ুতা ও মৃত্যুর বিরাট শুন্/ন্াকে চিপরদিনের মত নবীনের চাঞ্চলা ও 
পূর্ণ তায় ভরিয়া! রাখে । 


দর্শন-শাখার মভাপতির আভিভাষণ 


পুব্ান্ুবুনি ) 
দর্শন-শাশ্বে চিন্তাব ন্বাতল্া 


ভাঁবতীয় দর্শন শাপ্র-সসুহ বেদ গ্রদশিত সিদ্ধান্তের উপপাদনে প্রবৃন্থ 
হইয়াছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে! দর্শন-শাস্ের আলোচ। বস্থ 
মুখা ও গৌণ এই ই ভাগে বিহক্ত | দর্শনের মুখা সিদ্ধান্ত পরমধিগণের 
স্বকপোলকল্িত নহে কিন্তু শন হইতেই সংগৃহীত | 

এমন কি অবৈদিক চার্বাক দর্শনের সিদ্ধান্ত পর্যান্তও বেদ হইতে 
সংগৃহীত । পরমধিগণ সথানতঃ শ্রোত-সিক্গান্ের উপপাদন প্রদর্শন 
করিয়াছেন । দর্শন-প্রবন্কা আচার্যাগণের অবলম্বিতি উপায় বিভিন্ন 
হইলেও উপেয় শ্রোত-সিদ্ধীন্ত এক অহিন্ন সনাতন এ সঙ্ঠা। সর্বত্রই 
উপেয় স্তা, উপায় অসত্য £ অসতা উপায় অবলম্বন দার! সত্য উপেয় 
বস্তর অধিগতি সমস্ত শাঙ্সের প্রযোজন | একট অঙগতা উপায় বিষয়ে প্রবক্তা 
আচার্যাগখের আ্বাতম্ত্রা সর্বদাই আছে । কিন্তু উপেয় সিদ্ধান্তের অন্যথা 
করণে কাহার 9 শ্গাতন্া নাই । মাহা কলিত তাহা অন্যথা বাবস্থাপিত 
হইতে পারে । আর যাঃ। অকল্সিত-সত্য তাহা কালত্রয়েও অন্গথা ভাব 


৫২৪ উদ্বোধন [ ২৯শ সংখ্য। 


প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরম পুক্গ্যপান ভ ভর্ভ্র স্বীয় বাক্যপদীয়গরস্থ 
ইহ] স্ম্প্ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 
“উপায়াঁঃ সর্ব এবৈতে বাঁলানামুপলীলনাঁঃ 
অসত্যে বঙ্মনি হ্িত্বা। ততঃ সতাং সমীহতে ॥ 
উপেয়-প্রতিপন্থার্থা উপায়! অবাবস্থিন)2 1” 
পরম পুজাপাদ মণ্ডনমিশ্ব এই ভর্ভৃহরির উত্ভি ভঙ্গন্তত্ 8 
“যয়া যয! ভবেৎ পুংসাঁ; বাৎপত্তিঃ 'গ্ভাগাস্মনি 
সা সৈব প্রক্রিয়া সাধবী সাচ সর্ধা হাঃ স্থতা 
আর ঘেই উক্ভিরই অনুসবণ করিয়া টা স্বীয় বুন্ধি বৈভব 
অন্ুনাঁরে উপেয় প্রাপ্রির নানারূপ উপায় নির্দেশ করিসাছেন। 


সু্গ্রন্থ বিবরণে অ চার্যাগণের প্রনুত্তি 


অনাদি পুর্বপক্গাভাপনূপে অবস্থিত বাহ ছা্শনকগণের সিদ্ধান্ত 
নিরসন-পুর্বক যর পিদ্ধাস্ত স্তাপনের রীতি ভগবী গতি নিজেই প্রদর্শন 
করিয়াছেন | যেমন ছাঁন্দোগা উপন্নদে ২ 

প্তদ্ধৈক হণছুরসদেবেদমগ্র আমীৎ ওএকমেবাদিতীরম্‌। তক্রাদসতঃ 
সজ্জায়ত। কুতন্ত খলু দদৌমোবং স্তাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সঙ্জায়- 
তেতি। সন্বেব মৌমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 1৮ 

এই বাকে? শ্রতিউ পূর্ববপক্ষক্ধপে শৃন্ঠবাদ বা অন২কারণবাদ উদ্ভ;বন- 
পূর্বক যুক্তিদ্বারা তাহার নিরাস করিয়া “সদ্বন্তই ভ্রগতেব উপাদান” এই 
লিদ্ধান্তের উপদেশ করিরাছেন। এই অনাদিকাল-প্রবৃন্ত আতি-প্রদর্শিত 
আভাসীভূত পূর্ববপক্ষ-সমূহ যুক্তযাভান ও উপপন্ভাভাস ছারা যখন যখন 
বিরুদ্ধবাদী পুর্ববাচার্ধাগণ কর্তৃক উপোদ্বলিত হইয়াছে, তখনই সিদ্ধান্তবাদী 
বৈদিক আচাধ্যগণ স্ব স্ব দার্শনিক সিদ্ধান্তে যথার্থ ঘুক্তি ও উপপন্ভিসমূহ 
উদ্ভাবিত ও বিবৃত করিয়া বৈণ্রিক সিদ্ধান্তের সংরক্ষণ করিয়াছেন । 

পুর্বপক্ষাভাস্-সমূহ উপোদ্ধলিত হইলে বৈদিক পুর্বাির্ধাগণ অভিনব 
দর্শন সৃত্রের অবতারণাতে ব্যাপূত না হইস্রা পরমবিগণ প্রদর্শিত ধুক্তি ও 
উপপন্তির বিশদ বিবরণে যে প্রবৃন্ধ হইয়াছেন ইহা ঠাহাদের অল্পজ্ঞতার 
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পরিচয় নহে, প্রভাত আর্দর্শন-সনুহের সমাক্‌ পরিচ্জানই তাহার কাঁরণ। 
পূর্বাচার্ধ/গণ ইহ! সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, বৈদিক সিদ্ধান্তের পরমর্ষগণ 
প্রদর্শিত উপপন্তি প্রকার ষথার্থভাবে হাদয়গম হইলে আর ভাভাতে 
কোনও আপত্তি হয় স্থান পাইতে পারে না। যতক্ষণ সেই উপপত্তি 
প্রকার সগুহ যগাষথভাঁবে হদয়গ্রম না হইভেছে ততই লিরুদ্ধবাদের 
সম্ভাবন। | এক্সস্/ ভাচারা পপণম্িগণ-প্রদরশিত উপপন্তিসূহ বিশদভাবে 
বুঝাইতেই প্রমান করিতেন । বৈদিক সিদ্ধাঙ্ের অনবাবারই পুদপঙ্ষ 
উথ্থানেন একমারর কারণ, পরমর্ষিগণ হইতে পৃর্বাচাবাগণ পর্যন্ত ইভ| 
উত্তমরূ্ঃপ অবগত ছিলেন । 

আমা7দর জ্র/নের মল্লভ- প্রদুক্ত মনে হয় সে, পূর্ববাচাধাগণ বোধ হয় 
পরভন্তরবুদ্ধি হইয়াই আর্ধহজজগ্র বাখাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নৃতল 
দর্শন-স্থতেব অবতারণা করলার সামর্থ ভাহাদের ছিল লা। কিন্ 
তাহাদের গ্রন্থ নিপুণভাবে অবলোকন করিলে এব্ধপ অলীক আপত্তি 
আর হইতে পারে ন! পুজ্যপাদ পূর্বাচার্ধাগণের বিবরণ-শুন্য ছয়থাঁনি দর্শন- 
হত্রের পরিবর্তে যদি সহসঘন দর্শন সৃত্রতান্থ বত্মান থাকিভ তাহ! 
হইলে আজ আমরা বশনের 2 দর্শন গধান্তণ বরিতে পারিতীম লা। 
এইন্ূপ  দর্শন-ক্ব্রগুলি এক বিচিত প্রশ্ঠেলিকীয় পর্গাবলিত হইত 
“যমন সপ্তম রসের বা জ্ট ইন্দিয়ার্থের কল্পন! অসম্ভব 'মইরূপ অভিনব 
দর্শনে কল্পনাও অসম্ভব । বাংগন্দিয়ের অআটগ্থানভিবিক্ত নবম দশম 
স্থান যেমন অপন্তাণিত, ভিরিক্ত দশনের কলনা 9 .সইরূপই অসন্তাবিত। 
প্রপানকািতে নানা রসের সংমিশ্রণ থকিলেও তাহা যেমন সপ্ডমরস 
নহে সেইরূপ বিছিন্ন আর্ধদর্শন শাস্ত্র হইতে কিছু কিছু অশ আকর্ষণ 
করিয়া তাহাদের বিমিশ্রণে নৃন একটা কিছু হইলেও তাহ! স্বত্ 
দরশন-পর্বাচয হইতে পারে নাঁ। দর্শন শাস্ত্রেষে প্রথম আকম্মিকবার, 
দ্বিতীয় সংঘাতবাদ, তৃতীয় আরম্ুবাদ, চতুর্থ পরিণামবাদ, পঞ্চম বিপর্ত- 
বাদ। ও ষঠ অজাঁতবাদ লামে ছয়টি বাদ দেখিতে গাওয়া যায় 
এতদপেক্ষা]! একটা সপ্তম্বাদ কল্িত হইতে পারে না। এই ছঘটি বাদই 
দর্শন-শীস্ত্রের ুল গ্রস্থি। বিস্তার-ভষে এই আলোচনা হইতে বিরত 


৫২৩ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৯ম সংখা 


হইল'ম। প্রসিদ্ধ সর্ববদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে যে ষোলটি দর্শনের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে তাহাও পুর্কবোক্ত ছয়টি বাণেরই অন্তর্গত সংজ্ঞামাত্রের আধিক্য 
হইলেও বস্তঃ দর্শনের আধিক্য হয় লাই । 


দর্শন-শান্ত্রে শ্রদ্ধা ও আধিকার 


পরমধিগণ হইতে পুজযপাদ পুর্ব চার্ধ)গণ পর্যন্ত ভারত-জননীর 
ক্রোড়-লালিত শ্রাঘা সনস্তানগণ যে রাভ্পথে বিচরণ করিয়! পূর্ণ কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন, সেই পবিপ্রহম পথে পদ বিক্ষেপ করিয়া মোক্ষনগরীর 
গোপুর দ্বারে উপনীত হইতে অভিলাষী হইলে, স্বীয় নিরতিশয় কল্যাণ 
কামনা হৃদয়ে সমুদিত হইলে, পরমকলাণবিরোধী শাঠকাপটা দুরে 
নিক্ষেপ করিয়া শ্রন্ধা-নিম্মপ হাদয়ে পুর্বাচার্াগণের চরণ প্রান্তে আগত 
হইতে হইবে। দ্রস্তর্ক ও দাস্তিকোর বশবন্দী না হইয়া পরম কল্যাঁণ- 
কামনায় এই দর্শন-শান্ত্র অধীত ও সেবিত হইলে শাস্ত্রের যথার্থ রহন্ত) 
উপলব্ধ হইতে পারিতব । 

উচ্ছৃঙ্গপিত অশ্রদ্ধাকলহ্কিত হৃদয় লইয়া এই দশন লিদ্ধুমণিত করিলে, 
সিদ্ধু হইতে অমৃত উখিত না হইয়া হলাহলই উত্থিত হইবে । মোক্ষ- 
নগরীর গোপুর দ্বারে উপনীত লা হইয়া, আমরা অন্ধকৃতপ নিপতিত 
হইব। পুজ)পাঁদ পূর্ববাচাষাগণ যে দৃষ্টতে পরমবিগণকে ও তাহাদের 
কৃতিসনৃহকে অবলোকন করিতেন, ঘেমন পুজ্।পার্দ বাচস্পতি মিশ্র 
ভগবান গোহম:ক শ্বরণ করিয়া তছ্দ্দেশ প্রণিপাত করিতে যাইয়া 
বলিতেছেন-- 

“নমানি ধর্ধ্বিজ্ঞান-বৈরাগোষ্খর্যাশাপিনে । 
নিধয়ে বাগ বিশুদ্ধীনামক্গপা্ায় ভাঁয়িনে ॥৮ 

এক কথায় বলিতে গেলে শান্ত্র শ্রধণের অধিকার নিরূপণ করিতে 
যাইয়া মহরিগণ অধিকারীর গাদুশ গুণ নিন্ূপণ করিয়াছেন সেই গুণাবলীর 
মধ্যে অন্ততঃ সংবম সহিষ্ণুতা অলোলুপভা প্রভৃতি গুণরাশি তেমনি এই 
শাস্্র-আলোচগ়িতৃগণের থাকা নিতান্ত আবশ্যক । 

বড় অধিক দলের কথা নহে, এই বঙ্গভূমির পশ্চিমভাগে বিহার- 
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প্রান্তে পূৃ্গ)পাদ ভবনাথ মিশ্রের প্রাঘনীয় সগ্তন স্টাঁয় প্রস্থানের ব্যাখ্যাত। 
পুজাপাদ শঙ্কর মিশ্র শৈশবে একদিন স্বীয় সহচরগণের সহিত ক্রীড়া 
নিরত ছিলেন । সই সময় বেহিয়ার শ্ প্রসিদ্ধ ভূম্পিতি সেই ক্রীড়াস্থানের 
সমীপ দেশ দিয়া যাইতেছিলেন, অকম্মাৎ সেই ভূমিপতির দুটি শিশু 
শঙ্কর মিশ্র উপরে পতিত তইয়াছিল। বেতিয়ার অধিপতি এই শিশুর 
ব্দনমণ্ডলে অলৌকিক প্রতিভার স্কুরণ লক্ষ্য করিয়া! শিশু সন্নিধানে 
উপস্থিত হইয়া, আদরপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমার ! তুমি বিদ্যা 
অধায়ন করিয়াছ কি ?” 

তখন শিশু শঞ্কর মিশ্র বিনয়-গর্ধবিত বচনে উত্তর করিয়াছিলেন, 
“মহারাজ! আমি ব্রাহ্গণসম্তান। বিগ্তা অধ্যয়ন কগ্গিয়াছি বৈ কি?” 
মারা হট হইয়া শিশুকে জিভভাসা করিলেন, “বালক ! আমাকে 
একট! শ্লোক শুনাইতে পার ৮৮” উত্তরে শঙ্কর বলিলেন, “নৃতন শ্লোক 
শুনাইব কি পুরাতন?” রাজা বিস্মিত হইয়া শঙ্কর মিশ্র-ক বলিলেন, 
“নৃতন পুবাতন উভয়ই পনা 91” 

তখন শঙ্কর মিশ্র 

“গলিত্শ্চকি তশ্ছন্র; প্রয়াণে তব ভূপতে ! 
সহম্তশীর্য। পুরষঃ স্হক্সাক্ষঃ সহম্ত্রপাৎ 8৮ 

হে মহারাক্র! 'অপনার নুদ্ধযাত্রা কালে চতুরঙ্গিনী সেনার সমাবেশে 
সহত্রণীর্ষা পুরুষ অনস্তদেব বিচলিত, সহত্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় ন্বর্গরাঞ্রোর 
আক্রমণ ভয়ে চকিত, এবং লেন!গণের পদ্দবিক্ষেপে সমুখিত ধুলিরাশিত্ধারা 
সহস্পাৎ শ্্যদেব সমাচ্ছন্ন হইয়। থাকেন । রাজা শি শঙ্কর মিশ্র 
অনাধারণ পাগ্িত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় শিবিরে লইয়! গিয়! 
শিশু শঙ্কর মিশ্রের যথেষ্ট সকার করিলেন রাজসতকত হইয়! কুমার গৃহে 
প্রত্যাবর্তন পৃব্বক দেখিতে পাইলেন? স্বীয় নিবাস ফুটারে তাহার মাতা 
কুগ্রপ্রায় হইয়। শারিতা রহিয়াছেন । মাতার এই অবস্থা দর্শন করিয়! 
বাখিতটিত্তে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! তোমার কি হইয়াছে?” 
মাতা সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, “শরীর অস্থস্থ 1” মাতার অস্বাস্থ্োর কারণ 
জানিবার অন্ত শঙ্কর নির্বস্ধীতিশয় প্রকাশ করিলে জননী নিতান্ত অনিচ্ছা- 
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সত্যে বলিলেন, প্পুত্র ! আজ তিন দিন হইল আমি আহার করি নাই 

তোমার পিতা অধাচিত-ব্রত, এক্রন্ঠ তীহাঁব অধাচী মিশ্বনামে প্রখ্যাতি 
হইয়াছে । আজ তিন দিনের মধ্যে অযাচিত বৃতিতে যাহা কিছু লব্ধ 
হইয়াছে, তাহা তোমাদের ইআজলের ক্ষুখানিবৃন্ধিতেই নিঃশেদিত হইয়াছে । 
আমার আাহার করিবার মত কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এই দিলব্রয়ব্যাপী 
উপবাসে শরীর বড় ছুন্দল, সেইজ্ন্া মামাকে কগ্ের মত দেখাঁইতেছে।” 
মাতার এই অনশন ক্লেশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া শঙ্কর মশ্মাহত চিত্তে 
ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে মাতার ক্লেশ নিবারণ করিব? মনে মনে 
স্কির করিলেন, গে গুণক্তঞ নরপতি স্বতঃপ্রবৃ্ত হইয়া আমার সংকার 
করিয়াছেন, তাহার নিকটে যাইয়া আমার অবস্থা নিবেন কবিব। 
এইরূপ স্থির করিরা শঙ্কর সেই নরপতি সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং 
নিজের অবস্থা রাঁক্রসন্লিধানে কীর্তন করিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা 
করিলেন । রাজা অতিমাত্র লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া অন্ুচরবর্গকে 
আদেশ করিলেন, আহার্যা বস্তরাশিতে শকট পুর্ণ করিয়া, এই শিশু শঙ্কর 
মিশ্রের আশ্রমে পাঠাইয়। দ্াও। রাজার আদেশ অবিলঃঘঘ অনুষ্ঠিত 
হইল; শকটপুর্ণ আহাধ্যবস্ত শঙ্কর মিশ্রের কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। 
শঙ্কর মাতৃসনিধাঁনে গমন করিয়া বলিলেন, "মা ' এই ত শকটপুর্ণ আহাযা- 
রাশি তোঁষার কুটীর দ্বারে আসিয়াছে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই 
আহাম্য বস্ত্ লইয়: ক্ষুপানিবৃন্তি কর |” জননী তখন সন্তানের আগ্রহে 
গাত্রোখান করিয়! বলিলেন, “বৎস! সে দ্রব্যসম্তার তুমি বাজ-সমীপ 
হইতে আনয়ন করিতেছ, তাহা আমার ক্ষুধালিবৃন্তির যোগা নহে। কারণ 
যে দিন তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে সেই দিন বে ধান্ত্রী তোমার নাঁড়ীচ্ছেদ 
করিয়াছিল, সেই সময় তাঁহাকে দিবার মত বস্ত্র আমার কিছুই ছিল না । 
তখন আমি ধাত্রীকে বলিযাছিলাম,ধাত্রি! আজ তোমাকে দিবার মত 
আমার কিছুই নাই, কিন্তু এই সন্তান যাহা প্রথম উপার্জন করিবে তাহাই 
তোমার প্রাপ্য হইবে ৷ এই বস্তপন্তার তোমার প্রথম উপার্জন, আর ইহা 
ধর্মশতঃ সেই ধাত্রীরই প্রাপ্য, এজন্য এ সমন্ত বস্ত-সম্ভার ধাত্রীগৃছে প্রেরণ 
কর। মাতার আদেশ অনুসারে সমস্ত বস্ত বালক শঙ্কর ধারীগৃহে পাঠাইয়া 
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দ্রিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমি মাঁতাঁর বড়ই অযোগ্য সন্তান । 
মাতার ক্ষুধাক্রিষ্ট মুখে অন প্রদান করিতে পরিলাম না । শঙ্কর বিমনায়মান 
হইয়! কুটীর-প্রান্তে বসিয়া রহিলেন? এদিকে ক্লাজতৃত্যগণ যাহার! আহার্ধ্য 
সম্তার লইয়া আপিয়াছিল, তাহার! প্রতিনিবৃন্ত হইয়া রাভসন্লিণানে গমন 
করিলে রাজা তাহাদ্দিগের নিকটে সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে 
পারিলেন, তাহার প্রেরিত ভ্রবাসন্তার শঙ্করের অভিলধিত পূরণ করিতে 
পারে নাই | রাজা পূর্ববাপেক্ষ| দ্বিগুণ দ্রব্যসস্ভার শঙ্কর মিশ্রের গুহে প্রেরণ 
করিতে আদেশ করিলেন । বাজার আদেশ অনুসাবে আহাধ্য বস্তু শঙ্কর 
মিশরের কুটীরে প্রোসত হহল। শঞ্চর মশ্র মাতাকে বলিলেন, “মা এবাল 
তোমার আহার করিতে আপত্তি নই, এখন তুমি আহার কর।” হথন 
শঙ্কর মিশ্রের জননী রন্ধনার্দি কর্থা লমাপ্ত করিয়া! ভবনাথ মিশ্র ও শঙ্কর 
মিশ্রকে আহাব করাইণেন এব তৎ্পরে নিলেও আহার করিলেন । 
রাজসন্নিধান হইতে আহাধ্যরাঁশির স!গমন-সংবাদ ভবনাথ মিশ্র কিছুই 
অবগত ছিলেন না, অবগত থাঞ্লে এই প্রার্থিত দ্রব্যসস্তার ভবনাথ 
মিশ্রের কুটারে শাসিতে পারিও না। 

আহার সমাপ্ত করিঘা ভবনাথ মিশ্র শাস্ত্রীয় গ্ন্থরাশি লইরা বথাপূর্বব 
অভ্যাস অনুসারে শাস্জটিন্তায় নিম হইলেন, কিন্ত ভব্নাথ মিশরের চিন্ত 
আর পুর্বববণ শান্াচস্তার নিখিঠ হইচহোছল না" হৃদয়ে চিন্তার স্মৃন্তি নাই, 
কি বেন গ্রানি অন্রভব করিয়। ভবন'ন মিশ্র বড়ই ব্যথিত হইতেছিলেন ; 
ভাবিতেছিলেনঃ কেন আজ এমন হইল, কোনও চিন্তার স্কুরণ নাই, 
সর্বান্ে কেন এরূপ আনহা যন্ত্রণ, বাঁধ হইতেচছ । শানে মনোনিবেশ 
কারবার ডন্ নানা উপায় অবঙ্ষ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্ত সেদিন 
চিত্ত বড়ই চঞ্চল। কিছুতেই চিত্ত শান্ত্রটস্তায় উন্মুখ হইল না। অবশেষে 
ভবনাথ মিশ্র পত্ধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ চিত্তের গতি এমন হইল 
কেন? শরীরে আজ এত বন্ত্রণা বোধ হইতেছে কেন?” শুনিয়া! পত্রী 
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পরে মনে করিলেন হয় ত গুরুতর আহার 
করিয়াছেন বলিয়। তাহার এইরূপ হুইয়। থাকিবে । এইরূপ মনে করিয়া 
বাজ-সন্নিধান হইতে প্রস্ৃত আহাধ্য-রাশির আগমন সংবাদ স্বামি- 


চি 


৫৩০ উদ্বোধন [ ২৭ বর্ষ--৯ম সংখা! 


সন্নিধানে কীর্তন করিলেন এবং বলিলেন__-বোঁধ হয় অপরিমিত্ত অধিক 
আহার করিয়াছেন বলিয়া এরূপ অস্থাস্থা বোধ করিতেছেন । ভবনাথ 
মিশ্র বিরক্ত হইয়া পত্রীকে বলিলেন, “আজ বাজ-সমীপ হইতে আহার 
আঙিল কেন ?” শাস্ত্রচিস্তা-নিমগ্র-চিত্তে ভবনাথ মিশ্র আহার করিয়াছেন ; 
কি আহার করিয়াছেন, প্রতি দিন এরূপ আহার করেন কিনা, এ 
বিষয়ে কোনও মনোযোগ করেন নাই। এজন্য আহারের গুরুত্বের 
কথা শুনিয়া ভবনাথ মিশ্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তখন ভব্নাথ 
মিশ্রের পত্ী বিদীত তাবে সমন্ত নিবেদন করিলেন । শঙ্কর রাজ-সন্লিধান 
হইতে এ সমস্ত সামী লইয়া! আসিমাছে জানিয় অন্তিমাত্র বিস্মিত ও 
বিরক্ত হইয়] ভবলাথ মিশ্র লিচ্ঞ!সা করিলেন; শঙ্কর কি প্রার্থনা করিয়া 
এ সমস্ত সামগ্রী লইয়া আসিয়াছে । তখন শঙ্করকে তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “পুত্র ! তুমি কি প্রার্থনা করিয়া রাজ-সন্লিধান হঈতে 'এই সমস্থ 
সামগ্রী লইয়া আঁসিয়াছ ?5 শঙ্কর অবনত অস্তকে বিনীতভাবে বলিলেন, 
“11” শভননাথ মর্মাহত হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেন ?” শঙ্কর তখন 
জননীর অবস্া বর্ণনা করিয়া হার প্রার্থনার কারণ নির্দেশ করিলেন । 
ভবনাথ মিশ্র তখন মন্ীহত হইয়া পুত্রকে ধিককাঁর প্রদান-পুর্বক 
বলিলেন, “কুলাঙ্গার পুত্র! তুমি অযাচিত ব্রততঙ্গ করিয়াঁছ! তুমি 
সামান্ত কারণে আজ যে ব্রত ভঙ্গ করিয়াছ, তাহ! আমি শঙবিপৎ- 
পাতেও কখনও ভঙ্গ করি লাই। এই ব্রত রক্ষা করিতে যাইয়। এমন 
কত দিন অনাহারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে । সপ্তাহকাল-ব্যাপী 
দীর্ঘ উপবাঁদও কখনও করিতে হুইয়াছে। আঙ্গ তুমি সামান্য কারণে 
এই ব্রতভঙ্গ করিলে, যাহা হউক আর আমি তোমাদের সহিত বাদ 
করিতে ইচ্ছা করি না। আমি গঙ্গাতীর সমাশ্রয় করিতে চলিলাম |» 
-এই বলিয়া ভবনাথ মিশ্র একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া স্বীয়গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রোকটি এই-_ 

“অধীতমধ্যাপিতমর্জিতং যশে! ন শোচনীয়ং কিমপীহ ভূভলে । 

অতঃপরং শ্রীভবনাথ-শশ্দণে। মনো মলোহারিপি জাহ্কবীতটে ॥৮ 

এই ভবনাথ মিশ্রের মত একনিষ্ঠ, শান্্রবাসনী সংঘমী অসংখ্যাত 


আশ্বিন , ১৩৩৪' | দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ ৫৩১ 


পর্বাচার্যগণ শানস-রহ থয উদ্ঘাটনে বঙ্গাদর হইয়াছিলেন। একাগ্র 
চিত্তেই এই শাস্ত্র রহস্ত প্রতিভাত হইয়া থাকে । লোভ-ক্ষোভাদি দারা 
বাফুলিহ চিত্ত লইয়া শাস্ত্র রহন্ড পরিজ্ঞানের প্রয়[স বৃথা । মহা ভাষ্য- 
কাঁর ভগবান পতঞ্জলি পাণিনি-স্ত্রের বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া কোনও 
সুত্রের বার্থতা শঙ্কাতে বলিয়াছেন, _- 

“আচার্যাস্্র দর্ভ-পবিত্র-পাঁণিঃ আলনোপবি্: প্রাওমুখঃ আবান্তঃ- 
বন্ধশিএং একাগ্রমনাঁঃ শান্ত প্রণিনায় তত্র একেনাপি বর্ণেন অনর্থকেন 
ন ভবিতুং যুক্তং কিংপুনরিয়তা সুর-সন্র্ভেণ |» 

আগাধ্য পাণিনিব এই সুস্থিত একাগ্রহাব প্রতি লক্ষ করিয়। 
মহাভাব্যকার আবার বলিয়াছেন, 

“নহি হত্রাণি কহ! প্রতিনিবর্তয়াতাচার্ধাং 1৪ 
এই সুসমাচিত চিত্তের উদগাঁর-রূপ শাস্স রাশিতে লোভাদি ব্যাকু- 
লিত জনের নানতা প্রদর্শন প্রয়াস সাহসিকতা মাত্র । 

যে দার্শনিক চিন্তা এই ভাবতের পরমসাংখ্য মজ্জাগত ধর্ম ছিল 
সেই চিন্তা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লোপোনুখ হইয়াছে । কি উপায়ে এই 
চিন্তাধারা পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনার 
বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই শাস্বাপোচনায় প্রাচীন আদর্শ পুনঃ 
প্রবস্তিত করিতে না পারিলে, স্বধর্্ম ও ত্যাগ-বুদ্ধিতে এই শাস্ত্র আলো- 
চিত না হইলে ভারতে শান্বরক্গার দ্বিতীয় উপায় বোধ হয় আরনাই। 
এক সময় ভারতে সন্যাসি-সম্প্রনায় এই ভারতীয় শাস্্রক্ষার ভার 
লইন্লাছিলেন, আজ সন্নাসি-সম্প্রদায়ও এই বিষয়ে উদ্দাসীন | অর্থো- 
পার্জনের সহায়রূপে এই শান্ধু আলোচিত হইয়। কখনও পুিলাত 
করিতে পারিবে নাঁ। এই দর্শন-শান্ মোক্ষ-শান্ত্র) স্বধন্্ম-বুদ্ধিতে 
আলোচিত না হইলে ইহার পূর্বগৌরব অক্ষু্ন খাঁকিতে পারে না। 
আজ আমাদের ছু্ৈব গতিকে ও বর্তমান সমযের প্রতিকূলতা স্বধর্ম 
বোধে আদর করিবার সামর্থাও আমাদের ক্ষীগ হইয়া আসিয়াছে । এ 
অবস্থায় আমাদের কর্তৃবা কি, যদি ভাঁবা ষায় তাহা হইলে বোধ*হয় ইহাই 
শেষ কথা ষে, বাহার! শাস্্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ তীহারা ধদি লিজে আদর্শ 


৫৩২ উদ্বোধন [ ২*শ বর্ষ-_নঈম সংখা। 


হইয়া প্রকাশমান হন, তাহা হইলে তাহাদের অনুসরণ করিয়া এখনও 
ছুইচারিআ্ন এই পথে অগ্রাপর হইতে পারে । সন্যাসি-সম্প্রদায়, তীর্থ- 
রক্ষক-সত্্রদায় এবং পণ্ডিত-বংশধরগণ, ধাহার! পূর্বেবে শাস্থালোচনায় 
নিরত ছিলেন তাতাঁদের মধ্যে বোধ হয় আবার এই উৎসাহ উদ দ্ধ 
হইতে পারে । অবশ্ট বর্তমালে যে শান্্-চ্চার প্রথা প্রচলিভ রভিয়াছে। 
তাহাতে যেকিছুই অন্ুকুলভা করিতেছে না, তাহা বলা যায় না। কিন্ছু 
ইহাকে যথার্থ-রূপে ফল্বতী করিতে হইলে যথেষ্ট সংস্কার গ্রয়োজন । 
আর সে সংস্কার অর্থসাপেক্ষ। অধোতা 9 অধ্যাপস্িতৃগণকে ধন-মানাদি 
দ্বার পরিপোষণ করা গ্ধান্দ কর্তব্য । অনেকেই ইচ্ছাসন্তেও দাবিজ্র্য- 
বশতহ শাস্ত্রলোচনায় পরাদ্যথ হইয়া থাকেন স্বধর্ম-বুদ্ধিও দারিদ্রা- 
প্রযুক্ত কুঠিত হইয়া খাকে । ম্ৃতরীং দেশের ধনিবুণ্দ খদ্দি এ বিষয়ে 
মনোযোগ করেন তবেই ইহার স্থফল আশা করা যায়| ক্যাশী ও ধনী 
এই উভয় সম্প্রদায় অগ্রসর হইলেই সে আশা পুরা হইতে পারে । 

যাহা হউক এই দুর্দিনে ধাহারা দর্শন-শাস্্ আলোচনায় এই ্গীণ 
প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া স্বগীয় মহাত্মা! বঙ্ষিমচন্দ্রের সর্বাতোগুখী প্রতি- 
ভার স্বতিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাহারাও এই লোপোম্ুখ শাস্ত্রা- 
লৌচনাব পুনরুজ্জীবনে কিঞিৎ সহায়তা কবিতিছেন সন্দেহ নাহ | 

সন্দশক্তিমান্‌ শ্রীভগনানের নিকটে সর্বাস্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা মে, 
এই দর্শন-শাঞ্ের ক্ষীণ শ্োতকে প্রসারিত করিতে যাহারা প্রয়াসী 
তাহাদের সেই প্রয়াস সং্পূর্ণদ্রপে সাফলা-মণ্ডিত হউক ইতি শম্‌। 

বদত্র সৌঠ্বং কিঞ্িিৎ তদ্গুরোরেব "ম নহি। 
যদত্রাসৌষ্টবং কিঞিৎ তন্মমৈব শুরোর্নহি ॥ 
সাংখা-বেদান্ত-তর্কতীর্থোপাধিক 
জীযোগেন্দ্রনাগ শর্মা 

( সমাপ্ত ) কলিকাতা বাজকীয় সংস্কৃত কলেছের বেদাস্তাধাপক 


ইউরোপে চাচ্চিয়ানিটা 


খুষ্টায় ধর্ম বা এক্রিশ্চিবানিটী/কে (00075014101) অনেকে, 
“চাচ্চিয়ানিটী” (01010101801) বা খুষ্টায় ধর্শমহামগ্ডলের সহিত 
একার্থবৌধক মনে করিম থীকেন। কিন্তু এই ছুইটি জিনিসের মধ্যে - 
অনেক পার্থক্য আছে। যিশুধুষ্ট মানবসাধারণকে জাগতিক সর্ববিপধ 
অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইণার জন্ত ধর্মসন্বন্ধীয় যে অমূল্য উপদেশ 
সমুহ দিয়া গিয়।ছেন- -খুষ্টীয় ধশ্ম বলিতে ভাহাই বুঝায়, কিন্তু সেই ধর্ম 
সংরক্ষণ ও প্রচার করিবার জন যে প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে__ 
তাহাই “চাচ্চিযানিট? । £চাচ্চিয়ালিটা' বা খুষ্টীয় ধর্ম-মহাম গুল লা থাকিলে 
খুষ্টায় ধর্ম পুথিনীর সর্বত্র এরূপ প্রসদ লাভ করিতে পারিত না। 


চাচ্চিরান্টা,র সূত্রপা 


“চাচ্চিয়ানিটা”র ইতিহাস আপোচন] করিতে যাইলে রোমক-সাআ্াজোর 
রাষ্ট্রতয্ের বিষয় মনে পড়িক্সা ঘায়, কারণ, ইহার সহিত রোমক-সামাজা- 
তন্ত্রের গভীর সম্বন্ধ ছিল। রোমরাজা যখন ইশ্বর্ঝ। ও শক্তির উচ্চ চূড়ায় 
উঠিয়াছে অর্থাৎ তাহার রাঁজাসামা বন সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম-ইউরোপ 
ছাঁড়াইর!, পশ্চিম-এসিয়ার অনেকাংশে ও উন্তর-আফ্রিকায় গিয়া! ঠেকি- 
য়াছে, তখন রোমক-রাজ্যে খুষ্টায় ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। রোঁমক- 
সম্রাটগণ এই ধন্ম স্বনজরে দেখিতেন না । ধাহাঁরা ইহা প্রচার করিতেন 
এবং ধাহারা এই নবধর্খ্ে দীক্ষিত হইতেন, তাহাদের উভয়কেই নিধ্যা- 
তন তোগ করিতে হইত। কিন্তু এই নির্ধ্যাতনের ফলে খৃষ্টায় ধর্ম 
রোমক -রাজ্যে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিল। ইহা! গ্ুষ্টীয প্রথম কয়েক 
শতাব্দীর কথা। ভাবিপর চতুর্থ শতাব্ীতে রোমক-সআাটগণই খুষ্টীয় 
ধর্ম গ্রহণ করিলেন । রাজ-সহায়ে ইহার প্রপারত1 হ হু করিয়া বাড়িয়া 
চলিল, শেষে খুষ্টায় ধর্ম রোম-সায্রাজ্যেরই ধর্ম হইয়া! ঈাড়াইল। বৌদ্ধ 
ধর্মের সময়ে ভারতবর্ষে অনেক বৃপতিও বৌদ্ধ হুইয়াছিলেন, তাহাদেরই 


৫৩৪ “উহা | ২৯শ বর্ষ__ ৯ম সংখ্যা 


নানাবিধ সহায়তায় ইহা দেশদেশাস্তরে অপুর্ধূপে ফুটা উতিয়াছিল, 
কিন্তু রৌমক-সআটগণ খৃষ্টীয় ধর্মকে আবে। গভীরভাবে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । তীহার! এবং তাহাদের প্রজ্ঞাবর্, পারিবারিক জীবনে, সমাজে, 
শিক্ষা শিল্প ও রাষ্ট্রে ইচাকে এন্ধূপ নিবিড় করিয়। ধরিয়াছিলেন যে, 
তখন “রোমক” বলিলেই খথুষ্টান” এবং *থুষ্টান” বলিলেই “রোমক” বুঝাইত ) 
. “রোমক' ও 'খুষ্টান এই ছুইটি শব তথন একার্থবৌধক হইয়! গিয়াছিল। 
রোমকদেশে খুষ্টায় ধর্মকে গ্ুনিযস্ত্িত করিবার জন্ত একজন সর্বব- 
প্রধান যাজক বা “বিশপ” নিযুক্ক হইতেন, বিভিন্ন প্রদেশে তাহার অধীনে 
অনেক সহকারী যাঁজক থাঁকিতেন, তাহাদিগকে বলা হইত---দআর্চ- 
বিশপ"। প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে “বিশপপ ও  “আচ্চ-বিশপপ্গণ 
কোন স্থানে সমবেত হইয়া খুষ্টায় ধর্ম্মপদ্ধতি কিন্ধুপ হইবে, তাহ! 
আলোচনা করিতেন । এইরূপে খুষ্টীয় ধর্ম দীরে ধারে শক্তিশালী সংহতি- 
শক্তিতে পরিণত হইল । এই সংহতি-শক্তি বা 01580159600 খৃষ্টায় 
*চাঁচ্ড' বা “চাচ্চিয়ানিটী” নামে অভিহিত । রোমক-সম্ত্রাটগণ মে রাষ্নীতি 
অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ) বিস্তার করিতেন, খুইীয় ধন্দ্ধাজকগণও সেই 
নীতির আদর্শে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি গঠন করিয়া তাহারই উপর 
€চাচ্চিয়।নিটী'কে স্থাপন করিলেন । 
রোমক-সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন সম্রাট, বিভিন্ন প্রদেশে 
তাহার নিষুক্ত শাসনকর্তা বা গভরণ্র্গণ সেই সেই প্রদেশ শাসন করিতেনঃ 
আবার তাহাদের অধীনস্থ নিম্নতর ও নিম্নতম রাঁজকন্মচাবিগণের নিকট 
হইতে শাসনকার্যে তীারা সহায়তা পাইতেন ) তেমনি খুষ্গীয় ধর্ম 
মভামণ্ডলের সর্বময় প্রভু ছিলেন একজন “বিশপ,” তাহাকে “পিতা” বা 
“পোপ বলা হইভ। তাঞার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে সহকারী অধক্ষ বা 
“ক্মার্চ-বিশপশ হইতে সাধারণ মাঁজকমণ্ডলী পর্যযস্ত একটি ক্রম-পর্যায়ের 
স্ষ্টি হইল) তাহারা সকলেই ধর্ম-মহ1 মণ্ডলের কেন্দ্রস্থল মেখাঁনেঃ সেথান 
হইতে পোপ-নিদ্দিষ্ট ব্যবস্থানুধায়ী কাধ্যনির্বাহ করিতেন । 
এইরূপে চার্চিয়ানিটী ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত ও শক্তিমান হইয়া উঠিলেও 
তখন পর্যন্ত ইহা রোম-সম্রাটের অধীন ছিলু, অর্থাৎ ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে 


আশঙ্গিন, ১৩৩৪ ] ইউরোপে চাচ্চিয়ানিটা ৫৩৫ 


সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও অন্ান্ত বিষয়ে ইহাকে রোমক-রাষ্্রনীতির 
নিয়মকানুন মানিয়! চলিতে হইত। সেইজন্য 'চাচ্চিয়ানিটা, তখনও 
সম্পূর্ণ্পে বিকশিত হইতে পানে নাই । তাহার পর রোম-সাঁআ্াজ্যের 
পতন আরম্ভ হুইল। খৃষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে ছুদ্ধর্ঘ জান্মানজাতি প্রবল 
পরাক্রমে পশ্চিম-রোম-রাজ্সোর উপর আসিয়া পড়িল; তরঙ্গের মত 
একের পর একটি করিয়া দল আপিয়া বিরাট রোম-সামাজ্য ধ্বংস 
করিয়া দিল' দ্বই তিন শতান্দী ধরিয়। ক্রমাগত এই আক্রমণের ফলে 
পশ্চিম-রোম-সাআ্াজা লোপ পাইল। তখনকার দিনের বর্ধ্বৰ আার্্মান- 
জাতির প্রচণ্ড আঘাত নুপভা রোমীয়গণ সহ করিতে পারিল না । এই 
ছুই তিন শত বঙসর রাজ্য বিপ্রাবের সময়ে খুষ্গীয় ধর্ম-মহা মণ্ডলের উপর 
কর্তত্ব করিবার জন্য কোঁন বাজশক্তি ছিল নল! বলিয়।, নিজের প্রভৃত্ব ও 
স্থায়িত্ব ইহা দুঁট়ীভূত করিয়া লঈল। 

তদানীন্তন রোম-সাআাজোর রাষ্ট্রান ইতিহাস অনেকটা প্রাচীন ভাঁর- 
তীয় ইতিহাসের তুলা । রোম-সামাজোর শ্যাঁয় ঘখন ভারতবর্ষ সভ্যতার 
উচ্চশিথবে আরোহণ করিয়াছে তপন মুসলমানগণ সীমান্ত প্রুদশে আসিয়া 
উপনীত হইল । লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিয়া একদল চলিয়া গেল, অন্য দল 
আমিল; তাহারা চলিয়া গেল, পুনরায় আর একদল আসিল। ক্রমে 
তাহারা সীমান্ত প্রদেশ হইতে মা প্রদেশে প্রনেশ করিতে সমর্থ হইয়। বাস! 
বাধিতে আরম্ভ করিল। সুসভা ভাঁরতীয় নৃপতিগণ তাহাদের আক্রমণে 
বাধা দিয়াছিলেন কিন্ত সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হন নাই ! ধীরে ধীরে সমগ্র 
হিন্দুরাঁজা মুসলমানের পদানত হইল । পার্থকা এই যে, মুসলমানগণ বহু 
শতাদ্দী এদেশে বসবাস করিয়া আংশিক হিন্দুভাবাপন্ন হইলেও, হিন্দুধম্ম 
ও সমাজের ভিতর নিজেদের শাতন্ত্র একেবারে লোঁপ করিয়া দেয় 
নাই, কিন্তু রোমক-বিজয়ী জার্্মানগণ তাহা দিয়াছিল। অধিরুত পশ্চিম 
বোম-সাআ্াজো তাহারা বাদ করিতে লাঁগিল। রোমক-রাষ্ নীতি, সমাজ- 
নীতি, ধন্ননীতি ( খুষ্টীয় ধর্ম) শিল্প কলা শিক্ষা! প্রভৃতি “রামীয় সভ্যতার 
যাহা কিছু উৎকুষ্ট জিনিস তাহা অবলম্বন করিয়া অথব! রোমীয় সভ্যতায় 
নিজেদের শ্বাতন্ত্রা হারাইয়া ফেলিয়া, পূর্বতন রোঁমবাসীদের সহিত তাহার! 


৫৩৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ_নম সংখ্যা 


একেবারে মিশিয়া গেল। শ্ুতবাং প্রাচীন পশ্চিম-রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস 
হইলেও খৃষ্টায ধর্ম বিনষ্ট হল না, তকেনলনা বিজয়ী জান্মানগণও খৃষটীয় 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া “চাচিচয়ানিটী”র অধীন হইল । 

জাম্মীন বিজয়ের পর পশ্চিম-রোৌমক-সাআজা হষ্টাতে পুর্বব-বোমক- 
সাম্রাঙ্গ্য বিচ্ছিন্ন হইক্স। পড়িল । উহার রাষ্ট্র শাসন-কন্দ্র ছিল গ্রীসের 
নিকট! ভতজ্জন্ত ইহার অধিবাসিগণ অধিক মাত্রায় গ্রীক্ভাবাপন্ন হইল, 
ক্রমে পুর্ব-বোমক সাম্্রাজ্জের অপর নাম “গ্রীক সাগ্রাঙা” হওয়ায় 
এই অংশের “াচ্চিয়ালি টা ৭ “গীকৃচার্চ” নামে অভিভিত হইতে লাগিল। 
ইহার প্রধান অধ্যক্ষ, বিশপ বা পোপের নাম হইল "প্রেটি,য়র্ক” 
(15101510101 খুষ্ীয় পঞ্চবশ শতাব্দীর £শমতাগ পথান্থ “গীকচাচ্চের 
প্রধান কেন্দুস্থল ছিল-_পুর্ব-রৌমক-সাআজোর রাজধানী কনটান্টি- 
নোপল । পরে তুকীগণ এই রাজা ও রাজধান] অধিকর কারয়া লইলে 
“গীকৃচার্চের* কেন্দ্রস্থল রুববা(জে] স্থানাভুবিন হইয়াছিল । 


১ ক্রমশঃ) ঢন্ড্রেশ্বরীনন্দ 


কর ও কণীাদ 
পসমাণুবাদ 
( পুর্বান্ুবুত্তি ৷ 


নিতামেব চ ভাবা ॥ ত্ষ্ত্র। অ ১, পা ঙ৭ন্ু ১৪ ॥ 

শংকরানন্দরুত-দীপিকা ।--অণনাং প্রবৃত্তি্বভাবাত্থ সর্গন্ত নিবু্তি- 
স্বভাবতে প্রলয়ন্তে ভয়-্বভাবতে কার্সাস্ত পুর্বাপরকাল-বৈকল্পস্ত অনু ভয়- 
স্বতাবত্বে নিমিন্তন্ত নিত্যং সর্ববদ! ভাবাৎ প্রলয়াদ্তভাঁবদোমঃ | 

স্যত্র-বাঁথা! | -পবমাণু বদি প্রবুন্তি-স্ব ভাব, বা নিবুত্ি-স্বভাঁব অথবা 
অন্ুভয়-স্বভাব হয় সকল পক্ষেই স্যট-প্রলয়ের বাাধাত আপত্তি হইবে। 

সংক্ষেপ-ভাষ্া-তাতপর্যা ।-পবমাণু সকল কি স্বভাব? (১) প্রবৃত্তি- 
্বতাঁন? ।২। কি নিবুত্তি-স্বভাব? (৩) কি উন্তয়-স্বভাব? বা ঘ;কি 
অনুভয়-ন্বভাব? 

(১) প্রবুতি-স্বভাব বলিল তা প্রবৃত্তি ব! নিতা স্থষ্টি হইতে 
পারে কিন্ত প্রলয় সিদ্ধ হয়না । 

1২. নিবৃত্তি-স্বভাৰক বলিলেও সেইরূপ প্রলয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু সৃষ্টি 
সিদ্ধ হয় লা । 

0৩. একাধারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়-স্বভাব থাকিতে পারে না। 

1৪) নিঃম্বভাঁব বলিলে সৃষ্টি ও গ্রলয় উত্তয়ই অসিদ্ধ হস । 

পৃর্ব-পক্ষ-__নিঃস্বভাব হইলে এ নিমিত্ত অর্থাৎ কাল, অনৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা- 
বশতঃ প্রবুত্তি-নিবৃত্তি ঘটিতে ত পারে? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--কিস্ত কাল, অনৃষ্গ ও ঈশ্বরেচ্ছা তোমাদের মতে স্থষ্টি 
সন্বান্ধ নিত্য ও নিয়ত সরিহিন, সুতরাং সে পক্ষেও নিত্য-প্রবৃত্তির 
(স্থষ্টির) ও নিত্া-নিবৃত্তির : প্রলয়ের ) আপত্তি হইতে পারে অর্থাৎ 
নিমিত্ত যখন সর্বদাই বর্তমাল, তখন হয় সর্ধদা সৃষ্টি হোক আর না 
হয় সর্বদা! প্রলয় ছোক । 


৫৩৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_নম সংখ্যা 


পূর্ব-পক্ষ_-যদি বলি এ নিমিভ-ত্রয় অস্থতন্ত্র বা অনিত) ? 

দিদ্ধান্ত-পক্ষ__তাহাতে নিত্য অগ্রবৃত্তির আপত্তি হইবে অর্থাৎ নিমিত্ত 
সকল স্বাধীন নয় তখন স্থষ্টির প্রবৃত্তি তাহাতে নাও উঠিতে পারে। 

রূপাদ্িমত্বাচ্চ বিণধ্যয়ো। দর্শলাৎ ॥ অ ২, পা ২১ স্য ১৫॥ 

দীপিকা 1--নিতান্ত বিপর্যায়োইনিত্যত্বং অণুলাং, কুতঃ। রূপা্ি 
মত্বাৎ, রূপার্দিমতাং ঘটাদীনাং অনিতাত্বদর্শলাৎ কর্মমব/তিরিক্তস্ নিম্তিস্ত 
ছন্ঘভিত্বং সমুচ্চিনোতি। 

হু্রবাখ্যা 1--পরমাণুর রূপাদি স্বীকার থাকাতেই পরমাণুর পর- 
মাণুহ ও নিত)ত্ নিদূরিত হইয়াছে । কললা। লোকমধো রূপা্দি- 
বিশিষ্টের স্থলতা ও অনিতাতাই দেখ! যায়। 

ভাষ্যের সংক্ষেপ তাৎপর্য ।- পূর্ব-পঙ্গ_ চতুর্রধ পরমাণুর রূপ- 
রসাদি গুণ আছে । রূপাদিমান পরমাণু দিনা এবং ভৌতিক পদার্থ 
সকলের উৎপাদক । 

পিদ্ধান্ত-পক্ষ-_-এ কল্পন। অযুক্ত, কারণ রূপাদি আছে বলিল, 'স্থুলত্ব 
ও অনিতাত্বঃ উপলব্ধ হয়। রূপাদিমানের স্থুলত্ব ও অনিতাত্ব লোক 
মধ্যেও দৃষ্ট হয় যথা বন্ধ শৃত্র অপেশণ স্থল ও অনিত্য, হজ অংস্ত অপেক্ষা 
স্থল ও অনিত্য। বৈশেষিক মতে নিতোর লক্ষপ-__কারণ-পরিশুন্ত ভাব- 
পদ্দার্থ শিত্য/--সকারণবনিতাং বৈ, অ৪। আ১। শু ১ 
এবং নিতো -আর একটি লক্গণ_-“অনিতা বলিতে বুঝিতে হইবে বিশেষ- 
গ্রতিষেধের আভাব। ধিশেব কি না অন্ত বস্ত+ তাহার অভাব । অর্থাৎ 


নিক্ভা কি ?-_লা ধা জন্য বন্ধ নহে । অনিচ্যমিতি চ বিশেষতঃ গরাত্তি- 
যেধাভাবঃ বৈ১অআ৪। আট১। মু ৪11 প্রদশিত লৌকিক প্রকারে 
পরমাণুর কারণ থ'কা সিদ্ধ হয়) সেই হেতু মামরা বলি নিত্য 
পদার্থ পরমাণুর ৪ কারণ ব্রন্ম। পরমাণু থে ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থল ও অনিনা 
ইহা বৈশেধিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তাহা! ছাড়া অণুর 
নিত্যত্ব রক্ষার ভন্ত ভাভারা। আবিষ্তাচ ' বৈ, অ ৪1 আট১। স্ব ৬) 
নামক হ্থত্র রচনা করিয়াছেল। ভাহাঁর অর্থ দৃশ্যমান অআগতের মুল 
কারণ অপ্রতাক্ষ এই জন্ত তাহার লাম অবিদ্া 


আশ্বিন, ১৩৩৪] ংকর ও কণাদ ৫৩৭ 


পূর্বব-পক্ষ-_সেই অবিদ্া অণু-নিত্তাঁর অন্যতম হেতু । কারণ দ্রব্)র 
নিত্যতার প্রতি অবয়বের বিভাগ অথবা বিনাশ এই দ্বই কারণ বাতীত 
তৃতীয় কারণ থাকা পক্ষে যে অস্ম্তাবন! আছে, সে অসম্ভীবনার লাম 
অনিগ্ঠা । (অর্থাৎ পরমাণু কোন কারণ দ্রব্য হইতে জন্মে নাই, দেই হেতু 
পরমাণুর অবয়ব বা অংশ লাই, সেই কারণে তাহার অবয়বের বিভাগও 
নাই, বিলাশও নাই, কাজেই তাভা নি্য। অবিচ্যা _ অজ্ঞান__লা 
জানা । অর্থাৎ নাশ কারণ নল জ্তানা যাওয়াই নিত্যভার লক্গণ । 
স্থতার বিভাগে বস্ত্রের বিনাশ হইতে দেখা যায় । তাহাতে স্থির হয় মেঃ 
অবয়বের বিভাগ ও বিনাশ এই দুই পদার্থ ই বিনাশের কাঁরণ। এ্রঁদ্বই 
কারণ নিরবয়ব পরমাণু হইতে দূরে অবস্থিত, সেই কারণে পরমাণু নিত 
€ অর্থাৎ অবিনাশী | ) 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_“বু অবয়ন সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যাস্তর জন্মায়'_ ইহাই 
তোমাদের কথার তাতপর্যা। কিন্ত ঘ্দি বিশ্ষে-বর্জিতি (অচন্য) 
সামান্তাত্মক কারণের বিশেব অবস্তা উপস্থিত হওয়াকে 'আরম্ত বলা যাঁয়, 
তাহা হইলে অবশ্তই ঘ্বত-কাঠিল, বিলাশের দরষ্টান্তে ঘণীভৃত অবঞ্ার 
বিনাশেও, বিনাশ হওয়া সঙ্গত হইতে পারে । অর্থাৎ কঠিন ঘ্বৃতের 
পরমাণুর নাঁশ বা বিভাগ না ভইয়'ই গলিত ঘ্বৃত হইতে পারে । উহাতে 
কঠিন ঘ্বতের অবস্থাস্তর বা নাশ আমরা বলিতে পারি । 

আর ঘদি অপ্রতাক্ষ হওয়াই নিতাতাঁর কারণ হয়, তাহা হইলে দ্বাথুক ও 
নিত্য হইত কারণ তাহা অপ্রভাঙ্ষ। 

উভয়থা চ দ্বোনাং॥ অম২।পা ২। সু ১৩॥ 

দীপিকা ।-সমান-পরিমাণুবত্তে বাঁ যবীয়ানামপি রূপ-রস-গঙ্ধ-্পশ- 
সন্ভাবো দবোবঃ অসমান-পরিমাণত্বে হতোরসিছ্িতদ্রাষঃ । 

সত্রার্থ।__পরমাণুর উপচয় (বৃদ্ধি) অপচয় ক্ষয় ' হওয়া স্ীকার 
থ।কুক বা না থাঁফুক উভয় প্রকারেই দোষ হয়! 

ভাষ্যের সংক্ষেপ-তাৎপধ্য |--পুর্ব-পক্ষ-_পৃথিবী জল অপেক্ষা স্থল । 
পৃথিবীতে দ্ধপ, রস, গন্ধঃ স্পর্শ চারিটি গুণ আছে, জলে রদসাদি তিনটি 
গুণ। আল আবার তেজ অপেক্ষা স্থল, কারণ তেজের ছুইটি গুণ গন্ধ 


৫৪০ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


ও স্পর্শ! তেভ্ঞ বাঁযু অপেক্ষা স্থল; বায়ুর একটি গুণ স্পর্শ। এইরপ 
গুণের উপচয় অপচয় দেখা ঘাঁয়। 

সি্বান্ত-পক্ষ-_উক্ত উপচয় কি পরমাণুর গুণ? তাভা যদি হয় 
তাহা হইলে কি পাথিব পরমাণুর গুণ জ্রলীয় পরমাণুর গুণ অপেক্ষ' 
অধিক? গুণের উপচয় অপচয় স্বীকার করিলে পরমাণুর পরমাণুত্ব 
থাকে না। গুণের উপচয় অপচয়ে মুহ্িরও উপচয় অপচয় হয় অর্থাৎ 
পাখিব পরমাণুকে গুণাধিক্য-হেতু স্থল বলিতে গেলে তাহাকে অণু বা 
হগ্ম বলিতে পারা যায় না। ধদি গুণের উপচয় অপচয় স্বীকার না 
কর তাহা হইলে পুথিবীতেও তেজের গুণ প্রভীভ হইতে পারে। 

অপরিস্রহাচ্চাতাভ্তমনপেক্ষা ॥ অ- 1 পা২। হু ১৭ ॥ 

দীপিকা 1-ন পরিগাহোহপরিএহঠঃ সাংথা।দিবাদন্ত সং-কার্যাভ্যংশে 
পরিগ্রহঃ লোহপান্ড ন, তন্সাদ তান্তমনপেক্ষা। শিষ্টেঃ পরি গ্রহোহণুমাত্রমপি 
ন্‌ ইত্যর্থঃ। 

সত্রার্থ ।_কোনও খধি পরমাণু কারণবাদের কোনও অংশ গ্রহণ 
কবেন নাই । অতএব, শিষ্ট-বহিভূতি বলিয়া পরমাণুবাঁদ বেদবাদীর অগ্রাহা । 

ভাষ্য-তাৎপর্যা। সিদ্ধান্ত-পক্ষ__ মনু প্রভৃতি খষি বেদের সৎকার 
বাদের পুটির জন্য সাংখথোর কোঁন৪ কোনও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন 
কিন্ত পরমাণু কারণবাদের কোন অংশই কোনও বৈদিক খাঁ গ্রহণ 
করেন নাই। 

আবার দেখা যায়, বৈশেষিকের! তাহাদের শান্ের প্রতিপাগ্ধ- রূপে 
দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সীমান্য, বিশেষ ও সমবায় ( বৈঃ ১ অ+ ১ আ, ৪ স্ক) 
এই ছয় পার্কে অতান্ত ভিন্ন বলেন এবং সে সকলের লক্ষণও দেখান । 
(জ্রব্যং গুণান্তথা কর্ম সামান্তং সবিশেষকং, সমবায়স্তথাভাঁবঃ পদ্ধার্থাঃ 
সপ্ত কার্তিতাঃ।--ভাষাপরিচ্ছেগ |_নব্য-ন্ায় মতে উক্ত অভাব সপ্তম 
পদার্থ )। এ ছয় পদার্থ মনুষ্)) অশ্ব ও শশ গাভৃতির স্টার পরম্পর 
ভিন ও ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত । 'ইর্ধপ স্বীকার সব্বেও তাহারা যে স্বীকৃত 
বিরুদ্ধ গুণাদি-পঞ্চকের দ্রব্যার্ীনন্কা স্বীকার করেন, তাহা কোনও ক্রমে 
উপপন্ন হয় না । 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] ংকর ও কণাদ ৫৪১ 


পূর্ব-পক্ষ_অন্ুপপন্ন কেন ? 
সিদ্ধান্ত-পক্ষ-বিবেচলা কর- ধন, ফুশ, পলাশ প্রভৃতি মে কিছু 
অত্যন্ত ভিন্ন সৎ-পদ্াার্থ, সমস্ত পবম্পর স্বাধীন, কেহ কাহারও অধীল 
নহে; তেমনি অতান্ত ভিন্ন উঁবাঃ গুণ[দি পদার্থ, অস্তান্ত হিননত। প্রযুক্ত গুণ, 
কর্ম এরভৃতি পাঁচটি কি করিয়। দ্র.নার অধীন ভইবে? অথচ জ!হাবা। 
বলেন ছয়টি পদার্থ পরস্পর শ্বীপীন কিন্তু গুণ। কর্ম, গামাগ বিশেষ, ও 
স্মবায় এ পাচটি প্দার্থ জ্রলা পদার্থ অদান। এ কথা ভদিদ্ধ ।. 

পুর্ব-পক্ষ--দ্রব্য থাকিলেই গুণাদি থাকে। না থাকিলে থাকে না) 
এই কারণে দ্রবাই সংগ্কানাদি। আকারাদি-1].005) ভরে জিন ভিন্ন 
শব্দের অভিধেয় ও ক্র হয়ঃ যমল, একই দেব্দনু ভিন ভি হবপায় 
ভিন্ন ভিন্ন নামের নামী হয়। 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--এদ্ূপ বলিলে সাংখাসিদ্ধান্ত স্বীকার ও টৈশেণিকের 
লিজ সিদ্ধান্ত বিরোধ হহবে। ঘেমন সাংখ্যাচার্য্ের! বলেন একহ শ্রুদান 
আকারাদি ভেদে বু হইয়াছেন । 

পূর্ব-পক্ষ-পূম অগ্নি নহে মগ্রভিন কিন্তু ধমের জ্ঞান অপ্রিতর 
অধীনত দেখা ঘা । 

পিদ্ধান্ত-পক্ষ- দেখা ফায় সভ্য, কিশ টিন বাজগয়া গ্রহাটি হওয়াহ 
অগ্ি ধূমের ভিন্ন ভা নিশ্চিত আছে এস্থলে অর্থাহ ড্র শুণ প্ষে 
সেরূপ ভিন্নতা দেখা যায় লা শুট্লাবন্বল, হি তাঘেনু, নল উত্স 
প্রভৃতি দ্রবা তাহাদেন শুক্র, লোহহ প্রভৃতি বিনেধনের ছারা তাত 
হয়। দ্রবা ও গুণ পৃথকরূপে 'কহ কখনও লেখে দাই পম ছাড়া 
আগ্ন যখন দেখা বায়, ধব্লতা। ছাড়া ছপ্ধ সেপ দেখা যাস লা, এসইনন্া 
আমর! বলি গুপ দ্রব্যেরই রূপবিশেষ এবং যে ঘুক্তিতে গুণের ড্রপ্যাআ্বকহা 
প্রতিপাদ্দিত হয়, সেইন্ধপ যুক্তিতেই কর্ম, সামাহ্, বিশেষ ও সমবায়ের 
দ্রব্ত্বকতা সিদ্ধ হয়। 

পূর্ব-পক্ষ--যদি বলি অযুত-সিদ্ধতার বলে । অপৃথকরূপে উৎপন্ন, 
0০-6515060€ ) গুণের দ্রব্যাত্মকত। ( দ্রব্যাধীনতা ) প্রতীত হয়, দ্রব্য ও 
গুণ এক বলিয়া অনুভূত হয়; 


৫৪২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


সিদ্ধান্ত-পক্ষ_অধুত-সিদ্ধতা কি? তুই বিভিন্ন পদার্থ অপৃথকরূপে 
যে উৎপন্ন হয়, ভাঁহ1 কি দেশে, না কালে, না স্বভাবে? 

পূর্ব-পক্ষ-যদ্দি বলি অপৃথক দেশতাই অযুত-সিদ্ধত। ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_তাহা হইলে স্বমত বিরুদ্ধ হইবে । কেননা তাহা হইলে 
তোমাদিগকে বলিতে হয়, হত্রর পেশই স্ুঞ্রারন্ধ বস্্রের দেশ) কেননাঃ 
স্াত্রষ্ট বাসীর অবস্থিতি । সেইরূপ বসছে দেশই বন্ধের গুক্লাদি গুণের 
দেশ, শুধুহযত্রের দেশ নহে । কিন্ত স্ত্রীকার কণাদ মহধিও উহার 
বিরুদ্ধে হাত্র বচল] কপ্রিয়াছেন- দ্রবা!ণি জ্বাত্তবমারভন্তে গুণাশ্ড গুণা- 
স্বরম্‌' বৈ, অ ১,আ ১, ১৯. দ্রবা-সমুহ দ্বাণম্তলই জন্মায় । কখনও 
গুপান্তর জন্মাতে পারে না। ০পইরূপ গুণ-সণুহ গুণাম্তরই জন্মায়, 
কখনই দ্রবীস্তর জন্মাইতে পানে নাঁ। কানণ-দ্রব্য সৃতদ্বারাই কার্ধ্য- 
দ্রন) বস্স্ের উৎপত্তি হয়। শুত্রস্থ শুক্লাদিগুণ কাশ্য-দ্রবা লক্ষে স্সমান- 
জাতীয় শুরু!দি গুণ ভন্মায়া থাক 1 এবং দ্রব্য ও গুণ যখন পুথক 
পদার্থ এবং দ্রেবযান্তর ও গুণাস্তর জন্মায় তথন তাহাদের একদেশতা সিদ্ধ 
হয় লা । 

পূর্বব-পক্ষগ _যদি বলি অপুথক কালই অব-সিদ্ধতা ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-তাহা বলিতে পার না। কারণ ভাঙা হইলে পশ্তর 
বাষ-দক্ষিণ শৃ্্য়র অযুতসিদ্ধতা মালিতে হইবে, কিন্থু তাহা মানা যাঁয় 
না। শৃক্গদ্ধয় এককাল-গ্রভব হইলেও তাহা পুথক-_অপৃথক প্রীতির 
বিষয় নহে । 

পূর্ব পক্ষ-_অপুথক স্বভাবত্বই অযুত-পিদ্ধান্ত | 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ_-তাহা হইলে তোমাদের প্রতিবাদ্দিত্ব ত্যাগ করিতে 
হইবে । বেনন! তাহা হইলে জব্যের ও গুণের স্বরূপতঃ ভেদ অসম্ভব । 
দ্রব্য ও গুণ স্বভাবতঃই যদি অপুথক হর তাছা হইলে গুণকে দ্রবোর সহিত 
অভেদরূপে প্রতীয়মান হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ গুণাদি-পনার্থ জ্রব্য- 
পদার্থ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, এ সিদ্ধান্ত অনুভব-বিরুদ্ধ । 

পূর্বব-পক্ষ-_যুতসিদ্ধ ( পৃথকন্ধপে উৎপন্ন ) পদার্থয়ের পরস্পর সম্বন্ধের 
লাষ সংযোগ ও অধুতসিদ্ধ পদার্থছ্য়ের পরস্পর সম্থন্ধের নাঁম সমবায়। 


আশ্বিনঃ ১৩৩৪ ] শংকর ও কণাদ ৫৪৩ 


সিদ্ধান্ত-পক্ষ__এ সিন্কান্তগ ঠিক নয়। কেনন। উভয় পদার্থের অথ! 
অন্ঠতর পদার্থের মধ্যে কাহার অনভসিদ্ধত ?__কার্যোর পূর্ববে কারণের 
সিদ্ধতা থাকায় উভয়ের অঘুত-সিদ্ধতা পক্ষ আদৌ উপপরন হয় না। এবং 
অন্ত পক্ষগু সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ কারণের সহিত অযু-সিদ্ধ কার্ষের যে 
সন্বন্ব_সে সম্বন্ধের নাম সমবায়) এইরূপ অন্তর ঘটিত অঙগীকারেও 
অনিবীর্ধয দোষ আছে। কারণ পুথক সিদ্ধ, কিন্ত কাধ্য অপুথক সিদ্ধ, 
এ কথা সম্বন্ধ-নির্বাচনের যোগ) নভে । যে ক্ষণে কার্ধা দ্রবা আসদ্ধ 
ছিল অর্থাৎ স্বরূপ লাভ করে নাই সেক্ষণে সেকিরূপে কারণের সহিত 
সম্বন্ধ হইবে? সম্বন্ধ যখন উভয়ের অদীন-_-তখন তাহা কিনূপে 
একের নিঃস্বকূপ অবস্তায় অর্থাৎ না! থাকা আবস্কায় ঘটিতে পারে? 
প্রথম ক্ষণে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্পত্তি হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহা কারণ 
জ্বর সহিত সঘ্ব্ধ হয়; এরূপ বলিলে তাহা সংযোগই হইল, সমবায় 
হইল কৈ? নিষ্পনন পদার্থদয়ের সম্বন্ধের লাম সংষোগ, এই সংষেগ 
সম্বন্ধই প্রকারান্তরে স্বীরুত হইতেছে। সম্বন্ধা ভওয়ার পূর্বে কার্য 
দ্রবোর নিষ্পন্নতা স্বীকার করিংলই শযুতসিদ্ধতার অভাব স্বীকার করিতে 
হইবে এবং করিলে বৈশেধিকের “বুতসিদ্ধি না থাকায় কার্ধা কারণের 
সংযোগ বিভাগ নাই+ এই উক্কি ৪ ঠিক হইবে না। 

পূর্ব পক্ষ__যদ্দি বলি, দ্রুবং উতপত্তি-ক্ষণে নিক্ষিয় থাকে, সে অবস্থায় 
সংযোগ-সন্বন্ধ ঘটে না, সংযোগের কারণ ক্রিয়া স্থতরাং নিক্ষ্ষিয অবস্থাতে 
অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিক্প সংযোগ ঘটে না। 

সিদ্ধাত্ত-পক্ষ-__এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যুন্তর এই যে কাধ্য-দ্রব্য 
সকল উত্পত্তি-ক্ষণে নিক্িয় থাকিলেও তোমাদের মতে যেরূপে 
আকাশাদি বিভু-দ্রবোর সহিত তাহার সংযোগ-সন্বন্ধ স্বীকৃত হয়, 
আমাদের মতে সেইরূপেই কারণ-দ্রব্যের সহিত কাধ্যের সংযোগ-সম্বপ্ধ 
হয়, সমবায় নানক পৃথক সম্বন্ধ হয় না। ফলে, সংযোগই বল, আর 
সমবায়হই বল, কোনও সম্বন্ধ সন্বন্ধী হইতে পৃথক বা অতিরিক্ত পদার্থ 
নহে। সম্বন্ধী ব্যতিরেকে সম্বন্ধের অস্তিত্ব পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। 
সন্বন্ধীর সত্তাতেই সন্বন্ধের সততা, সন্বন্ধের আর পৃথক সত্তা নাই । 


৫৪৪ উদ্বোধন | ২৯শ বর্ষ_৯ম সংখ্যা 


পূর্ব-পক্ষ--যাহার সহিত সম্বন্ধ সে সম্বন্ধী। সংযোগ ও সমবায়ের 
বোধক শব্দ ও জ্ঞান পৃথকরূপে থাকিতে দেখা যায়; সুতরাং সংযোগের 
ও সমবায়ের পৃথগন্তিত্ব অবশ্যই আছে । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ__ন!) তাহাও বলিতে পার না। বন্্র এক হুইলেও-_ 
অপৃথক হইলেও স্বরূপ ও বাহ রূপ (সঙ্বন্ধানুযায়ী রূপ ৷ অনুসারে 
তাহাতে নান! শদের ও নানা জ্ঞাশের ব্যবহার হয়। শব ও জ্ঞান 
নানা হইলেই যে বস্তরূপ নালা তয়, এমন কিছু হইডে পারে না। 
দেবদত্ত এক কিন্ত তাহাকে স্বরূপ ও সম্বন্ধিরপ অনুসারে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, 
শ্রোত্রিয়, বদ), বালক, যুবা, বৃদ্ধ, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, আমাতা 
ইত্যাদি নাল! শব্দের ও নানা জ্ঞানের বিষয় হইতে দেখা বায়। রেখা 
বস্তও এক ; কিন্তু তাহা স্থান ও সন্নিবেশ বশতঃ ১১ ১০১ ১৪০) ১৪০০ 
আদি বহু শব্দের ও জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে । অতএব সম্বন্ধী পদ্দার্থ 
সকল তদ্বোধক শব্দ-প্রত্যয় (জ্ঞান) ব্যতীত অব্যতিরেকে সংঘোগ 
সমবায়-শব্দ-প্রত্যায়র যোগ্য হয়, ব্যতিরিক্ত বস্তর অস্তিত্বরূপে হয় না। 
অর্থাৎ উপলব্দি-লক্ষণ-প্রাপ্ত পদার্থাস্তরেব অভাব অন্ুপলব্ধি-বশতঃই 
নিশ্চিতই হয়! তাত্পর্যয এই যে? নাম আছে ও জ্ঞান হয়, ইহা 
দেখিয়। তোমর] সংঙ্ষোগকে ও সমবায়কে স্বতন্ত্র বল, কিন্ত তাহা ভ্রম । 
উক্ত উল্তয়ের স্বাতন্র্য কোনও প্রমাণে উপলব্ধ হয় না অর্থাৎ তাহা 
সম্বন্ধি-পদার্থের অতিরিক্ত নহে । তে হেতু সন্ধন্ধি-পদার্থ ছাড়িয়! উপলব্ধ 
হয় না, সেই হেতু তাহার নাস্তিত্ই নিশ্চিত। ভঙ্গুলিসংযোগ কি? 
- অঙ্গুলি-সংযোগ  অঙ্গুলিদ্বয়ের নৈরন্তর্ধয । অবাবধান ) ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে । সমবায়ের ত কথাই নাই । সমবায় এ পধ্যস্ত কাহারও 
গোঁচরে আইলে নাই। সম্বন্ধ-বাচক শব্দ ও সম্বন্ধ ইত্যাকার জ্ঞান 
সন্বন্বীকেই বিষয় করে। 

পূর্ব-পক্ষ-_-তঠভয়ের সান্তন্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদে বা লিরস্তরিতরূপে 
সন্বন্ধবৃদ্ধি যখন হইতেছে তখন সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর পৃথক অস্তিত্ব কেন স্বীকার 
করিবে না? 
সিদ্ধাত্ত-পক্ষ-__ল! তাহা হইতে পারে না। 


আশ্বিন) ১৩৩৪ ] ংকর ও কণা? ৫৪৫ 


পূর্বব-পক্ষ-_কেন ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ_-তাহা বলিয়াছি, স্বরূপ ও বাহ্‌নূপ অনুসারেই 
ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়। থাকে । নৈরন্তর্যয অবস্থায় অঙ্ুলিদ্বয়ের ও 
রূপরূপার সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, স্বতঃ প্রতীয়মান হয় না। বস্তদ্বম 
থাকিলে সম্বন্ধ প্রতীয়মান, বস্তদ্ধয়ের অভাবে সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয় না। 

তাহার পর দেখ, পরমাণু, আত্মা ও মন এ সকলের প্রদেশ নাই! 
প্রদ্দেশ বা অবয়ব ব। অংশ ন! থাকায় সংযোগ-সম্ভীবনাও লাই । 
প্রদেশবান্‌ দ্রব্যতেই অন্ত প্রদেশবান দ্রবোর সংবোগ হইতে দেখা যায়! 

পূর্ব-পক্ষ _প্রর্দেশ না৷ থাকিলেও ই সকলের কল্পিত প্রদেশ স্বীকার 
করিব? | 

সিদ্ধাত্ত-পক্ষ_তাঁহাঁও বলিতে পার না, কেন ল!, কল্পনা করিলেই 
সে পদার্থ সিদ্ধ হয় না । তাহ! ঘদ্দি হইত; তাঁহা' হইলে পবই কল্পনার 
দ্বার সমাধান হইয়া যাইত। 

পূর্ব-পক্ষ-__যেগুলি দরকার সেইগুলির কনার প্রয়োজন, অযথ। 
কল্পনার প্রয়োজন নাই। 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-বিরুদ্ধ হউক আর অবিকুপ্কই হউক, এতগুলি পদার্থ 
কল্পনীয়, তাহার অধিক অকল্পনীয়, এমন কোনও নিয়ম নাই এবং 
নিয়মের কোনও কারণও নাই । কল্পনা নিজের অধীন, যত ইচ্ছা ততই 
করিতে পার । বৈশেধিক ছয় পদার্থের কল্পন। করিয়াছেন, তাহার উপরে 
আর কেহ অধিক পদার্থের কল্পনা করিবে না, অন্তে শত কিংবা সহস্র 
পদার্থের কল্পনা করিবে নাঃ এ বিবয়ে নিবারণের কিছু মাত্রও হেতু 
নাই। কল্পনাকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না। কল্পনা করিলেই 
যদি পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে যাহার যাহার যেষে পদার্থে রুচি, 
তাহার! সেই সেই পদার্থের কল্পনা! করুক ও তাহা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হউক । 
কোনও দয়ালু কল্পনা করিবেন জীবের ছুঃখ-বহুল সংসার থাকিবে 
না, তাহাতে আবার আমোদ কি? অতএব সংসার নিত্য কা সর্ধববকাঁল 
থাকুক । অন্যে কল্পনা করিবে মুক্ত জীবও পুনং সংসারী হইবে । এই 
সকল বিরুদ্ধ কল্পনীর নিবারণ করিবে কে? 


৫৪৬ হা [ ২*শ রা সংখ্যা 


তাই আমরা বলি, নিরবয়ব ছ্ই পরমাণু সংলি হই 1 সাবয়ব ধাপুক 
জন্মাইতে পারে না। যাহার! নি্রবয়ব-_তাহাদের সংশ্েষ আকাশের 
সংশ্লেষের সায় অনুপপন্ন । পৃথিব্যাদিতে কার্টে জতুসংশ্লেষের স্টায় 
আকাণের সংশ্রেষ হয় না কারণ আকাশ নিরবয়ব। 

পূর্বব-পক্ষ__এঁরূপ বিনা সমবাঁয়ে কার্যকারণের আশ্রিতাশ্রয় ভাব 
উপপন্ন হয় না সেইজন্য সমবায় অবশ্ঠ কল্পনীয়। 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ_তাহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়। যেমন-_কার্ধ্য 
ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন, উহ! সিদ্ধ হইলে আশ্রিতাশ্রয় ভাব সিদ্ধ হয়, 
এবং 'আশ্রিত আশ্রয় ভাব সিদ্ধ হইলে কুণ্ড-বদরের ন্টায় কার্যের ও 
কারণের ভিন্নতা সিদ্ধ হয়| কুণ্ড আশ্রয়, বদর আশ্রিত-__টরূপ হওয়াকে 
ইতরেতরাশ্রয় বলে। কুণ্ড ও বদরের গ্ঠার় কাধ্য কারণ ভিন্ন হইলে 
কার্যের উৎপত্তি এবং কারণ ও কার্যের সম্ব্ধ-জ্ঞাপ্তি সিদ্ধ হয় না। 
ই জন্য ইহাকে দোষ বলে। 

সেই জন্য বেদাস্তীরা কাধ্য ও কারণের ভেদ ও াশ্রিতা শ্রয় ভাব 
মানেন না। এবং সেই জন্তই কারণ দ্রবোর সংস্থান বা অবয়ব-বিশ্তাঁস 
বিশেষকেই কার্ধা নামে উল্লেখ করেন । 

অপর দিকে, পরমাণু যখন পরিচ্ছিন্ন পদ্দ!র্থ তখন তাহার ৬১ ৮) ১৯ 
যতগুলি দিক থাকুক, সেই সকল অবয়বই তাহাকে লাবয়ব করিবে, 
তাহ: হইলেই তাহা নশ্বর । সেই হেতু পরমাণুর নিতাতা ও নিরবয়বতা 
পরম্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ । 

পূর্ব-পক্ষ_যদি বলি তোমর! যে সকল দিগ্ভদভেদী অবয়ব বা 
অংশ বলি,ব-_সেইগুলিই আমাদের পরমাণু? 

পিদ্ধান্ত-পক্ষ-_-ইহা বলিতে গেলে স্থুল ও স্ুক্ষ্ের ভারতমা বা অল্লাধিকা 
হইনে, ভাঁহাতে তাহ! পরম কারণ অপেক্ষা বিনাশী ইহাই উপপন্ন হুয়। 
এই পৃথিবী দ্বযুকাঁদি অপেক্ষা স্ুলতম, ইহ! বস্ত্ সৎ হইলেও বিনাশী। 
ইহা! অপেক্গা হুক্ষ্রতর পৃথিবীও সমজাতীয়তা হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হয় 
এবং তৎপরে ছ্যণুকও বিনষ্ট হ্য়। পাঁধিব ত্বাপুকের বিনাশের ন্যায় 
পাথিব পরমাণু ও সমজ্সাভীয় তা হেতু বিনষ্ট হইতে পারে-_ 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] বঙ্গাভিত্যে ভাব-বৈষম্য ৫5৭ 


পূর্বব-পক্ষ__যাঁহারা৷ বিনষ্ট হুয় তাহার! অবয়ব বিভাঁগের পর বিনষ্ট 
হয় কিনব পরমাণুর অবয়ব লা থাকায়, বিভাগ না থাকায় বিনাশ হয় লা। 

দিদ্ধান্ত-পক্ষ _দ্ৃত-কাঠিন্ত বিলয়ের ন্ার তাঁছা! বিনা বিভাগেও বিনষ্ট 
হইতে পাবে । ঘেমন ত্বতলংঘাত ও স্বর্ণ গ্রভৃত্ি বিন! অবয়ব বিভাগে 
অগ্নি সংযোগ বলে দ্রবভাৰ প্রাপ্প হয়, সেইরূপ পরমাণু-পুর্ও পরম- 
কারণ-ভাব প্রাপ্ত হইয়। অমূর্ত ও বিন হইতে পারে। 

আরও দেখ, কেদল অবয়ব সংষোগ দ্বারাই যে কার্ধা জন্মে, তাহ! 
নহে। ছুপ্ধ ও জল বিনা অবয়থাস্তর সংযোগে বর্ষ (দধি) ও উপল 
(শিলা অর্থাৎ বরফ) জন্মাইয়া থাকে । ঈশ্বর কারণ প্রতিপাদক 
শ্রুতির বিরুদ্ধ বলিরাই এই অসার তর্ক কলুধিত মত, শ্রুতি-প্রবণ শিষ্ট 
মনু প্রভৃতি খাঁষ গ্রচণ করেন নাই । 

ইতি বৈশেধষিক মত খণ্ডন 
হরি ৪ তৎ সৎ 
বাস্ুদেবানন্ন 


বঙ্গলাহিত্যে ভাব-বৈষম্য 


বঙ্গ তাঁষার প্রকৃতি পর্ঠালোচনা করিতে হইলে ভারতীয় প্রতিভার 
ধারাকে সবিশেষ হৃদয়ঙম করিতে হইবে। মুর পম্চাতে-_সংস্কৃত 
সাহিত্যের মধ্য দ্দিয়া ভারত যে ভাব-সৌধ নির্মাণ করিয়াছে তাহাকেই 
বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য করিতে হইবে । ভারত ষে সনাতন কাল হইতে 
তাহার একট। অপ্রতিদন্ী বৈশিষ্ট্য লইয়! সর্ধবজ্পাতির সমক্ষে প্রোজ্জল 
কনক-কিরাটশোভী গৌরীশৃঙ্গেরই মত প্রদীপ্ত. প্রতিভাত ও স্ুপ্রত্তি- 
চিত, সেই বিশেষত্বকে_ সেই বৈশিষ্ট্কে ভাষাতত্বের মধ্য দিয়াই 
অন্বেষণ করিতে হইবে । ভারতীয় মনীষার পরিস্যৃপ্তি হইয়াছিল কোন্‌ 


৫৪৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ- ৯ম সংখ্যা 


অনভ্তযুগে-_তাহার সন্ধান লইয়া তাহার প্রাচীনস্ই মামাদের স্পর্ধার 
বিষয় হইতে পারে না। ভারতীয় খষি, বাহার উর্বর মস্তিষ্ক হইতে 
উৎখাত হইয়াছিল পরব্রন্মের বাণী__বেদবাণী-যাহা বেদান্ত উপনিষদ 
দর্শন মীমাংসা পুরাণ ভন্ত্রাদিক্রমে মহামন্ত্র রূপে সাহিভোর মধ্য দিয়া 
ভারতের স্বস্বরূপে, বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই ভারতের একান্ত 
শ্লাঘার বিষয় এবং ভাষাতব হিসাবেও আলোচা হওয়া বিধেয় । 

এখন দেখিতে হইবে স্থৃচিন্তিত চিন্তাধারার ভিত্তর দিয়া,. ঝুঝিয়! 
লইতে হইবে শ্রী সকলের মুল উৎস কোথায়__তাহারই সন্ধান লইয়া । 
ভারতের খধষি বলিতে পারিয়াছিলেন-__“সর্বং খহিদং ব্রহ্ম”) তীহারাই 
অনুভব করিয়াছিলেন _'ভূমৈব স্ুখম্চ । সৃতরাং এ সকল মন্্রষ্টা থাষি- 
গণের উদাত্ত গাথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব_ভাতত ছিল 
ধন্মের স্থদুঢ ভিন্তির উপর স্ুপ্রতিষ্ঠিত। সেইজন্তই ভারতের যাহা কিছু 
বৈশিষ্টা, যাহা কিছু শ্বাতন্ত্রা তৎসমন্ত ধর্মেরই লামাস্তর বা 
গ্রকারানস্তর ৷ 

ভারতবর্ষ “একমবাত্বিতীয়ম্ঠ এই ধর্্মবাণীকে বক্ষের নিধি করিয়া 
কত যুগযুগান্তর ধরিয়া আরাধনা করিল, ধ্যান করিল এবং অনুভূতির 
বিষলানন্দ উপভোগ করিল। জীব কখনও সুখকর বস্থ লাভ করিয়া 
একাই তাহা! উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না শ্রেয়বস্ত প্রিয়কে 
দিয়াই তৃপ্তির পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে । যে ভারত বিশ্বকে একান্ত 
আপনার ভাবিয়াছিল, সই ভারত “সর্ববং খন্বিদং ক্রহ্গ'কূপ ব্রহ্গসত্তার 
অনুভূতি-জনিত তৃমালন্দ বিশ্বে বিতরণ করিতে উৎস্থৃক হষইয়াছিল। তাই 
তাছার প্রকাঁশের জন্ত খনিগণ স্ষ্টি করিলেন স্থুললিত ভাষা । সে 
ভাষা কথিত ভাবা, অবশ্য দেব-ভাষা-সংস্কত ভাষাই যে তাহাদের 
ভূমানন্দ অভিব্যক্তির ভাষা হইয়াছিল ইহ! বলাই নিশ্রয়োজন । 

ভারত-মন্তিফধে যে জনাহত মহাধ্বনি কতকাল ধরিয়। ধ্বনিত 
হইতেছিল-_ঘাহা৷ অতীন্্িয়। তাহারই স্দৃর্তির জগ্ত ভারতীয় খষিকুল 
জাগিয়। উঠিলেন। মৌখিক সংস্কত ভাষার মধ্য দিয়া তাহাদের মহা- 
ভাবের বহুদিন ধরিয়া আদান প্রদান চলিয়া গিয়াছিল। তখনও 


আখিন, ১৩হ৪ ব্রসাহিতো ভাব-বৈষম্য ৫৪৯ 


ভাহারা পিখিত ভাষার আরিজীর করিতে পারিয়া ছিলেন না তা 
নিশ্চয়ক্ূপে বলা বায় নাঁ। পাঁশ্চাতা ভাষা তন্ববিদ্গণের গবেষণায় স্থিরী- 
কৃত হইয়াছে থে, গীকৃ সভ্যতা উন্মেষের স্মপীময়িক কালেই নাকি 
ভারতীয় বর্ণমালার স্থষ্টি হইয়ছিল। ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি- 
যুক্ত হেতু আছে কিনা তাভাও বলা দূরূহ | কিন্তু ইহা অতি সত্য-_- 
ইহাই বিশ্বাস করা অধিকতর সমীচীন, ষে জাতি উচ্চকণ্ঠে বলিতে 
পাবিয়াছিল শব্দই ব্রহ্ম_-মহানাদ হইতেই সকল নাদের স্থ্টি, তাহাদের 
পক্ষে বর্ণমালার আবিক্িঘ়া পৃথিবীর ঘে কত শৈশব কালেই হইয়াছিল, 
তাহ! ম্ধীঞ্জন মাত্রেই বিচার করিতে পারেন । 

সাঠিত্য স্বর সঙ্গে সঙ্গেই তাঠাদের চিস্তাধারাকে তাহার! অন্য- 
দিকে প্রধাবিত করিতে বাধ্য হইলেন । সে সময় তাহাদের বংশ বিস্তার 
হইয়াছে, গুধকন্াঞ্ছসারে তীহাদের কন্মরবিভাগ সমাধান করিলেন এ 
ধর্শেরই ভিতর দিয়া । তখন ভারতীয় খষিগণ এই সাধনা-__-এই স্মহান 
কর্মমপ্রেরণায় প্রেরিত হুইয়া, উদ্বদধ হইয়াছিলেন তাহাদের সমাস বন্ধন 
করিতে । সামাজিক অনুশাদনগুলি9 ধর্মের অন্ুশাসনের দ্বারা বিধিবদ্ধ 
হইল। ধশ্মকে জ্রাগাইয়া রাখিবার জন্য সমাজে পঞ্চপর্বের স্থষ্টি হইল 
এবং পঞ্চনহাষজ্ঞ সাধন সামাজ্িকগণের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইল । 
তখন ভারত ব্রঙ্গবাদান্বকলিত বেদ, মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞঃ তপস্তাঃ ধ্যান, 
ধারণ! প্রভৃতি দ্বার পিদ্ধির পথে অতি সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন 
এবং তৎসহ বেদমন্ত্রগুলিও মন্ত্র: খধিকর্তৃক ভাষার মধ্য দিয়া প্রকা- 
শিত হইতে লাগিল । তর্দের খষি উদাত্ত স্থুরে গাহিলেন “গু হিরণাগর্ভঃ 
দমবর্ততাগ্রে ভূতন্ত জাতঃপতিরেক আসীৎ।, সৃষ্টির প্রারস্তে হিরণ গর্ভ 
অশরীরী মহাদেবতাঁর আবির্ভাব বর্ণন করিলেন । এই যুগের ভাষার 
সাক্ষ) দিল খক্‌ সাম যজুঃ অথর্বব এই চারি বেদ । বে যুগের অন্ুশাসনের 
দ্বারা সমাজ পরিচালিত হইল পরিপুষ্টি লাভ করিল সেই যুগের নাম 
হইল বৈদিক যুগ। এখন দেখা যাইতেছে, বেদ যে যুগকে বিশেষিত 
করিল সে যুগের ভাঁষাঁর ধারাকে ধর্্মহী হে ওজ£প্রোতরূপে অধিকার 
করিয়! বসিয়াছিল--ইহ! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 


৫৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


সাপািসপাটিসি্টিপসিপস৯৯পসিস্িসতসসি ১৯৩৯ প৯৫৯প৯০৯ ৯৯ ২০৯৮ ০৯ ৯৮১৯১ তপস সস 


শুধু সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নে সমাজ রক্ষিত হয় না, উহার 
পালনে, উহার রক্ষণে ও উহার স্থিরীকরণেই সষাজ-শৃঙ্খল নুদৃঢ় হয়। 
বেদের খধিগণ সমান্সের মধ্যে ধর্মের অবিরোধ ভাব রক্ষা-কলে 
এই সময় প্রচেষ্ট হুইয়াছিলেন। পাছে প্রাকৃতিক বিপধ্যয়ে বা 
সামাজিক বিদ্রোহে জনগণের দৃষ্টি ধর্ম হইতে শ্লথ হইয়া পড়ে সেই 
ভাবিয়া বিরাট সমান্পকে তাহার তাবৎ বিধি ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র পারি- 
বারিক গ্রন্থির মধ্যেও ব্যবস্থিত করিবার জন্ত তাহারা সজাগ হইয়া 
উঠিলেন; তাহারই ফলে সমষ্টিশক্তির মধ্য দিয়া যে ধর্মভাব অব্যাহত 
গতিতে প্রসার লাভ করিতেছিল তাহাকে বা্িশক্তির মধ্য দিয়াও 
প্রচার করিলেন। মন্ত্রা্দি-প্রবর্তিতি তাতকালিক পরিবার-গঠন-প্রণালী 
তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । পরিবারম্থ জনগণের পরস্পরের প্রতি পরম্পরের 
জক্কি শ্রদ্ধ! প্রীতিপূর্ণ সন্বন্ধই কেবল নিণণীত হয় নাই, পরস্থ তাহাদের 
সকলের ও প্রত্যেকের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপক শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইল, 
- ইহাই মনু-যুগ লামে অভিহিত । 

মন্বাদি খষির ধুগে ভারত শুধু তাহার আচার বাবহার রীতি পদ্ধতি 
প্রভৃতি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না, অধিকন্ত তাহারা সমাজ ও 
পারিবারিক জীবনে ধন্মভাব উদ্দীপিত করিবার জন্ত নানা পুরাণাদিও 
লিখিয়া গিয়াছেন । দাঁ্শনিকের চক্ষে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায়ঃ পুরাণের প্রতিপাগ্ভ বিষয়গুলি তাহাদের নামের মধ্য দিয়াই 
হুচিত হইতেছে । এই ভাবে এ সকল পুরাণবেত্া খধিগণের দ্বারা 
ষতদিন পধ্যন্ত ভারতের সমাজ ও পরিবার শুঙ্ঘলিত, সুগঠিত ও 
স্থুশোতিত হইয়াছিল দেই যুগকেই সাহিত্যিকগণ পৌরাণিক যুগ বলিষ। 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই যুগেও সাহিত্যের মধ্য দিয়া কেবল মাত্র 
ধর্মভাবই প্রকটিত হইয়াছে_-ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

ধর্ম ঘখন ভারতীয় সমাজকে আক্রমণ করিয়া পরিবারের মধা 
দিয়া অব্যাহত গতিতে চলিহেছিল তখন তাহার নিয়ন্তার 
প্রয়োজনও খ্ষগণ, ভাবিয়াছিলেন । এই সুচিন্তিত ভাবধারার 
প্রভাবে ভারতে রাষ্ট্রে সি হইয়াছিল। তীহাঁরা গাহিলেন, 'মহৃতী 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] বঙ্গদাহিত্যে ভাঁব-বৈষম্য ৫৫৯ 


দেবতা রাজা নররূপেণ তিষ্ঠতি” | তাঁহারা ভাবিলেন, অনুভব 
করিলেন, বাট্রপরিচালনার যোগ্য সঙ্গতিসম্পন পুরুষ রাজ! 
গ্রজারঞ্জনই হুইল তীহাঁর এক মাত্র লক্ষ্য-_প্রজাঁপাঁলনই হুইল তাহার 
একমাত্র কর্তৃবা-__ধর্্মরক্ষণই হইল ষ্ঠাহার একমাত্র সাধনা । সুতরাং 
এই যুগেও রাষ্রতন্ত্র স্থষ্টি করিবার জগ্ঠ চাপক্যার্দি খধির ভাঁয় নীতি- 
বিদ্‌ কর্তৃক বিশি্ শাস্ত্র প্রণীত হইল। ইহাও আপদ্ধর্মাদি নামে 
পরিচিত । 

সাম দান ভেদ দণ্ড__-এই চতুর্ববিধ ব্াগ্রীবিধি ষে সকল উর্বর মস্তি হইতে 
প্রহ্নুত হইয়াছিল সে সকল মস্তিষ্কে ধ্টই ষে লীল! খলা করিতেছিল 
আপব্-ধর্্থ গ্রন্থের নামই তাহার বিশিষ্ট প্রকাশক । এই ভাবে বৈদিক 
যুগ হইতে মনাদি ঘুগ পধ্যন্ত সমাজ, পরিবার ও রাষ্রের মধ্য দিয়া ধর্ম 
ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছিল 

ভারতীয় সাহিতাবেদে যে ব্রদ্ষস্ততি উদগীত হইয়/ছিল, তাহা যে 
কেবল নীরম ধর্ম্ভাবকেই অবলম্বন করিয়া সমাজ ও রাষ্রের উপর 
তাহার কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নহে, উহার মধ্য 
দিয়া ভারতীয় খষিগণ রসধারাও বিস্তার করিয়াছিল। সারাঁৎসাঁর 
ব্রহ্ষকে আশ্রয় করিয়। যে সাহিত্য ত্য হইয়াছিল ০েই সাহিত্যে 
£রসো বৈ সঃ) এই মহাবাঁণী প্রস্থত হইয়াছিল। আঁধ্য পধিগণ 
এই ভাবকে সরস ও প্রাঞ্জল করিয়া সাঁধারণে অনুল] নিধি স্বরূপ 
দান করিয়াছিলেন । সাহিত্যে রস স্থষ্টি ভারতীয়গণের অন্ঠতম বৈশিষ্ট্য । 

ভারতীয় খমিগণ আদি করুণ প্রস্ততি নব রমকে প্রকাশ করিয়া 
অগতের নিকট একটি মহাদানরূপে উপস্থাপিত করিলেন। মে 
রস-সমূহের মধ্যে কোন আবিলতা ছিল লা--উহা গ্োতকঃ ভান্বর 
ও সব্বাবস্থায় আপামর সাধরণের অধিগম্য। এখানেও দেখা 
যায়। সেই বরসভীব আবরোধ ধম্মের মধ্য দিয়া প্রকাশিত 
হুইয়ঠছিল, সর্বোত্তম অলঙ্কার পরিহিত হুই। “সত্যং শিবং সুন্দরম্* 
রূপে। এই ভাবে ভারতের ভাঁষা ধর্দু-অবিরুদ্ধ-রসালঙ্কার সংযুক্ত 
হইয়। মোহন ও কল্যাণকর তাবে ক্রমোন্নত হইতেছিল। কিন্তু খুঃ 


৫৫২ উদ্বোধন ( ২৯শ বর্ষ-৯ম সখ্য 


পৃ ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর পূর্বপর্ান্ত উহা গ্রন্থাকার ধারণ 
করিয়াছিল কিনা তাঁহার কোন বিশিষ্ট নিদর্শন পাঁওয়! যায় লা। 
তবে তদানীন্তন ভারতের সর্বাঙ্গ স্বন্দর ভাষার প্রকটমৃর্থি লইয়া 
মহবি বালীকি রামায়ণ মহাঁকাঁবা রচনা করিয়াছিলেন । 

রামায়ণ মহাভারতের মধা দিয়াই ভারতীয় সাহিতোর এক মাত্র 
বৈশিষ্টা- ধর্ম ও রস অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বৈদিক 
সাহিত্য ও রাঁষায়নীয় সাহিত্যকলার মাধা এইট্রফুই বিশেষ বক্ষ্য 
করিবার বিষয়, যে বৈদিক মন্ত্রগুলি বিশেষ বিশেষ থাষি কর্তৃক আখ্যাত 
হইয়াছিল তাঁহা ব্যক্তিগত ভাবে সাহিতের পুি সম্পাদন করিলেও 
ঘতিহাসিক হিসাবে তাহাকে বিশ্লেষণ করা যাঁয় না, কিন্ত পরোক্জ 
গ্রন্থের ভিত্তর দিয়া মনোনিবেশ করিলে আমর! দেখিতে পাইব, 
উক্ত মহাঁকাবোর প্রণেতা মহামুনি বাল্সীকি আহার কাকোর মধা 
দিয়া বিভিন্ন খষির রচিত আখ্যান ফুটাইয়া তুলিলেও বৈদিক ভাষায় 
বলিতে হইলে এই মহ্াকাবা-মন্ত্রেরে খধি-__বাঁলীকির দেবতা ছিলেন 
আদর্শ মানবাবতার শ্রীরামচন্ত্র ও সীতাদেবী। ছন্দ প্রায়শঃই 
অন্ু্প। স্তরাঁং এস্বলে দেখ! যায়, বৈদিক যুগ হইতে রামায়ণের 
পূর্ববন্ধী যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের গতি একমাত্র ধর্মকে অবলম্বন 
করিয়া স্তরে স্তরে বিভিন্ন কালে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া পরি- 
পূর্ণতার দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের খবি একই কালে 
এই মহাঁকাব্যকে অবলঙ্গন করিক্পা সেই বিভিন্ন যুগপ্রস্থত ভাঁবচয়কে 
মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

রামারণে লোঁকোন্তর চরিত্রসম্পন্ন দেবগুণভূষিত রামচন্ত্রের 
চরিতাথ্যালের মধা দিয়াই যে কেবল ধর্মের মযুখমাঁলী প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা নহে, অধিক তৎকালের খধি চরিত, প্রভৃতি ও 
বিশেষ ভাবে বর্ণিত হষটয়াছিল। বালীকি তপঃদিদ্ধ উন্নতধর্ম্থাঃ 
নীতিজ্ঞ, সর্বশান্ত্রবিৎ। প্রভাববাঁন ও মাননচরিজ্রে বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষ | 
বশিষ্ঠ খষি তপঃশক্তিসম্পর, মন্দা, নির্মমলচরিত্র ও জ্ঞানষোগী, ভরদ্বাজ 
যোগৈশ্বধ্যবান এবং বিশ্বামিত্র ছিলেন সর্ববোন্নত তপন্বী, সর্বদশা, 


আশ্বিন ১৩৩৪ ] বঙ্গসাহিভ্োে ভাঁব-বৈঘম্য ৫৫৩ 


ও সিদ্ধ মহাঁপুকব | ম্বৃতরাঁং এই সকল খষির আদর্শ ধণ্মহাব ও কবিত্বের 
মাধুর্ষো মহিমান্বিত সেই স্থমহাঁন কাবা যে ধর্নীতির পোষক এবং 
সত্য ও স্থনারকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত ভছিষয়ে আর কিছু মাত্র 
অতদ্বৈণ থাকিতে পারে না। 

পরবত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাঁই, 
রাষ্্র-বিল্লবই ভাষা-বিপ্রবের একমাত্র হেতু হইয়াছিল, পারিপার্শিক 
জাতীয় রাজশক্তির লোলুপদৃষ্টি যখন শঙ্ত-শ্যানল ভারতের দিকে 
পড়িয়াছিল, ঘন বৈদেশিক শক্তি সমগ্র বাঞঙ্গলাকে সাময়িক 
ভাবে গ্রাম করিতেছিল, তাহার রাস্ীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলাসাহিতোও একটা প্রনল আলোড়ন ঘটিয়াছিল। ইহাই এখন 
আমাদের আলোচা বিযিয় | 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উপর যেমন ভারতেতর প্রদেশের ভাব 
সংক্রামিত হইয়াছিল, বঙ্গ দেশের উপবগ তাহার প্রভাব বিস্তারে 
ক্রুট হয় নাই। আলোনা বগসাহিতোর  মধো সে ভাবাবলীর 
প্রতিচ্ছায়া প্রকট মুষ্ি ধারণ করিয়াছিল। তাহারই ফলে প্রাচীন 
গ্রীক সততার অনুষ্টবাদ 'এবং ফরাঁপী কিপ্লব-প্রস্থত সাম্য মৈত্রী ও 
স্বাধীনতার ভাব বঙ্গভাঁবায়ও স্থান পাইয়াছে। গ্রীক অনৃষ্টবাদ 
বাঙ্গলার কাবা সাহিত্যে যুগান্তরকারী কবি মাইকেলের ম্ঘনা্বধ 
কাঁবোর ভিতর দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। ছূর্দাস্ত প্রতাপশালী 
রাবণ অনৃষ্ট-কর্তৃক ধিকুত হইয়াও, তাহার ধ্বস নিশ্চিত 
জানিয়াও মানবাবতার শ্রীরাম্চন্দরের সহিত একটা আপোষ করিলেন 
না। ভারতীয় অপৃষ্টবাদীর হিসাবেও কবিবর তাহাকে নিরন্তর 
করিতে প্রয়ামী হন নাই। অবশেষে রাবণ সবই হারাঁইলেন-_-“নিজ 
কর্্মফলে মজালে রাক্ষসফুলা, মজিলা আপনি 1” কবিবর তাহার কাব্য 
প্রতিভার আঙছোকে এই দৃষ্টি এক কথাতেই বেশ স্ম্পষ্ট ভাবে বাক্ত 
করিয়াছেন,_- 7 

“এফ লক্ষ পুত্র তার সোয়ালক্ষ লাতি। 
(কহ না রহিল তার বংশে দিতে বাতি” ॥ 


৫৫9 উদ্বোধন ২ ২৯শ বর্ব_-ঈম মংখযা 


এই কাত  ব্গসাহিত্ে বৈনেশিক ভাব যে যে পরিষাণ 
প্রকটিত হইয়[ছিল, তাহার ভূয়নী প্রমাণ আমরা সাহিত্য আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাইব। ইহার পর হইতেই বাঙলার কাবা তাহার 
স্বক্ধপ হারাইয়া বিভ্রান্ত ও পথ-ত্র্ট হইয়াছে, দেখিতে পাই। 
পাশ্চাতোর প্রভাবই যে ইহারু একমাত্র কারণ, সন্দেহ নাই । ভারতীয় 
সাহিত্য-শিল্পী যেন সাহিত্যের মুল উপাদান হারাইয়া কোন ওক 
আলান] কাল্পনিক আদশের পানে ছুটিয়াছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাতা 
ভাবাবলী৪ অবাধে তাহাকে নান1 উপা্ধান দান করিয়া বিনা থরচে 
ঘবাতাকর্ণের শ্ভাঁয় মশস্বী হইয়াছে । 

বগদাহিত্যের চিরন্তন বৈশিষ্ট্-“সত্যং শিবং স্ন্দর্৮_-এই মহান 
আদর্শ ভুলিয়া গিয়া পরকীয়া ্রম-লুন্ধ হইল হাহার ফলে তাহার 
ধর্মবিখাস-বন্ধন শিথিল হইয়া গেল, ভাহার সুপ্রাচীন সুরক্ষিত 
সমাজ উন্সার্গগতি লাভ করিল, তাহার ন্ুুরক্ষিত রাষ্নীতিতে 
বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারহই ফলে তাহার স্নিয়ন্ত্রিত 
পরিবারেও পরকন্ত্রতা অধিকার করিয়া বদিল। বস্ততঃ ইউরোপীয় 
সাহিতোর আদর্শে বঙ্গপাহছিত্যে ঘোরতর বস্্রতীন্ত্রিকতার প্রভাব 
লক্ষিত হ₹ইতেছে। তাঁহাব হেতু অন্বেষ করিলে স্প্ই বুঝিতে পারা 
যাইবে, ভারত-__তগা বাঙ্গাল। তাহার ধশ্ম বিশ্বাস হারাইয়াছে_ সত্য 
শিব সুন্দর স্বরূপকে যুগপৎ বিস্বৃতির জলে নিমজ্জিত করিয়া, সাহিতা- 
সমাঙ্ছে প্ররূত সৌন্দর্য্যের স্থানে বিলাস-বিভ্রান্থ মান্ুষী সৌন্দর্যোর 
জাসন পাতিয়াছে। যে বিরাট সাহিতো সচিচানন্দ স্বরূপ বিশ্ব্টার 
মুত্তি “সতাং শিবং স্ন্দরম্” রূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই 
ত্রিমুর্ঠি বাঁ ত্রয়া নামে আখাঁত। এই নিনটি পরস্পর অঙ্গাজিভাবে 
সাহিত্যের পূর্ণতা-বিক!ণের মুখ্য উপাদান । ইঞাঁদের কোন একটিকে 
বাদ দিলে এ দেশীয় সাহিত্য কখনই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে না। ইহার কোন একটি. অঙ্গের বিচ্যুতি ঘটিলে বঙ্গীয় 
সাহিত্য-মুত্তি পঙ্গু ও অকর্্ণা হইয়! যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
বস্ততঃ থে সাহিত্যের মধ্ে) সত্যাদর্শ আদৃত না হয়, যাহার মধ্যে. 
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মঙ্গল-স্বরূপ শিবত্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকে, যে সাহিত্যে পরম সুন্দরের 
সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি না হয়, তাহা আদর্শ সাহিত্য শ্রেণী-ভুক্ত হইতে 
পারেনা । তাই দেখিতে পাই) হীন তুচ্ছ প্রমোদকে লইয়া সাহিত্যিক 
আজ বাস্তবতার স্থষ্টি করিতেছেন, তাহার পরম কল্যাণকর শিব- 
স্বরূপকে বাদ দিয়! | 

বাঙ্গালার সাঠিত্য-মনীমাকে আবার পশ্চান্ের দিকে-_“সত)ং 
শিবং স্থন্নরম্, এর বিশ্ববিমোহনক/রিণী মৃত্তির দিকে অবহিত করা- 
ইতে হইবে, ভাষার মধ্যে পুনশ্চ একাধারে দেই সতা শিব 
স্থন্দররূপের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । বাঙ্গালার সাহিত্যিক - 
গণকে তাহাদের বিলোল দৃষ্টিব পরিবর্ডন করিয়া এই বন্তনান্ত্িকণা 
ত্যাগ করিতে হইবে, জাড়া পৃচাইয়। সবল কর্মপবত। আনিতে হইবে, 
নচেৎ বঙ্গভাষা রসহীন ও “সীনদ্য।বিহীন হইয়া! ক্লীবত্ত ও জড়ত্বকেই 
আলিঙগন করিবে। 

শাষায় সোষ্টব ও গ্লীলতাই তাহার একাম্ত গৌরবস্থল। এ 
গরিমাহীন দাঁষা “ভাষা” পদবী প্রাপ্তির অযোগ্য । এ যোগাতা দাহিত্তিতক 
গণকে রক্ষা করিতেই হইবে_বিশেষতঃ বঙ্গসাহিতিটকগণচক । হার 
ও ভাষার পাহিতাই “সাহিতা' আথ্ায় আখ্যাত স্থতরাং ভাবকে 
ত্যাগ করিয়া ভাষার স্ব! কর। হয় না, পক্ষাস্তবে ভানাকে ও বিদায় 
দিয়া ভাবের গৌরব রক্ষা কর; চলে না। স্তরাং ভাব ও ভাষার 
সামগ্ুসা-সহকারিত|-রক্ষা অব্যহ করিতে হইবে এবং শ্ীলতাকেও 
সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে। 

আজিকালকাব বঙ্গভাষার কুপ-সৌন্দর্যে আঁপাতমনোহর অলীক 
আরন্দ্রতার বেখাপাভ ভইয়াছে। বর্তমানের বঙ্গ-সাহিত্যে সৌন্দর্য্য- 
বন্ধনের প্রকৃত প্রচেষ্টা চলিতেছে কিন!, উহ; মঙ্গলকর কিনা, সতোর 
স্থদুঢ় ভিত্তির উপর উহা স্থাপিত কিনা, উহা সত্তাকারের পৌন্দর্ষো 
ভূষিত কিন1, তাহা! বিশেষ ভাবে আলোচন! করিবার দিন আসিয়াছে । 

ব্গনাহিত্যের যে দিন শৈশব ছিল, যেদিন বস্স-সাহিত্য সব 
মাত্র ভাগবত ভাবকে গ্রহণ করিতে শিখিতেছিল, দিনের সাতিতিক- 
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গণ যাহা ভাঁষায ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও পরম গ্রীতিপ্রদ, কল্যাণ- 
কর ও উপভোগ্য ছিল। মেই সকল দিনের বঙ্গসাহিত্যসেবক ছিলেন 
চণ্ভীদাস, বিগ্তাপতি, লোচনদাস ইত্যাদি রাঁপক ও ভক্ত কবিগণ। 
তাহারা ভাষার সেবা করিয়াছিলেন একটা পরিপূর্ণ সরলতা ও 
বাস্তবতাকে লইয়!, বঙ্গের শোভন যৌবনের প্রতীক-স্বরূপে। তৎকালে 
উহা দেশের ও দশের পক্ষে যত সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ ছিল বর্তমানেও 
ঠিক তন্রপ বা শভদপেক্ষা। অধিক মঙ্গলজনক। তীঁহাঁরা যাহ! 
স্ষ্টি করিয়াছেন, রসসাহিত্যের হিসাবে তীহারা ভাষার মধ্যে যে 
স্বমহাঁদ ভাব গ ক্সনিন্দ্য রসপ্রবাহ ঢালিয় দিয়াছেন, তাহা কত মধুর 
কল্যাণকর তাহা প্রকাশের ভাষা বর্তমানে আর নাই। 

তাহাদের পরবন্তী সাহিভ্যিকগণ৪ ভারতের ভাবাবলীর রসাধ্থাদ 
করিয়াও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের গণ্ডি হইতে এক চুল অতিক্রান্ত হন 
নাই, কিন্তু বর্তমানের সাহিতাক মণ্ডলীর সাহিত্যে সে বৈশিষ্ট আর 
লঙ্ষিত হইতেছে না। প্রবল মানসিকতার অভাব--বঙ্গসাছিত্যে ভাবের 
বৈষমা-বিধানের হেতু কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? 


প্রীঅক্ষয়কুমাব রায়, বি-এ, বি-টি 
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শিব, পার্বতী এবং প্রমথগণসহ স্বর্গপুরী কৈলাঁসে বাদ করেন । 
মানস্মরোবর সেখানকার এক রমণীয় সরোৰর। সেই সরোবরে 
অসংখ্য রাজহংস এবং অন্ঠান্ত নানাবর্পের জলচর পক্ষী স্বচ্ছন্দ 
বিহার করে। নানাবর্ণের পদ্ম সেই সরোবরের জল আলোকিত 
করিয়া রাখিয়াছে। মর্ত্যের কোন কিছুর সঙ্গে কৈলামের তুলন! হয় 
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না। কারণ, কৈলাস অপার্থিব। সেখানকার প্রাঞ্ততিক শোভা 
অবর্ণনীয় । একমাত্র ভাবুক কবির সুনিপুণ তুলিকা তাহার কতকট! 
আভাষ দিতে সক্ষম। €সখানকার আইন-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা । 
পৃথিবীর নিয়ম সেখানে খাটে না। না আছে সেখানে দ্রঃথ কষ্ট, না 
আছে জরা, ব্যাধি এবং মৃত্া। আছে কেবল অনাবিল শান্তি আর 
নিরবচ্ছিন্ন আনন । ছেলেবেলায় কৈলাস এবং 'মানস-সরোরর সম্বন্ধে 
এই রকম নানা মল্সার গল্প শুনিতাম। স্ুকুমান্ বয়সে মানুষ 
সাধারণতঃ অনেক কথাই বিশ্বাস করিয়া লয়, তাহাদের সভ্যতা 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না। আমাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় লাই। 
শ্বভাবনুলভ সরলতাবশতঃ আমিও ঘাহা কিছু শুনিতাম, নির্ব্বিধাদে সতা 
বলিয়া! বিশ্বাস করিয়! যাইতাম। সেইজন্ত এমনও হইয়াছে যে, 
কখনও কখনও শিবপার্বতীর লীলাদিকেতন কৈলাস, অর্ত্যে দর্শন 
সম্ভবপর নয় ভাঁবিয়। আঁক্ষেণ করিরখছি) ভাঁরপর বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে খেলাধুলা এবং গল্প ও রূপকথার মোহ কতকট! কাটাইয়া 
যখন স্কুলে ভর্তি হইলাম, তথন কত নূতন তথা শিখিলাম, কত 
পুরাতন ভুল ভাঙ্গিল। ভূগোলে পড়িলাম-কৈলাম এবং মানস- 
সরোবর পৃথিবীর পর্বোচ্চ অধিত্যকা তিব্বতের অন্তর্গত পর্বত এবং 
হাদ বিশেষ । 

অবশ্য সেত্রন্ত এ কথা অন্বমীকার করিবার উপায় নাই দয, 
কৈলাস এবং মানন-সরোবর অতি রমণীয় এবং তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট 
তীর্থ। কৈলাস এবং মানস-সরোবর তিব্বতবাপী বৌদ্ধদের নিকট 
যেমন পরম পবিত্রৎ ভারতবাসী হিন্দুদের নিকটও ঠিক সেইরূপ। 
প্রতিবতমর বর্ষাকালে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপিপাস্থ ভক্তিমীন ঘাত্রীর 
দল দুর্লজ্ঘা হিমালয়ের উন্নত প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কৈলাস দর্শন 
এবং মালস-সরোবরে নান করিতে ঘাঁন। ধর্মের জন্য পাহণড়ী রাস্তার 
ভীষণ চড়াই উতরাই, ছৃর্জয় শীত এবং শ্বাস-কই্, দন্থাভীতির দরুণ 
ছুদ্দমলীয়' মানিক অশান্তি, পময় সময় অনশন এবং অদ্ধাশন ইতি 
তাহারা অম্লান বদনে সহা করেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। 
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ধর্মের জগ্ঠ হিন্দু সব করিতে পারে। ধর্ঘ্ই তাহার প্রাণ । যুগের 
পর যুগ বহু ভাগ্য-বিপর্ধায়েও ধর্মকে আকড়াইয়া আছে বলিয়া 
হিন্দ বাচি্বা আছে। যতদিন হিন্দু তাহার অতিথি-সতকাঁর, 
দেবদেবী-অর্চন! এবং তীর্থমহিনা না ভপিবে ততদিন তাঁহার গৌরব 
অক্ষুণ্ন থাঁকিবে। 

তাহার পর বভ্বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । জীবনে কত পরিবর্তন 
ঘটয়াছে' আমি সাধু জীবন গ্রহণ করিয়া মায়াবতী-_অদৈ চাশ্রমে 
জাপিয়াছি। “খানে আনিয়া আশ্রমন্থ কাহারও কাহার৪ নিকট 
কৈলাম এবং মানস-সরোবরের কথ! শুনিঘ্া আমার পুর্ব স্বৃতি এবং 
বালনা আবার জগিযা উঠে। ইচ্ছা ক্রমেই বলবতী হইতে থাকে । 
মনে হয়ঃ যে রকম করিয়াই হউক একবার দেখিয়া আদিতে 
ভইবে। মায়াবতী-আশ্রম নিকটতম রেলওয়ে । রোহিলখন্দ এঞ্জ 
ফুমায়ল রেলওয়ে ) ষ্টেশন টনকপুর হুইতে ৩৭ মাইল দুরে _আলমোড়া 
জেলার অন্তর্গত। আশ্রমের ৩ মাইল উন্তর-পুব্বে গোহাঘাট ম্হকুম! 
সহর। টন্কপুর হইতে একটি রাস্তা লোহাঘ।টেব মধা দিয়া 
পিখরাগড়, ধারচুলা, গার্ষিয়াঁং এবং লিগুলেক পাশ হইয়া তিব্বতে 
গিয়াছে । এই রাস্ত। দির ভুটিয়! সওদাগরগণ প্রতিবত্সর তিব্বতে 
যাইয়া ব্যবসা করে। তীর্থধাত্রীরাও এই রান্তা দিয়া কৈলাস এবং 
মানস-লরোবর দর্শন করিতে যায়। এনতদ্বাতীত নেপাল রাজ্যের মধ্য 
পিয়া আর একটি রাস্তা ভিব্বত |গয়াছে । অনেকে সেই রাস্তায়ও 
গিম্না থাকে । এই রাস্তা দিয়া বাইলে মায়াবতী হইতে কৈলাস 
এবং মালস-সরোবরের বাবধান ২৫* মাইল হইবে। স্থতরাং মায়াবতী 
হইতে কৈলাঁন যাওয়! অপেক্ষাকৃত সহজ এবং অল্প-ব্যয়সাঁধ্য | 

ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করার ফলে আমার কৈলাস খাত্রার 
উপযুক্ত স্থযোগ এবং সঙ্গী মিপিয়| গেল। বন্ুদ্দিনের ইচ্ছ! পূর্ণ 
হইবে ঠাবিয়। আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মাদ্রাজবাপী ছইজল 
উৎসাহী ভদ্রলোক-_ছুইজ্জনই আমার মত যুবক--ছটনাক্রমে মায়াবতী 
বেড়াইতে আসেন। তাহাদের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ 


[ ২৯শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 
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আলাপ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হইয়। যায়। তাহারা আমার সঙ্গে 
কৈলাস-দর্শনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বন্দোবস্ত সব ঠিক 
হইয়া গেল। 

ইত্তিপূর্বরে মায়াবতী হইতে কেহ কেহ কৈলাস এবং মাঁনস- 
সরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছেন । আমি তাহাদের নিকট হইতে 
যাত্রার উপযোগী বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিয়া নোটবুকে লিখিয়! 
লই। সাজসরঞ্জীম এবং পোষাক-পরিচ্ছদের হথোচিত বন্দোবস্ত 
করার ক্রটি . হয় নাই । তবুও আমরা অনেক সময়ে অনেক 
জিনিষ ঠেকিয়া শিখিয়াছি। আর একবার যাইলে আরও পাকাপাক্কী 
বন্দোবস্ত করিয়া বাহির হইতে পারিব-সে বিষষে সন্দেহ নাই। 
অনেকেই বোধ হুর জানেন যে, কৈলাস এবং মানস-সরোঁবর 
দর্শন করিয়া ফিরিয়া আঁপা সহজ নয়। রাস্তা অত্যন্ত ছুর্গম | স্থানে 
স্থানে অনেক রকম অভাবনীয় অস্থবিধা আছে। স্থুতরাঁং যাত্রিগণ 
ভাল বন্দোবস্ত না করিয়া যেন কিছুতেই বাছির না হন। যাহারা 
মোটামুটি আরামে যাইতে চান ভীহাঁদের প্রথমতঃ যথেষ্ট গরম কাপড়, 
যথা__পশমী কম্বল, জ্ঞামা, ওভার-কাট। সোয়েটার, মো, গ্লাভস, 
ড্য়ারস্‌, কম্ফটার্, টুপি ইত্যাদি সঙ্গে থাঁকা প্রয়োজন । গরম 
কাপড়ের লম্বা তা লকা দেখিয়া ভয় পাইবাঁর কিছু নাই। কারণ, 
সকলেরই মনে পাক] কর্তব্য যে, তাহাদিগকে স্থানে স্থানে ১৬০০ 
হইতে ১৮৫*০ ফিট উচ্চে বরফের উপর দিয় ছরন্ত হাওয়ার মধ্যে 
চলিতে হইবে । কখনও কখনও তুষারপাতের দরুণ শরীরের অবস্থা 
এমন হইতে পারে ষে, মনে হইবে শরীরের রক্ত যেন জমিয়া 
যাইতেছে । দ্বিত্তীয়তঃ__খাত্রীদের সঙ্গে পকেট-ঘড়ী, লন, মোম্বাঁতী, 
দেশলাই, চা; লিখিবার কাগজ, পেনসিল» ছুরি, কীাচিঃ কয়েক 
শিশি অত্যাবগ্কীয় হোমিওপ্যাথিক ওষধ (গ্রবিউল ), টিন্চার 
আয়োডিন, জ্যাম্বাকঃ ভেসেলিন্, চশমা (গগজ্দ্) ইত্যা্দি ছোট- 
থাট জিনিষ থাঁকিলে বড় ভাল হয়। তৃতীয়তঃ__রান্নার বাসন-__- 
থালা, গ্ল্যাস, ঘট, ৰাটি ইত্যাদি থাকা চাই। এই সব বালন 
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এনুউমিনিক্মের : প্রস্তত হইলেই ভাল ২ হয়। সম্ভব হইলে একটি গস 
ক্টোভ এবং থারমস্‌ নেওয়া অন্দ নয়। তিব্বতের অনেক স্থানে 
জ্বালানি কাঠ পাওয়া! মায় না। স্ততরাং ষ্টোভ এবং থার্মস্‌ থাকিলে 
ষে খুব স্থবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেে কি? প্রত্যেকেরই 
একটি করিয়া পাহাড়ে চলার উপযোগী মজবুত লাঠি থাকা আবশ্যক | 
লাঠি ছাড়া চড়াই উতরাই করা কি কষ্টকর, যাঙ্াদেত্র পাহাড়ে 
চলার অভিজ্ঞতা আছে তীাহারাই জানেন । তিব্বতে যাইবার রাস্তা 
বিশেষতঃ লিপুলেক পাশ বর্ধাকালেই খোলা থাকে । ন্ুতরাং ছাতা 
অথবা ওয়াটার-প্রফ১ ওভার-কোট সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন। 
বিছানাপত্র বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করার জন্যও ওয়াটার-প্রুফ. 
চাই। সর্ধাগ্রে খাওয়া-্াওয়!, কুলী-ভাড়া ইত্যাদির পথ-খরচের 
অন্ত সঙ্গে যথে্ টাক! থাকা চাই। চারি জন একপসঙ্গে টনকপুর 
হইতে পদব্রজে গেলে যাতায়াতের জন্য মোট অন্ততঃ ২৫* টাকা 
অবশ্য চাই। ভবিষ্যৎ-যাত্রীদ্ের সুবিধা হইবে মনে করিয়া এত সব 
কথা লিখিলাম। 

-৮ই জুলাই (১৯২৫ খ্রীঃ) শনিবার আমাদের যাত্রার দিল 
ধার্য হয়। এ দিন আহারাদির পর আশ্রমস্থ সকলের শুভেচ্ছা 
ষাথায় লইয়! ১১ট1 ১৫ মিনিটের সময় আমরা তিন জন কৈলাঁপপতির 
নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বাছির হইলাম। স্বামী কমলানন্দ 
আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি আমাদিগকে ছিরা পর্যান্ত পৌছাইয়! 
দিয়া চলিয়া আসিলেন। যতদূর সম্ভব ঘোড়ায় চড়িব না ঠিক 
করিয়া আমরা পদব্রঞ্জেই যাত্রা করি। একে তো হাতে টাক! 
পয়সা বেশী নাই, তারপর এই বয়সে রাস্তা ছর্গম হইলেও পায়ে 
হাটিয়া চলার একটা গৌরব আছে। আমাদের মালপত্র সব একটা 
ঘোড়ার পিঠে চাপান হইল । ঘোড়াওয়ালা আমাদিগকে পিথরা- 
গড়ের নিকটবর্তী গুরখাপলী জামর পধ্যস্ত পৌছাইয়। দিবে-__এই 
চুক্তি হয়। অনুমান ১২ট! ৩* মিনিটের সময আমর! লোহাথাট 
পৌছিলাম। 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] . কৈলাস ও মানস-সরোব্র ভ্রমণ ৫৬3 


পূর্বেই বলিয়াছি, লোহাঘাট আলমোড়! জেলার অন্তর্গত একটি 
মহকুমা সহর। ইহার সঠিত বাঙ্গলা অথব। লীচের কোন প্রদেশের 
মহকুমা সহবের সঙ্গে তুলনা! করিলে অতান্ত ভুল হইবে সহর্টি 
অতাস্ত নগণা। লোকসংখাও খুব কম। মহকুমার গ্রাধান শাসন 


৪ 


কর্তার হেড ককাম়াটাস এহখাদন। যর্দিও এপাঁন হইতে বরফে 


পাহাড় দৃষ্টি “গাগর হস না, তথাপি লোহাঘাট স্তানটি দিতে 
অতি মনোরম । ইঠা অনেকটা সমতল সমিতে অবস্থিত । গারিদিকে 
দেওদারের জঙ্গল থাকায় সহরের শোভা অত্ন্ত বুদ্ধি পাহয়াছে। 
পাঁশ নয়া 'একটি ক্ষুদ্র পাহাড়া নদী গিয়াছে । বর্ধাকালে নদীতে 
জল মোটামুটি বশ থাকে | শ্রীগ্কালে তেমন থাকে না| সহরের 
উপকণ্ঠে নদীর হীরে একটি ছোটখাট শিবালয় এবং ধম্মশাণা 
আছে। তাহারহই ঠিক উপরে ময়দানের মত একটা স্থানে বৎসরে 
বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে মেলা বসে। মেলায় বু লোকের 
সমাগম হয়_নানাবর্ণের চীকচিকাপুর্ণ পোবাক-পরা স্্ী পুরুষ একত্রিত 
হয়। বেচাকেনা, নাচগান ইত্য।দিও হয়১-“দেবতা আসে। আমরা 
বহুবার এই মেলা দেখিয়াছি । এই মেল! পাহাড়ীদের একট! আমো? 
উপভোগের স্থান। “দেবতা” আদা ব্যাপারট। ব্যাথ্যা না করিলে 
পাঠক হয় তো বুঝিতে পারিবেন না। বিশেব বিশেষ পর্ব উপলক্ষে 
বিশেষ বিশেব লোকের উপর “দেবতার ভর” হয়। গ্রামবাসীরা শোভাযাত্রা 
করিয়া, ঢাক-ঢোল পিটাইয়! “দেবতাগ্রস্ত লোকটিকে কোন দ্েবস্থানে 
লইয়া যায়। বিগ্রহের সম্মুথে তাহাকে ছুধ এবং জল দিয়া মতন করান 
হয়। তারপর ভাবের আবেশে সে উদ্দাম নাচিতে থাকে এবং উপস্থিত 
জনমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করে। ইহ! ছাড়া লোহাঘাটে নবরাত্রি উপলক্ষে 
সহরবাসী ভদ্রলোকদের চেষ্টায় ষ্টেজ করিয়া রামলীলার অভিনয় হয়। বছ- 
লোক দেখিতে আনে । আমরাও কয়েকবার দেখিয়াছি । লোহাধাটে একটি 
পোর্ট-টেলিগ্রাফ-আফিস, একটি দাতব্য-চিকিংসালয় এবং একটি ডাঁক- 
বাঞ্গলা আছে । এখানে একটি ছোটথাট বাজারও আছে। বাজারটিকে 
সহরের জলাকীর্ণ অংশ বলা যাইতে পারে । বাজারের মধ্য দিয়া পাথরের 
৪ 


৫৬২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৯ম সংখা! 


বাধান রাস্তা গিয়াছে । বাড়ীগুলি প্রায় সব দোতলা । নীচের তলায় 
দোকান, উপরে পোকানদারেরা থাকে । মিঠাইয়ের দ্রোকান হইতে 
আরম্ভ করিয়া, দর্জির দোঁকাঁন) মণিহাঁরী দোকান, মুদির দোকান, 
পানের দোকান, ক্রাপড়-চোপড়ের দোকান, মদের “দাকাঁন ইত্যাদি সব 
আছে । শুনিলে অবাক হইবেন যে), লোহাখাটের বাজারে ওন্েলটিন, 
জ্যাম্‌, জেলা, বিস্কুট ইত্যাদিও পাওয়া যায় । তাই বলিয়া! মনে করিবেন 
না যে, এখানকার পাহাঁড়ীরা এই পব বিলাসিভাব সামগ্রী কিনিনা থাকে । 
ঘুথানে কয়েক ঘর ইউনোপীয়ান এবং ইনউরেশিয়াল বাস করেন) 
তাহারাই সাধারণতঃ এই সব জিনিষ কিনিম্রা থাঁকেন | এখান হইতে 
তিল মাহল দূরে ইউরেশিয়ানপের £োটথাট একটি উপনিবেশ মাছে। 
তাহাকে এবট্-মাউন্ট বলে। লোহাঘাটে সবকারী কুলাএছেন্সির একটি 
মস্ত আঢড। আছে। সম্প্রতি কুলীএজেন্সি যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি 
বড় দোতলা বাঁড়ী করিয়াছেন । ইচ্ছা করিলে যাত্রারা অল্প পয়সায় এখানে 
থাকিতে পারেন | সময়মত খবর দিলে কুলীএঞ্জেন্সি কুলী মজ্জুত রাখেন । 
সাধারণতঃ একজন কুলী মাইল প্রতি /১* পয়সা! হিসাবে ২৫ সের মাল 
নেয়। এই কুলীএজেব্ি হওদাঁয় এখন পাহাড়ে চলার পক্ষে খুব 
স্বঁবিধা হয়ছে । বোঁধ হয় টনকপুর হইতে পিথরাগড় পর্য্স্ত প্রতি 
১০।১২ মাইল অন্তর কুলীএছেন্সিব লৌক থাকে ॥ সব জায়গায়ই কুলী 
পাওয়া যায়। লোহাখাটে কয়েক্র মুচি বাদ করে। তাঙ্কারা 
নিজেদের উযান্কর] চামড়া দিয়া জুতা প্রস্থত করে। সেই সব জুতা 
অনেক জায়গায় চালান হয়। লোহাঘাটের উচ্চতা সমুদ্র হইতে 
€৭২৫ ফিট। লোহাধাট আলমোড়া সহর হইতে ৮৯ মাইল পুর্বে | 
আলমোড়! হইছে একটি রাস্তা এখানে আসিয়া মিলিয়াছে । এখানকার 
অল-বাঘু ভাল। 

লোহাধাটে ঘণ্টাথানেক অথবা ততোধিক বিশ্রাম করিয়া আমর! 
চলিতে আরম্ভ করি। বেল! ৫টার সময় আমরা ছিরায় পৌছি। লোহাথাট 
হইতে ছিরা ৯ মাইল। চড়াই উত্রাই বেশা নাই। মাঝে একটা 
ছোট নন্দীর উপর একটা পুল আছে। সই পুল পার হইয়া যাইতে হয় । 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ ৫৬৩ 


ছিরার প্রায় সম্মুখে আদিয়৷ এক পাল! বৃষ্টি হইল, ছিরাঁর ডাকবাঞ্গলায় 
আমরা আশ্রয় লইলাম এবং রাত্রিযাপন করিলাম । ডাকবাঙগলার যিনি 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত । স্থততরাং আমাদের 
পাওয়া দাওয়া এবং আদ্-মত্রের ত্রটি হয় নাই | এখানে একটি ছোট- 
থাট সরকারী ঘুদিব দোকান আছে । দোকানে চাল, ডাল, মশলা, ঘা 
ইতাদি পাওয়া বায়। ছিত্র/ লোহাধাট অপেক্ষা কিছু নীচ। ঠারপর 
(সেখানে গাছপালা বেশা না থাকায় গ্রীষ্ম এবং শরতে বেশ গরম পড়ে 
এবং স্বাঙ্ছাও ভাপ থাকে না। ডাকবাঙ্গলার আশেপাশে বেশ বড় বড় 
চিড গাছ (12176 06৪) আছে 
পরদিন সকালবেলা সামন্) জলগোগের পর আবার আমরা চলিতে 
আরম্ভ করি। স্বামী কমপানন্দের সঙ্গে এখানে ছাড়াছাড়ি হহল। 
ছিরা হইতে আমাদের পরের টেজ গোরণা ১* মাইল । রাস্তা প্রথম 
খুব উতরাই-_বাংগ্রীনদীর পুল পরাস্ত । এই নদীটি আমর! ইতিপূর্বে 
লোহাঘাট এবং ছিরাঁর রাস্তায় পাইয়াছি। এই স্থানে বাংগ্রীনদী 
সরযূন সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । সরঘু বেশ বড় নদী । উঁচু নীচু বড় বড় 
পাথরের উপব দিরা চলিয়াছে বলিয়] ইহার আোতে বেশ জোর আছে। 
৫ মাইল যাইয়া সরযূ কালীর সঞ্গে মিলিত হইয়াছে । সরযূব তীর দিয়া, 
খাঁড়া এক পাহাড় পাশে রাখিয়! মাইলথানেক সমান রাস্তা চলার পর 
আমরা সরযূর সাস্তণন্ণন ত্রীজ্জ এর নিকট উপস্থিত হই । ব্রীজটি বেশ 
বড়? অনুমান ১৫.ফিট লম্বা হইবে । মজবুতও বেশ, বর্ধাকালে সময় সময় 
জলের এত বেগ হয় যে ইতিপূর্বে ২১ বার পুল ভাগিয়া গিয়াছে । 
আমাদিগকে পুল পার হইয়! সরযূধ অপর তীরে যাইতে হইল । তারপর 
গোরণা পর্যান্ত আগাগোড়া চড়াই । এই চড়াই শেষ করিতে আমাদের 
বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল । গরম, ক্ষুধা এবং পিপালায় আমরা সকলেই 
তান্ত কাতর হইয়! পড়িয়াছিলাম। খানিকট! চলি, আবার ছায়া 
পাইলেই বসিয়া বিশ্রাম করি, এই ভাবে ছ্যাক্ড়া ঘোড়ার গাড়ীর 
মত আস্তে আন্তে আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। * * * 
এখানেই এই অবস্থা, পরে কি হইবে_-আমরা ভাবিয়াই বিহ্বল । 


উদ্বোধন [ €৯শ ব্য ঈম সংখ), 





এই রাস্তায় বার তের বৎলর বয়সের এক পাহাড়ী ছেলের 
সে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সে কতকগুলি নাশপাতী লইয়া 
পিথরাগড় হইতে নিজেক বাড়ীর নিকটবন্তী এক গ্রামে যাইতেছিল। 
ছেলেটির চেহারা দেখিয়া! বেশ বুদ্ধিমান বলিয়! মনে হইল। সে আমা- 
দিগকে নমো! নারায়ণ* বলিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "ম্বামিজী, 
আপনারা কোথায় ধাইবেন? আপনাদিগকে বড় পরিশ্রান্ত বলিয়! 
মনে হইতেছে । আমার কাছে নাশপাতী আছে। যদি দয়া করিয়া 
গ্রহণ করেন।” আমর! সানন্দে তাঁহার শ্রদ্ধার উপহার গ্রহণ করিলাম। 


আশ্বিন, ১৩০৪ | কৈলাস ও মানস-সরোবর মণ ৫৬৫ 


এই দ্বারুণ গরমে নাশপাতী খাওয়ায় পিপাসা এবং শ্রান্তি কতকটা 
নিবৃত্ত হইল। ছেলেটি শুধু বুদ্ধিমান নয়, সতপ্রকৃতির ও বটে। আলাপ 
করিরা জানা গেল সে পিথরাগডে শ্রীটান মিশনারীদের স্কুলে পড়ে। 
ছেলেটিকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়! আমর! আবার চলিতে লাগিলাম। 
বেলা ৩টার সময় আমর! গোরণায় -পীছি। 

গোরণ। স্থানটি দেখিতে মন্দ নয । এখানকার উচ্চতা ৪৮৭৫ ফিট। 
এখানে একটি ডাঁকবাঙ্গলা আছে । ডাকবাঞ্ছলা্টি সমল ভূমিতে 
অবস্থিত। সেখানে দীড়াইয়! চতুষ্পার্শের পাহাড়গুলির দৃশ্ত বেশ দেখা 
যায়। কাছেই গোরণ! গ্রাম । কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি এবং লাথনজী 
(আমাদের সঙ্গযাতরী চিদন্বরনাঁপ ) গ্রামের মধ্য দিয়া মাইল খানেক দূরে 
যাইয়! একটি ধারায় বেশ ভাঁল করিয়। ল্লাঁন করিলাম। আবার 
(আমাদের অপর সহমাত্রী কুষ্ণানন্দ আয়ার ) হাত মুখ ধুইয়া কাজ 
সারিলেন। এদিকে কৃলী মাধোয়া চাল, কলাইয়ের ডাল, ঘী ইত্যাদি 
জিনিস স্তাঁনীয় মুদির দোঁকান হইতে কিনিয়া লইয়া উপাদেয় থিচুড়ী 
বানা করিল। তৃপ্বির সহিত আহার করিয়া আমরা বেলা ৬টার সময় 
পথ চলিবার আন্ত প্রস্তত হইলাম । গোরণা হইতে পিথরাগড় অনুমান 
সাড়ে সাত মাইল । রাস্তা চমতকার | স্থাঁনে স্থানে রাস্ত। এত সমান যে 
সাইচকল পর্যাস্ত চালান যাইতে পারে । চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা! 
অভি সুন্দর । বড় গাছপালা বেশী নাই। পাহাড়ের গায়ে সবুজ 
ফসলের ক্ষেতের সারি চলিয়াছে। আশপাশের গ্রামগুলি দেখিলে মনে 
হয় যে, এদ্দিককাঁর লোকদের অবস্থা স্বচ্ছল, অন্নাভাৰ নাই। দেখিতে 
দেখিতে সন্ধা। হইয়া আসিল । অস্তগমনোনুখ হুর্যোর £শষ রশ্মিপাতে 
পাহাড়গুলি সোনালী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল । শীঘ্রই সন্ধাঁর কাল ছায়া 
চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়! ফেলিবে। আমাদিগকে আরও কয়েক 
মাইল চলিতে হইবে । ম্ুতরাং আমর! বেশ ভাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম 
যাহাতে সময় মত জআামর পৌছিতে পারি । ইতিমধো অল্প অল্প বৃষ্টি 
আরস্ত হইল । অন্ধকারে এবং বৃষ্টিতে পথচল! মুস্কিল হইবে মনে করিয়! 
আমরা লঠন জালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলম। রাত্রি সাড়ে 


৫৬৩ উদ্বোধন | ২৯শ বর্ষ_নম সংখ্যা, 


নয়টার সময় আমরা ভিজা কাঁপড়ে পিথরাগড় বাজারে পৌছি । আজ 
আর জামর যাওয়। যুক্তি-সঙ্গত নয় বিবেচনায় এথালেই রাত্রিবাস করা 
স্থির হইল। কোথান আশ্রয় পাওয়া যায়? সবই অপরিচিত । এদিকে 
জোর বুষ্টি এবং ঘন অন্ধকার । খাঁনিকটা যাইয়া সম্মুখে একটা বাড়ী 
দেখিয়া ০সখানে রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা গেল। বাড়ীর লোক 
গুলি আমাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া হত কোন রকম সন্দেহ 
করিল এবং “এখানে হইবে না” বলিয়! দরজা বন্ধ করিয়। ভিতরে 
চলিয়া গেল। পরে শুনা গেল উহ। একটি দেশী মদের ভাটি। ভগবান 
যাহা করেন মক্ষলের ভন্তঠই করেন। অতঃপর আরও কিছু দুর বাইয়া, 
এক গুর্থ! হাঁবিলদারের বাঁড়ীতে আশ্রয় লওর। গেল । 

পিথরাগড় স্থানটি ভাল করিয়া প্রিয়া দেখিবার স্থযোগ আমাদের 
হয় নাই। কারণ, পরদিন অতি সকাঁলে আমরা ভামরের দিকে যাত্রা 
করি। ফিরিবার ব্রাস্তায়ও পিথরাগড়ে শুধু একরাত্রি বাঁস। তার 
যতখানি দেখিয়াছি এবং অপরের কাছে শুনিয়াছি, তাহা লিখিভেছি । 
পিথরাগড় আলমোড়া গ্েলার একটি মহফুমা | এখানকার উচ্চতা সমুভ্র 
পৃষ্ঠ হইতে ৫৩৩৪ ফিট । স্থানটি দেখিতে মন্দ নয়। তবে ভাঁল পানীয় 
জল না থাকায় এখানকার স্থাস্থা তত শাল নয়। এখানে একটি 
পুরাতন ধর্শশালা এবং তাহার নিকটে কণ্কগুলি তগ্ন বাড়ী আছে। 
এই সব বাড়ীতে পুবে একদল খুর্থাসৈন্ট বাঁস করিত । অস্বাস্তাকর 
বলিয়া বাড়ীগুলি বর্তমানে একরকম পরিতাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। 
পিথরাগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোঁণে এক উচু পাহাড়ের মাথায় একটি পুরাতন 
দুর্গ । ভর্গে সৈ্ঠদ্বের পাকিবার বারাক এবং কেন্দুস্থলে জল বাঁখিবার 
একটি বড় চৌবাচ্চা আছে। হুর্গে ইদানীং আরও নুতন নুতন সব বাড়ী 
প্রস্থ হইয়াছে--বথা ভহশীল, সবডিভিশনেল অফিসারের বাসস্থান ইত্যাদি । 
সহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অপেক্ষারুত একটি উচু জায়গায় উইন্কিগড় 
বলিয্। এক চতুক্ষো এ টাওয়ারের ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া বায়। ইছা'র 
সামান্ত দুরে বন্কা্দেবীর অন্দির। পিথরাগড়ে খ্রীষ্টান মিশলারীদের 
€ মেথডিষ্ট এপিস্কোপেল মিশন ) একটি মন্ত আড্ডা আছে। প্রচার এবং 
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লোকছিতরুর সেবাকার্যের দ্বার! ইহারা বহু পাহাড়ী হিশ্ুকে খ্রীষ্টান 
করিয়াছেন এবং করিতে চেষ্টা করিতেছেন | বর্তমানে জনসাধারণের 
উপকারের জন্থ একটি স্কুল এবং হালপাতাল চালাইতেছেন, ইহালের 
নিজেদের উপাসনার অগ্ত গিক্জাথরও আছে। ফিরিবার রাস্তায় 
ঘটনাচক্রে মিশনারী স্কুলের হেড মাঙ্কার এবং সুুল হষ্জেলের ম্যানেজারের 
সঙ্গে আমাদের পরিচত হইবার স্থযোগ হয়। মহ দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে 
ধম্ম-সম্বন্ধে মামাদের অনেক আলাপ হইল। কথায় কথায় আমর! 
বলিলাম, “আমর। রাম, কৃষও। বুদ্ধ» শঙ্কর, চৈতন্ঞাদি অবতারের স্ায় 
মেরী-তনয় দিশুকেও ভক্তি কি । আমাদের অনেক মঠ এবং আশ্রমে 
ঘিশুর জন্মোৎসব হইয়া থাকে 1” তাহারা শুনিয়া কতকটা অবাক 
হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা হিন্দু সন্ণাপী হইয়া কি 
করিয়া এইব্দপ ভাবাপন হইতে পারি? আমরা তথন শ্ররাম£ষ? 
এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলি এবং তাহাদের প্রদশিত সকল 
ধর্মই সত্য, “ঘত মহ তত পথ” ইত্যাদি ধম্মের উদার এবং সার্বজনীন 
ভাব প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করি। যদিও 
উহার আমাদের ভাব গ্রহণ করিতে বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি 
আমাদের মতের উদারত! দেখিয়। আমাদের প্রতি বিশেব আকৃষ্ট হইয়া 
ছিলেন। ফিরিবার সময় এঁধানেহই আমর। রাক্রি বাস এবং আহারাদি 
করিয়াছিলাম। পিথরাগড়ে একটি ছোটথাট বাজার এবং পোষ্ট-টোলগ্রাফ 
আফস আছে। বাজারে প্রা সবরকম জ্িনিষই পাওয়া যাঁয়। 
পিথরাগড়ে খুব চমতকার ধান হয়। এদিক ওদিক তাকাঁইলে 
পাহাড়ের গায়ে সবুজ ধানের বিস্তর ক্ষেত দেখিতে পাওয়া যায়। 

২*শে জুলাই সামবার খুব সকালে আশ্রয়দাতা হাবিলদারজীর নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া আমর জাঁমরের দিকে যাত্রা করি । বাস্ত! মিশন- 
কম্পাউগ্ডের পাশ দিয় গিয়াছে । এখান হইতে জামর অনুমান ৩ মাইল । 
রাস্তা সমান । রাস্তার ছুই ধারে সবুজ ঘাস অথবা! ফসলের ক্ষেত । 
দেখিতে অনেকট। বাঙ্গাল দ্বেশের মত। সাড়ে সাতটার সময় আমরা 
জামরে পৌছি। সেখানে আমাদের পরিচিত এবং ভক্ত এক গুর্থ। 
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পরিবার বাদ করেন । আমবা তীাঁভাদের বাঁড়ীতেই উঠি। তাহার! 
আমাদিগকে পাইয়! খুব আহলাদিত হইলেন এবং বেশ আদ্র যর করিলেন । 
একদিন একরাত্রি জামরে কাটাইয়। পরদিন অতি ভোরে আমরা কানালি- 
চ্ছনার দিকে রয়োনা হইলাম। আমাদের পূর্বনিষুক্ত (ঘোড়াওয়াল। 
মাধোয়াই আমাদিগকে ধারচুল! পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে ঠিক হয়। রাস্তা 
প্রথম সামান্তঠ চড়াই । কতকট। যাইয়া! পিথরাগড়ে বড রাস্তায় পড। 
ঘা । এই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পাহাড় ধসিয়া পড়িয়াছে। 
তবে সেই সব স্থান অতিক্রম কর। খুব কষ্টকর হয় নাই। সাঙ্গ আটা, 
চিনি এবং ঘী দ্বার! প্রস্তুত এক প্রকার মিঠাই ছিল। তাহা দিয়া 
মাঝে একবার জ্রলযোৌগ করা হইল । পাহাড়ে চলার সময় এই 
মিঠাই সঙ্গে থাকিলে বেশ জলযোগ হয় । কৈলাসের রাস্তায় আমরা এই 
মিঠাই খুব বাবহার করিরাঁছি। উহা অনেকদিন ভাল থাকে, সহজে নষ্ট 
হয় না। রাস্ত! তারপর কোথাঁও চড়াই কোথাও উত্রাই। ১১ 
মাইল নাইয়৷ আমর! সাতগড় গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামট বেশ 
বন্ধিঞ্ক। এখানে বহু পরিবারের বাঁস। সাতগড় হইতে কানালিচ্ছনা 
চার মাইল। একটার সময় আমরা কানালিচ্ছনাঁয় পৌছি। 
কানালিচ্ছনায় একটি স্কুল আছে। স্কুলগৃহের বারান্দায় আমরা 
আশ্রয় লইলাম। সদিন স্কুল বন্ধ ছিল। হ্ৃত্তরাং আমাদের স্থবিধাই 
হইয়াছিল। স্কুল গৃশটি সমতল স্তাঁনে অবস্থিত, বেশ বড় এবং রাস্তার 
পাশেই | দেখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কাছেই পুরাতন স্কুঙগ গৃহ । উহা এখন অনেকট! ধন্দশালারূপে 
ব্যবহৃত হয়। আমার্দের রানার ব্যবস্থা এ্রথানেই করা হম্ম। একটু 
নীচে রাস্তার ধারেই চারিটি “দাকাঁন আছে। দোকানে চাল, 
ডাল, মসলা ইত্যাদি সব পাওয়! যায়। কানালিচ্ছনায় পিখরাগড়ের 
ডিপুটিম্যাজিষ্টেট কুমার থড্গসিং পালের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। 
তিনি মআক্কোট হইতে পিথরাগড় যাইতেছিলেন। লোকটি বেশ ভন্ত্র 
এবং সাধু-সন্যাপীর উপর শ্রন্ধাসম্পন্ন । আমাদের পরণে গেরুয়া 
কাপড় দেখিয়া তিনি অভিবাদন করিক্া বলেঃ “আপনারা খুব 
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সম্ভব কৈলাদ দর্শনে যাইচেছেন। আপনাদের একটু “দবী হইয়া 
গিয়াছে । আবর৭ আগে আপিল ভাল তই । বাঁক, তিন জনেই 
যুবক । সহজেই ঘুরিয়া আসিতে পারিবেন 1৮ কুমার সাহেব বহুবার 
কৈলাঁস দর্শন করিয়াছেন । ক্টাতাঁর এ সম্বন্ধে যথে্ট অভিজ্ঞহা আছে। 
সামান্ত আলাপ কবিয়। শ্িনি ঘোড়ায় চডিয়া তাঁড়ানতাঁভি কর্মস্থলে 
চলিয়া গেলেন | আমবা তীহাঁর কর্ণায় একটু নিরুতৎসাত হইয়াছিলাম। 
তবে কি আমারে কৈলাস-দর্শন হইবে না? কেন আলও 
কিছুদিন পূর্বে আসিলাঁয না? সবকি পগুশমে পর্যাবমিত হইবে ? 
কৈলাসপতির ইচ্ছা জয়যুক্ত তউক। তিনি নিশ্চয়ই আঁমাদের 
মনস্কামনা পুর্ণ করিবেন । স্কুলের নীচে একটি বড় ধারা আছে। 
আমি এব নাণল্ী সেখাঁনে যাঁইয়। বেশ ভাঁল করিয়া! ন্নান করিয়! 
আসিলাম। আহার শেষ করিতে আমাদের প্রায় সন্ধা হইয়! যায় । 
বাতি বশ সুলিদ্রাঘধ কাঁটে। কাঁনাকিচ্ডনযর উচ্চতা খুব * সম্ভব 
পিথরাগড় অপেক্ষা বেশী । এখানে নাঁকি শীতকালে ববফ পড়ে । 

২২শে জুলাই ৫টার মধ্যে মালপত্র গুছাক্টম়! লষ্টয়া আমরা মস্কো 
যাঁর! করি । কানালিচ্ছনা হষ্টতে আস্কোট অন্থমান ১২1১৩ মাইল । 
রাস্তার আগাগোডা চাই এবং উত্রাই। প্রায় ৩ মাইল পথ 
যষ্টিয়া একটি স্থুদৃশ্ত ছোট নদীর ধাঁরে বঙিয়া বিশ্রীম এবং জলযোগ 
করিলাম । এই নদীর উপর একটি পুল আছে। পুল পার হইয়া 
আমাদিগকে যাইতে হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া! চিত 
আমাদের তত কঈ তয় নাই । প্রায় ১২টার সময় আমব। মন্যাটে 
পৌছি। এখানে একট ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিমন আছে । টেলিগ্রাফের 
তার পিথরাগড় পথ্যন্ত আসিয়া শেষে হইয়াছে । আমলা! পোরষ্টমাষ্টারের 
ঘরে আশ্রক্স লইলাঁন। পোঁকটি বেশ ভদ্র! লেখাপড়া জানেন 
এবং আনেক খবব রাখেন । বাঞঙগলাভাধা অন্পবিস্তব শিথিয়াছেন ; 
মাইকেল, বলিধাধু ও অন্ঠা। সাভিভিাকদের বই কিছু 2 
পড়িয়াছেন । ইতিপুর্ধে মায়াবতী হইতে বীাহারা কৈলাস গিয়!ছিলেন 
তাহাদের সঙ্গে তাহার আলাপ ছিল--বলিলেল । আস্কোটে ৪1৫টি 


৫৭৪ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--নম সংখ্যা 
স্পিনে প৯পাসপসসিপ৯ পচ ৯ ০৯ পাপী পাি পি ৯০৬ পাপা ৯ পি ছিপ তা ৯ ৬০৯৮১৪৮ 2 ৬০৯ ৯ ৯০. 8 ্ 
দোকান আছে। একটি উচু পাহাড়ে ফরেষ্ট ডিপাটমেন্টের একটি 


ডাকবাঙ্গাগ৷ আছে। আক্ষোটের স্থান-বিশেষ হইতে বরফের পাহাড় 
দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটবন্তী দিবালাকোঁটের জঙ্গলে এক 
অদ্ধপভয পার্বত্য জাতি বাস করে। পুর্বে ইহাঝ। লাকালরে আসিতে 
ভয় করিত। এখন সে ভগ কহকটা কাটিয়া গিম্সাছে। এখন 
তাহারা অলকটা নিঃস.হ্ক1১ সকলেক সঙ্গে মিশ। আাস্কোটের রাজ, 





গৌরীনদীর দৃশ্য এবং তদুপরি লৌহসেতু 


ওয়াড়াদের বাড়ী এখানকার বিশেষ ভ্রষ্টবা। বাজ ওয়াড়গণ বাঙ্গলা 
দ্বেশের ছোটখাট আমিদারদের মন্ভ। তবে অনেক বিষয়ে লাকি 


আশ্বিনঃ ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মানস-সরো বর ভ্রমণ ৫৭১ 


শম্পা পিপিপি, 


ইহাদের স্বাধীনতা বহিয়াছে। এখানে রাঁজওয়াড়াদের প্রতিষ্ঠিত 
একটি শিবালয় এবং যাত্রীদের থাকার জন্য ধর্্মশালা আছে। 
ছেপেদের শিক্ষার দন্ত একটি দলও আছে। ফিবিবার সময় এক 
স্কুলের বারান্দা আমরা রাত্রি ঘাপন করিয়াছিলাম । দুপুর বেজাব 
আহার, এখাঁন হইতে ৫ মাইল দূরে জলঙ্াবী যাইয়া! হইবে ঠিক করিয়া, 
সামান্ত জ্রলধোগের পর চাল ডাল ইত্যাদি কিনিয়া লইয়। বেল শুটার 
সময় আবার চলিতে আমরা আরস্ত করি । 

৩ মাইল থাড়। উত্রাই করিয়। আমরা গৌরীনর্ণার সন্গুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম। কাছেই রা-্ার ডান ধারে একটি স্ুদৃশ্ত জল-প্রপাত 
দৃষ্টিগেচর হইল। গগীরানদা বুগং-কারা এবং বেগবতী। গৌরীর 
উপরে একটি সান্পেন্ণন ব্রীজ আছে। সই ব্রীঞ্গ পার হইয়া আরও 
ছুই মাইল চলিয়া সন্ধ্যার প্রাককালে আমরা জলগ্রীবীতে পৌছিলাম। 
জলজীবীর একধাঁবে গৌরা। অপর ধাবে শুপ্রদিক্ক। কালী নবা। 
স্থানটির দৃগ্ত অতি মনোরম । এদিকের পাহাড় নিখিড় অরণ্যে শোভিত । 
অলজীবীতে আমর! আক্কোটের রাজওয়াড়া্দের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবালয়ের 
বারান্নায় আশ্রয় লইলাম। মন্দিরের নীচে গোরীনদার চরে কয়েক 
ঘর মুসলমান বাঁস করে । ঝলজাবী পৌছিতেই খুব বৃ্ি আরন্ত হইল। 
কুলী মাধোয় বুষ্টিতে বহু কষ্ট কারয়া কাঠ এবং নদী হইতে জলসংগ্রহ 
করিয়া আনিয়া খিচুড়ী এবং তরকারী প্রস্তুত করিল। আহার শেষ 
করিয়া নিদ্রা যাইতে আমাদের অ.নক রাত্রি হইয়া গেল। 

(ক্রমশঃ | বিবিদিষানন্দ 





২৮৯৮৯পোসপউিসিসপিসিই প৯। 








পম পাসপিসি 


বুদ্ধমূত্তি দর্শনে 


হে রাক্স-সন্যাসী ! 
এই পুণ্য প্রভাতের স্বর্ণ প্রভু আলোকের রাশি 
যে আনন্দ বার্তা বহি আনিয়াছে মোর গৃহদ্বারে, 
তাহারে বরিয়! লই জীবনের অন্ধ কারাগারে । 
শত শত বর্ষ পূর্বে যে আলোঁক ললাটে তোমার 
উদ্তাসিল বোধিনুলে যে অপুব্দ জ্যোতি: সাধনার, 
মনে হয় সে আলোর ক্ষুদ্র এক অগ্নিময় কণা, 
আমার জীব্ন-যজ্ঞে জালিয়াছে জলন্ত সাধনা ! 

আজ মনে হয়, 

স্বর্ণ সরোজের সম প্রন্ম্টিবে আমার হৃদয় ! 
আবর্জজন1-গ্লানি যত চিত্রের কলুষ সম্ভার 
কামনার পঙ্কমাথি করেছিনু যেই অহঙ্কার। 
আজ তাহা চর্ণ হবে তব ধাঁনমুদ্তি দরশনে 
এ জীবন ধন্য হবে তব পদ্যুগ পরশনে ! 
উচ্ছ্বসিত হয়েছে কি করুণার মহাপাঁরাবাঁর 
প্রেমের প্লাবন এলো যৌবনের পল্মার আমার ? 


ওগো তথাগত! 
বল, বল আনি মোর এসেছে কি সেই অনাহত 
আলন্দের মহাদিনঃ যেদ্দিন এ জীবন আমার 
লভিবয়া সংসারসীমা হিংসাদষ্ট বিষের আগার 
জপাখিব ধ্যানরসে হৃদয়ের গুপ্ত নিকেতনে 
প্রেমের সাধনা লাগি মগ্ন রবে গভীর গহনে ! 
যেথায় মাঁদব-আত্মা জগতের সর্ব সত্তা ভুলি 
প্রবৃদ্ধ চৈতন্ত সাথে চিরদিন করে কোলাকুলি, 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] বুদমুস্তি দর্শনে ৫৭৩ 


চে নঞ্জন ধনে 
আমারে সমাস দাও অগতেন কল্যান লাখনে ! 
নাজানি সে, কি আনন্দ ভিমাদ্রির শিভৃত কন্দরে 
বাঁস শান্ত ধাশাসনে বধ বর্ষ বু যুগ ঘরে 
অবহেলি গ্রীষ্ম ভাপ বটকগ্ধ। শাহ বুগ্ছাটি কা 
আপনার মন্মমাঝে শািশপিন সাধনার শিখা 
জালাইয়া স্বতনে, £করিন জকন্মা মেতে 
আপনারে পুর্ণ ভেরি মানবের মুক্তির উদ্দোশে ! 
5গো কাকণিক 
কি মন্ত্র শিখিয়াছলে 7? এশিফার বাকে দশদিক 
দশবাহু বাড়াইয়া গেয়েছিল করিতে এহণ, 
তোমার অহিংসাবাণী করুণার ব্যগ্র নিবেদন ! 
কঠিন পানাপ ০খল কাক্ুণোর ঝরণায় গলি, 
প্রশান্ত সমুদ্র মাঝে দেখ! দিল অশ্রুর লহরি । 
মরুর বুকেতে এলো কুম্থমের সেপধ্য উদ্ভাল 
সম্রাটের কণ্চে এলো দানব্রত বৈরাগ্যের গান । 
ও মহাভিক্ষুক 
দাও, দাও, মোরে সেই তিতিক্ষা ও খৈরাগ্যের ছথ,__ 
যেই ছুথে মাগে নর শীড়িতের ব্যথা অবসান, 
ভিক্ষা! মাগে কীট হতে মানবের পরম কল্যাণ । 
হৃদয়ের ভিক্ষাপাত্র মানবের দ্বারে দ্বারে রাখি 
হে ভিক্ষু-সম্রাট, ইচ্ছা হয় সকলেরে ডাকি 
বলি আজ উচ্চৈঃস্বরে “শুন, শুন, দাতা আছ কেব! 
ভিক্ষা দাও ভালবাসা, ভিক্ষা দ[ও জগতের সেবা । 
ভেদাভেদ নাই, 
এই মহাধন্মসংঘে হবে হবে সকলের ঠাই ! 
আমি বুদ্ধ-অনুচর--যেই বুদ্ধ ০্রমের সাধনে 
বিসর্জিল স্থখ-ভোগ খরশ্বর্যয ও রাজসিংহাসনে ! 


৫৭8 উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৯ম সখ্য! 


মানবের ছঃথ যারে পরাইল ত্যাগের মুকুট 

ভিখারী করিল যারে বিভবের বিষ কালকুট 7- 

আমি তার দীন শিষ্য, আমি সেই প্রেম-উপাসক 

জগতের ন্রলারী, আমি যে গা তোদের সেবক 1” 
মন্ত্র করি পাঠ, 

তব পিংহাসন-ভলে দাড়াব হে তাস সম্রাট । 

কব, কব আশীর্বাদ দাও মোরে উত্থানের বল, 

তব সংঘ, হব ধর্ম হোক মোর জীবন সম্থল ! 

ওই উদ্ধে নীলাকাণ, ওই দূরে প্রভা তপন 

সকলেরে মাঙ্গী মনি এভ্পীবন দেই বিসঙ্জীন | 

বার্থ বদি হয় ব্রত জন্ম যেন লই বার বাব, 

মানবের প্রেমমাঁঝে লতি ধেন নির্বাণ আমার! 


শ্রীবিবেকানন্দ মুখাপাধায় 


সমালোৌচন। 


লি্রীমাসিক পত্র, শ্রাবণ, ১৩৩৪, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, 
বার্ষিক মুল্য সাঁড়ে ছয় টাঁকা, সম্পাক-_শ্রীউপেন্দ্রনাঁথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
কার্য্যালয় ৫১ পটলডাঙ্গ। স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 

এই সংখ্যায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “হাসির পাথেয় মধুমগ্জরী? 
'নীলমণি লতা? “কুরচি” এই চাবিটি কবিতা, “সাহিত্য-ধ্্” নামক তাঁহার 
প্রবন্ধ, “ভানুসিংহের পত্রাবলী”, শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গগ্ঠ-ছন্দের 'পাহা- 
ড়িয়া। প্প্র্থ চৌধুরীর “ভাববার কথ» শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের “সতী, 
(গল্প); শ্রাউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “অস্তরাগ” (ক্রমশঃ প্রকা্ঠ 
উপন্তাস ১, -প্প্রবোধচন্ত্র বাগচীর ইন্দোচীন ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীশিশির 
কুমার মিত্রের “বেতার গ্রাহক-বন্ত্র (প্রবন্ধ ) “সহযোগী সাহিত্য” প্রস্ভৃতি 


আশ্বিন, ১৩৩৪ ] সমালোচন! ৫৭৫ 


অনেক পড়িবার, শিথিবার ও উপভোগ করিবার জিনিষ আছে । তাহা 
ছাড়া প্রীদন্োন্্নাখ বন্দোপাধায়ের ব্রিবর্ণ চিত্র “মায়ের কোল? 
“বিচিত্রার” সোন্দর্য। বুদ্ধি করিয়াছে । 

আশা করি, এট নবীন মাপিকপর সঙ্গ-সাহিভোর শ্রীবুদ্ধি লাধন 
করিবে । 

গ্রীল ব্রৈিমাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, বৈশাখ, ভ্বিশী্ জংখা । 
বার্ষিক মুলা ছুই টাকা, সম্পাদক ভ্বামা 'নদানন্দ, প্রাপ্রিস্থান ৮৬২ নং 
কর্ণওয়ালিস ট্াট, কলিকাভা। 

পত্িকাখানি “ভাবহ সেঙাশ্রম সংঘের” মুখপত্র । স্বামী প্রণবানন্দের 
পরিালনায় এই সন্নাসি-সত্ঘ পাণলার বহুস্তানে বং বাংলার বাহরেও 
“লোকহিভায়' কম্মান্ু্ান কিনছেন । 

“প্রণন" পত্রিকা এইন্প লাক-কলাপ-মানলে প্রকাশিত । 
আলোচা সংগায় আনকগুলি এুচিস্তিত প্রবন্ধ তং সুপপাঠা কবিতার 
সমাবেশ হইয়াছে । 

যে উদ্দেশ্তে ইহার জন, সেই শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক । 

ল্স্পাল--শ্রীতারাকান্ত কাঁবাতীর্ঘ সঙ্কলিত, ৩৮।১নং মসঙ্গিদবাড়ী 
স্াট হইতে পি, এম বাকৃচি এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত, শুলা বার আনা । 
এই পুস্তকে ছেপে-মেয়েদের উপষোগী শিক্ষাপ্রদ পইত্রিশটি ছোট গল্প 
আছে । ভাষা মাঞজ্জিত অথচ সহজবোধ্য | কাগজ? বাধাই ও ছাপা ভাল। 

লাম্মান্ষেপি।--আলেচনা সম্পাদক শ্ষোগীন্দ্রনাথ £ট্টো- 

পাধ্যায় প্রণীহ' মূল্য ছুই টাকা । প্রকাশক পিঃ এম বাক্‌চী এ কোং। 

্থপ্রপিদ্ধ সাধু বানাক্ষেপার নাম বাংলাদেশে সকলেই জানেন । গ্রন্থকার 

বু কষ্টে তাহার জীবনবৃস্থান্ত সংগ্রহ করিয়! এই পুস্তকে নিবন্ধ করিয়!- 

ছেন ॥ তবে উপায়ান্তর না থাকায় এই কাধ্য তাহাকে অনেক জনশ্রুতির 

উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে । তথাপি তিনি সিদ্বপুরুষের জীবনের 
অলৌকিক ঘটনাসমূহ ষথাসম্ভব পরিবর্জন করিযাছেন । 

বঙ্গদেশ শক্তি-সাধনার স্থান । তাই বাঙ্গালী নরনারীকে এই শক্তি- 
সাধকের অপূর্ব জীবনেতিহাসের সহিত পরিচিত হইতে অনুরোধ করি । 


৫৭৬ উদ্বোধন । | »৯শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্য। 


লজভ্তাশিি হিন্দু পরঙ্স-শ্রীশ্রীনাথ ঘোন এম্‌, বি প্রণীত। 

পুস্তকথানি নবমূগের শিক্ষিত নবাসম্প্রদায়ের জগ্ত নবপুরাণপ্রক্ষপ | 
বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি নানা 
শান্স লিডডাহয়া উঠাদের সার মন্ম লইয়া ভীধন, প্রকৃতি ও ধন্ম 
সম্বন্ধে শানাকথা বৈজ্ঞানিক মুক্তির সহিত আলোচিত হইয়াছে । 
নানা স্থলে হহার নুতন ভাল এবং নানা -পীরাশিক উপ্ধ্যানের 
নৃতন বৈজ্ঞানিক বাথ? পাঠ করিঘাঃ অনেকে চিন্তা করিবার সুযোগ 
পাইবেন । 


নিবেদন 


ভগবান শ্রীশ্রীরামরুষ্দেবের ভ্রাতুণ্পুত্রী স্বগায়া শ্রীত্রলক্ষীদেবী রাম- 
কৃষ্ণ-ভক্তগণের নিকট “লক্ষী দিবি” নামে স্থপরিচিত ! মগীপ্রয়াণের ছুই 
বৎসর আগে পুরাধামে বাস করিবার ভ্ন্ট তিনি সাতিশয় আগ্রহ এাকাশ 
করেন এবং তীহাত্র ভক্তগণ-কর্তৃক দিশ্মিত স্বর্গদবারস্থ লক্ষ্মী নিকেতনে, 
প্রায় ছুই বতলরকাল পরম শান্তিতে বাস করিয়! গত ১২ই ফাল্তুন বুধবাঁর 
১৩৩২ লাল? ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ সালে এ স্থানেই অমরধামে যাত্র] 
করেন। তাই আমর! উক্তস্কানে তাহার স্বৃতি-মন্দির আরস্ত করিয়াছি 
এবং এই কার্যে তক্তবৃুনের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি । শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
সহিত ঘিনি ঘাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীধুক্ত বিপিলবিহারী পাল, 
লক্ষ্মী-নিকেতন, শ্বর্গদ্বার, পুরী; অথবা- _সেক্রেটারী, শ্রারামকু্জ মিশন, 
উদ্বোধন কাধ্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কন্পিকাতা-_এই 
ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । 


শ্রীশ্রীলক্মনীদেবীর শিষ্যবৃন্দ 





স্বামী সারদানন্দ 


কার্তিক, ২৯শ বর্ষ 


বন্দনা 


স্থাপকঃ সর্ববধর্স্য সর্বধন্ন-শ্বরূপকঃ। 
আচার্যানাং মহাচার্ষো রামকৃষ্ভীয় তে নমঃ ॥ 
যথাগ্রের্দাহিকাশক্তী রামকু্জে স্থিতা হি যাঁ। 
সর্বববিদ্যাম্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্‌ ॥ 
পরতান্ডে সদা লীনে রামকৃষ্ণ-সমাজ্জয়) । 

যো ধন্মস্থাপনায়াতো বারেশং তং নমামাহম্‌ ॥ 
কালিদ্দী-ফুল্ল-কমলে মাধবেন ক্রাড়ারত। 
ব্রঙ্মানন্দ নমস্তরভাং সদৃগুরো লোকনায়ক ॥ 
যোগানন্দঃ প্রেমানন্দশ্চান্তে বৈ যে চ পার্ধদাঃ | 
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাঃ সব্বান্‌ তান্‌ প্রণমামাহম || 


স্গামী সারদা নন্দ 


স্বামী শিবাঁনন্দের পত্র 


শ্ীশ্রীরামকুষ্ণশরণম্‌ বেলুড় মঠ 
২৭1৮1২৭ 
শ্রীমান-__ 

তোমার পত্র পাইলাম । শরৎ মহারাজ চলিয়া গেলেন, আমরাও 
যাইব। ঠাঁকুর যখন যাহাকে ডাকিবেন- যাইতে হইবে; আমর! 
যে তৈয়ার হইয়। আছি। কিন্ত ঠাকুরের সহিত, কি আমাদের 
সহিত তোমাদের সখঙ্ধ কি স্থল দেহ লইয়া? তাহা যদি হইত তাহা 
হইলে ত ঠাকুরের অস্তিত্ব লোপ হুইয়া ধাইত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে, 
দেখিতে পাইতেছনা ভক্ত এবং অভক্তের হৃদয়ে তাহার অস্তিত্ 
বিরাট এবং বিরাটতর ভাবে বোধ হইতেছে এবং সম্বন্ধ দু এবং 
দৃঢ়তর হইতেছে । তেমনি, শরৎ মহারাজ গেছেন কোথায়? 
তিনি এতদিন একটি শরীরে আবদ্ধ ছিলেন এখন হইতে তাহার 
পৃত পবিত্র চরিত্র, তাহার প্রেম ভালবাসা, বিশ্বাস ভক্তি, ধীর 
স্থির বুদ্ধি, অচল অটল সহিষ্ণুত!, গাভীধ্য তোমাদের সকলের মধ্য 
দিয়া প্রকাশিত হইবে--ঠীাহার কৃপায় । তোমরা তাহাকে চোথে দেখিয়! 
যে-আনন্দ পাইতে এখন হইতে তাহার চরিত্র ধ্যানে আরও শতগুণ 
আনন্দ পাঁইবে। তীহার আশীর্বাদ এখন সদাপর্বদ! অনুভব করিবে । 
যখনই ইচ্ছা করিবে আর কলিকাতা নয়, অতি নিকটে-_হৃদয়ের 
অভ্যন্তরে তীাহ'র দর্শন পাইবে । কোন ভয় নাই; তীহার শরার- 
ত্যাগে ঠাকুরের কপায় তিনি তোমাদের আরও আপনার জন হইয়াছেন । 
অধিক আর কি লিখিব) তাহার কুপায় তোমরা ধীরে ধীরে সব বুঝিতে 

পারিবে । ইতি-_ 


তোমাদের চিরশুভানুধ্যায়ী-_ 
শীশিবানন্দ 


অদর্শনে 


জ্ঞান-সিদ্ধু আলোড়িয়া 
উদ্দিলা মে জ্যোতির্ময় রুদ্র সুবিশাল 
ঘৃণ্যমান নৃতো তার 
ছন্দে ছনে সৃষ্টি চক্র উঠিল চপল 
হে সব্বস্থির! তুমি তার নাভি। 
যুগ-চক্র ঘুরে অনিবার 
মুসুমুনু ধ্বংস জীকে জীর্ণ তাঁর বুকে 
প্রতীচ্য প্রাচীর কোলে 
নব শিশু ঝেগে উঠে স্ুথে 
কৈশোর হিল্লোলে দোলে 
মাতৃ-কঠ ধরি, উজল নয়ন, 
পুরাতন হুঃথ মরে শোকে । 
€স আনন্দে তোমারি স্ফুরণ 
হে আনন্দ সাথি ! 


শ্চান ভক্তি মূর্ত দেহ ধরি 
পলে পলে দধীচির মত 
স্থল দেহ দ্বানিলে লোকেবে 
আমিত্বেরে রাথিলে আবরি, 
মানবের হে মহা-সেবক ! 
অভিমান-হীন। 
নাবায়ণ আপনি যাচিয়। 
দিয়াছেন বর তোমা 


৫৮০ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১*ম সংগ্য' 
কাম ক্রোধ যাইবে দরিয়া । 
তাই তব স্বভাব মধুর 
মধুর হইতে মধুময় 
স্পর্শে তব 
গরল অমুত হয় 
স্বভাব ত্যজিয়া। 


সং রগ 


থাকিতে নারিব কভূ তোমারে ছাড়িয়া” 
মিথ্যা কথা, কহেছ প্রলাপ 
প্রবর্চক মন! 
মিথ]ারে ঢাকিয়া আবরণে 
সত্যের করেছ অপলাপ 
“থাকিতে নারিব কভু*-_ 
হাঁসি পায়-_ 
ঠিক যেন অন্ধ নর-নারীর আলাপ। 
রে বাতুল মন! 

স্বার্থের নিগড় 

বাধিতে পারে কি কভু 
নিঃস্বার্থ হৃদয়? 

অসম্ভব সম্ভব কি হয়? 
অসীম সসীমে পড়ে ধরা 

সেধে কাব্য কথা! 
বথার্থতা কোথা তার? 
সত্য কভু অসত্যতে রয়? 
স্তিমিত চিৎ দিন্ধু ভেদি 
প্উঠিল যে জ্যোতিঃ ঘন 

মুরতি উদ্ধার 


কান্তিক; ১৩৩৪ ] অবর্শনে ৫৮১ 


সে রাজার মন্ত্রী তুমি 
অসত্যের মাঝে বল 

রবে কত কাল, 

আশ্রিত-দয়াল! 

অশনা-পিপাসা-ক্রি্ট 

হে মর্ডী মানব! 

রে অশি ! 

* তাহারে রাখিবে তুমি ধরে ! 

আবাহন আসিয়াছে যার 

লীলাধাম হতে 
যার নিমন্ত্রন প্রতি লোকে লোকে 
যার জয় গান ঝরিততেছে 
প্রতি তারকার কিরপ-সম্পাতে ; 
মহাশক্তি বক্ষস্থল উদ্তেছে ছুলি 
উচ্ছ্বসিত ন্েহাধারে কুল 

তাহারে রাখিবে তুমি 
মাটির পিঞ্জর মাঝে 

অন্ধকুপে বাপি? 

ধু 

সব জানি-_ 

সব মানি__ 
তবু কেন জীথি হয় স্থির ! 
মুক ভাষা সু্ধ হয়ে 
ভেসে ওঠে স্বপ্ন সম 

মৌন সিন্ধু লীর ! 
অচঞ্চল সুথভুখ হীন 
কিন্ত- 
এ ধীরে ধীরে বয়ে আসে 


৫৮২ 


শিসিপিসাসি ২পসপিস্পিস সিসি ৯৯ ২ 


উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


স্থৃতির হিল্লোল 
নীরবে কম্পন হানি 
তুলিতেছে স্থরের কল্লোল 
উদ্বেলিত অস্তর-সাগর 
ফুলিয়া ভুলিয়া উঠে বুকে 
কার হখে 

তরঙ্গেতে ছুটে অশ্রু নীর ? 

র্ এ 
অনস্তের মোর| যাত্রিদল 
কেমনে চলিব পথে বল? 

কণ্টক চুগ্ধন 

পাই স্বধু প্রতিদান, 
গুপ্ত কীট দংশে আনিবার, 
আধারে ঢাকিয়া! আীধিয়ার 
বন্কি-ফণী ঢালে তার জালা 

অশ্রু ঢালে শ্রাবণের ধারা 

যাত্রিচক্ষু হয় দিশে ভার] । 
হে তিতিক্ষিত বীর! 

ঞব সম সত্যে স্থির 

ধৈর্য্য তব নত করে শির সহাপ্রির । 
কহি তাই আজ মহারাজ । 
বঞ্চিত করনি কারে কভু 
বঞ্চিত হবনা কতু আজি 

এখনও ছযলোক হতে ধীরে 

ঝরুক করুণ! ধারা প্রভু ! 

বাতুদেবানন্দ 


স্বামী সারদানন্দ 
€ যেমন দেখিয়াছি ) 


ক্ষরণিক উত্তে্নাঁর মুখে ছুর্বল ব্যক্তিও মহৎ কাধ্য করিতে পারে, 
কিস্ত দৈনন্দিন ছোটখাট কাঁজগুলিতে যিনি উদারতা, সহনশীলতা, 
পর-মত-সহিষুণতা, হৃদয়বত্তা ও পবিত্রতা দেখাইতে পারেন তিনিই 
প্রকৃত মহৎ--এ কথা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে 
স্বামী নারদানন্দ মহত্রম ছিলেন । 

বিংশতি বৎমর ধরিয়া দেখিতেছিলাম, এই সণল স্থুলকায় পুরুষসিংহ 
কিছুমাত্র ভাবপ্রবণতা না৷ দেখাইয়া, অন্তঃসলিলা ফন্তুর ম্যায় অন্তঃপ্রেম 
প্রবাহে যত বড় বুকের পাট। ততোধিক হৃদয় লইয়া স্বামিজীর নিদিষ্ট 
পথে ধীর গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন | স্বামী সারদানন্দের দুঢ়- 
তার সহিত অগ্রগমন-নীতি দেখিয়া শ্বতঃই মনে হইত) অবনন্ত ভারতে 
কর্ম্মযোঁগ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর এমন একনিষ্ঠ চিরবিশ্বস্ত সহকল্া 
স্বামিজীর অপর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। 

শ্রীমৎ ব্রঙ্ষানন্দ স্বামী প্রমুখ স্বামিজ্জীর গুরুত্রাতাগণ সকলেই 
শ্রীত্রীঠাকুরের বিশেষ বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া! আত্মপ্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন । স্বামী সারদানন্দ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন,--কর্্মবিমুখ 
তমসাচ্ছন্ন ভারতে শক্তিপুক্গার প্রেরণা প্রদ্থান করিতে? পেবা ও সহানু- 
ভূতি সহায়ে দরিদ্র নর-নারাঁয়ণকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিতে। 

প্রকৃত কন্মার যে সকল গুণ থাকা একান্তই প্রয়োজন সেই দকল 
গুণ তাহাতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত ছিল। এমন হৃদয়বন্তা, পবিত্রতার 
সহিত একাধারে এমন প্রাণভরা সহানুভূতি, কর্মে অদম্য উৎসাহ, 
কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে অচল অটল স্বামী সারদাঁনন? ভিন্ন অন্ত কাহাকেও 
দেখিয়াছি এমন মুর্তি--কৈ মনে ত পড়ে না! 

ংহতি গঠন করিবার পক্ষে যে সকল গুণ অতি আবশ্যক 


৫৮৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১*ম সংখা 


তাহা তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে ছিল। তিনি পরনিন্দা-বিমুখতা, 
পর-মত-সহিষু্ডা, অসীম সহনশীলতা, আশ্রিত-বাৎদল)--এই সকল 
সদগুণে ভূষিত ছিলেন । 

নেতৃবৃন্দের যে সকল দোষে সংহতি-বিচ্ছেদ ঘটে তাহার সামান্য 
মাত্রও স্বামী সারদানন্দে ছিল নাঁ। তিনি কাহারও কথা শুনিয়। 
অপরেন্র প্রতি ভিন্ন-ধারণা পোষণ করিতেন না, এক তরফা” কথ। 
শুনিয়। নিজমত তাঁগ করিয়া কথন কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধ হইতেন্‌ 
না। 

সে খুব বেশী দিনের কথা নহে, তখন স্বামী তুরীয়ানন? (হরি মহা- 
রাজ) কাশীধানে আছেশ, কপিকাতা ভইতে স্বামী গারদাননদও কাশী 
গিয়াছেন। উভয় গুকন্রতা কথা বলিতেছেন, এমন সমগ্ন জনৈক 
বান্তি অপর একজনের নাঁষে দোষ উদেঘাষুণ হৎপর হইলে একজন 
সন্ন্যানী বলিয়৷ উঠিলেন, প্প্রমাণ ?” 

স্বামী তুরীরানন্দ বলিলেন, “মামার কিন্ক একথা বিশ্বাস হয় ।” 

যিনি “প্রমাণ” বলিয়াছিলেন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। 
কিন্ত মুহূর্তকাল বাঁইতে লা যাইতেই চিরমধুর স্বরে স্বামী সারদানন্দ 
বলিলেন, “হরি মগারাজ। আমি কিন্দ একথা বিশ্বাস করুতে পারি না ।” 

ভখন হরি মহারাজ বলিলেন) প্অমাদের কেঘন স্বভাব--কারু 
দোষের কথা শুন্লেই বিশ্বান করে থাকি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে 
দেখছি--তুমি তা করনা 1” 

আত্মপ্রশংল। শুনিলে স্বামী সারদানন্দ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ি- 
তেন। বেগতিক দেখিয়া তিনি বলিলেন, "স্বামিজী আমাকে “এক 
কাণে কথ। শুনবে, অপর কাণ য়ে তা বের করে “বে এই 
আদেশ করেছিলেন । আমি তার আদেশ পালন করতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করে থাঁকি |” 

তখন সে প্রদঙ্গ গামিয়া অন্ত প্রসঙ্গ আর্ত হইল। আত্মপ্রণংস। 
শুনিবার দায় হইতে মুক্তি পাইয়। তিনি যেন হাফ ছাড়িয়। বীচিলেন | 

এই সমগ্প কাশী শ্রীরামকষ্চ-মিশন-সেবা শ্রমের নৃতন ব্যবস্থাদি হইবার 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] স্বামী সারদানন্দ ৫৮৫ 


কথ! চলিম়্াছে। স্বামী সারদানন্দ সকলকে ত্রীহার নিকট নিজ নিজ 
মত বাক্ত করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। একদিন হরি 
মহারাঘের ঘরে চাঁরুণাবু (স্বামী শুভানন্দ) তাহার মতামত জ্ঞাপন 
করিতেছিলেন । চাঁরুবাধুর কথা বলিবার সময় একটি মুদ্রাদোষ? 
ছিল। তিনি কথায় কথায় “কি বলেন মশাই” বলিতেন । কখন 
কখন “কি বলেন দুর্লভবাবু”ও বলিক্প। ফেলিততন। স্বামী সারদানন্দ 
সকলের কথ চিরদিন শুনিয়! যাইত্েদ। দে কণার মধো কোন 
প্রশ্ন ভিন্ন কখন “ই” পাপ বলিতেন না, যাহাতে কেভ মনে করিতে 
পাবে তিনি ০১17] (স্বীকার) করিতেছেন । আ্ৃতরা” যখন 
চারুবাবু অভ্যাস বশতঃ “কি বলেন মশাই” বলিতে আরম্ভ করিলেন 
তখন স্বমী স্র্পানন্ব বেশ বিবুত তইয়। পড়িপেন। শেবে আব 
পি বলেন মশাই” বরদস্ত কবিতত না পারিয়া, বলিয়। ফেলিলেন, 
প্য। বলবার তুমিই ত বলছে মশাই আবার কি বলবেন ?” 

স্বামী সারদানন্দ জানিতে না, চারুবাবুর এইরূপ মুদ্রা ছিল। 
কিছ চারুবাঁবুও ক্র কথা শ্রনিয়া কেন 76150905 হইয়। পড়িলেন 
এবং একান্ত নিরুপায় হইয়! চিপ, করিয়া প্রণাম করিয়া কার্যান্তরে 
চলিয়। গেলেন । 

হরি মহাঁরাম্র বালকের নার হাসিয়া উঠিলেন। শরৎ মহারাজ 
(স্বামী সারদ্রানন্দ) দেই ভাঁসির কারণ কিছু্ট বুঝিতে লা পারিয়া, 
কোৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়! রহিলেন। তখন ভটটনক 
সন্নাসী শরৎ মহারাঙ্কে চারুবাবুর 'মুদ্তাদোযের কথ! বলিলেন । 
তিনি “কে জাঁনে বাপু”--বলিয়। চুপ করিয়) বভিলেন। 

এই ঘটনার পরে একদিন চারুবাবুর সহিত শরৎ মহীরাজ্ের কথ! 
হইয়াছিল । সেদিনও অভাসবশতঃ “কি বলেন মশাই” চাকুবাঁবু 
ব্লিলেও ভিনি পুর্ব ঘটন। স্মরণ করিয়। চারুবাবুকে সন্সেহে এমন 
কতকগুলি কথা বলিয়।ছিলেন যাহাতে চারুবাবুব মনে কোন ক্ষোভই 
রছিল না । শরং মহারাজ কিন্ত গত দিনের কথ! একটি বারের জন্যও 
উল্লেখ করিলেন না । 


৫৮৩৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


সে বৎসর স্বামী পারদাঁনন্দ কাশীধামে যাইয়া সেবাশ্রমের কক্ষের 
বলিয়াছিলেন, "পূর্বের তুলনায় কাজ শত গুণ বাড়িয়াছে--এখন এক- 
জনের উপরে নির্ভর করিয়া এত বড় কান্ত চালাইতে সাহস কর! 
উচিত নহে-_স্থতরাং আমি (ভাঁমাদ্দের নিকট নুতন কর্্মপদ্ধতির 
(10180 06 15-0185801596100 ) আন্টি মতামত জানিতে চাই 1” 

এই কথার পরে অনেকে আসিয়া শরৎ মহারাজের নিকট মৌখিক 
মতাঁমত দিয়াছিলেন। মাত্র তিনজন স্বেচ্ছায় ও একজন শরৎ মহী- 
রাজের দ্বারা আদিষ্ট হুইয়৷ লিখিত কর্ম্পদ্ধতি দাখিল করিয়াছিলেন । 
এপ্রসঙ্গে যত কথা হইত তিনি তাহা নিঃশন্দে শুনিয়। যাইতেন। 
কোন কথার দরুণ তীঁহার অপরের প্রতি বিশ্বাস বিন্দুমাত্র পরিবর্তন 
হইতে দেখি নাই। কিংবা মেদ্িন সংস্কাব-পন্থীদেরই একজন শরৎ 
মহারাজের নৃতন বাবস্থা সমর্থন না করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থাই সমর্থন 
করিয়াছিলেন--তথনও মুহূর্তের জন্য কেহ তাহাকে বিন্দু যাত্র ক্ষুন্ধ 
হইতে দেখেন নাই। 

শরৎ মহারাজ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিলেন। মানিক 
ছইশত টাকা বেতনে একজন [২9510510 [90০07 € হাসপাতালের 
ডাক্তার) নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করাতে তীহার সেই অভিজ্ঞতা 
এতদিন পরে কাধ্যে পরিণত হইতে চলিল। সেবাশ্রম হইতে শরৎ 
মহারাজকে জানান হয়_-দযে ভাবে কাজ চলিতেছে তাহার পরিবর্তন 
করিতে হুইলে একবার ্র্মহারাজকে স্বামী ব্রক্ষানন্দ ) জানান 
প্রয়োজন ; তাহার মত হইলে আমাদের আর কোন অযত নাই ।” 
যে ৫কহু সংস্কার-কামী হইয়া সামান্ত বাধা প্রাপ্তে নিভ্েকে 
অপমানিত জ্ঞান করিতে পারেন, কিছ্ক, ইহাতে ম্বামী সারদানিন্দ 
আন্তরিক আনন্দের সহিত বলিঙ্নাছেন, "তোমরা ঠিক বলেছো, 
মহারাজ আমাদের দকলের ওপরে--তিনি ঘা বলবেন তাই বলবৎ 
থাকবে ।” 

যথা সময়ে সেবাশ্রম হইতে ভূবনেশ্বরে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সকল 
কথা নিবেদন করা হইল । উত্তর আসিল-_-"শরৎ মহারাজ যাহ! করবেন 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] নী 4 ৫৮৭ 


তাহা আমারই ব্যবস্থা বলে জানবে কিনব তাহা সত্বেও তিনি 
পরিবর্তনের (£৪৩ি0) একট! ধারা নির্দেশ করিয়! তাহ! কার্যে 
পরিণত করিবার ভার পূর্বের গ্ঠায় চাকুবাবু (স্বামী শুভানন। ) প্রভৃতির 
হন্তেই ন্তস্ত করিলেন । 

সেবাশ্রমের প্রথম পত্তনের সময় “রামাপুরা”তে ভাঁঙ্গ। ভাঁড়া বাড়ীতে 
যে পরিমাণ কাঁজ ছিল, আলোচ্য সময়ে আশ্রমের কাঁধ্য তাহা! অপেক্ষা! 
অনেকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বহু নৃতন বাড়ী নির্শিত হওয়ায়, মেডিকেল 
কলেঞ্জে পড়িবাঁর কালীন যে সকল ভাল ব্যবস্থা শরৎ মহারাজ দেখিয়া- 
ছিলেন, ঠিক মেই রকম ভাবে কাঁজের বিভাগ-_পুরুষ রোগী একদিকে, 
মেয়ে রোগী সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে__রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ; 
আর এই বাবস্থা কর্ষোে পরিণত করিবার জন্ত একটি ৮৮০77 
0০077071659 ( কার্যকরী সভা) গঠন করিলেন। ইহার সভ্যগণ 
কন্মীদের মধ্য হইতে বেলুড শ্রীরামক্চ-মিশন কর্তৃক মনোনীত 
হয়। ত্ববধি কাশী শ্ররামক্ষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের সকল ব্যবস্তা্দি, কম্মীদের 
কার্যকরী সভ৷ দ্বারা গুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে। 

এই ঘটনার কয়েক বৎসব পূর্বে যখন পুরজনীয় হুরি মহারাজ পুরী 
হইতে অুখ লইয়। “উদ্বোধনে” চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন শ্রীশ্রীমহারাজও 
“উদ্বোধনে থাকিতেন। একদিন শ্ীশ্রীমহারাজের নিকট শরৎ 
মহারাজ বলিতেছিলেন। “মহারাজ এইবার আমাকে অবাহতি দাও।” 
শ্রীশ্রীমহারাজ জিন্ঞানা করিলেন) "কি হয়েছে, শরৎ ?” শরৎ মহারাঁজ 
বলিলেন, “সেদিন উ--কে গালাগালি করেছিলুম-কেন সে আমাকে 
না বলে বৃন্দাবন ছেড়ে এলে! ? উ-কিস্ত বলেছিল, চিঠি দিয়েছি। 
আমি সে কথা মানতে পারিনি । আজ দেখলুম কেমন করে সেই 
চিঠিখান। পুরাণ চিঠির মধো মিশে গেছে । সে সত্যি কথাই বলেছিল 
-আমিই অযথা তাঁকে গাল দিয়েছি। উ--কে একদিন আনিয়ে 
ক্ষমা! চাইতে হবে|” মহারাজ বলিলেন, “অতট! না করলেও চল্বে।” 
কিন্ত সে কথা শরৎ মহারাজ রক্ষা করিতে পারেন নাই । পর্ব্তী 
সময়ে উ-_র নিকট নিজের ভুলের জন্ট সত্যই তিনি ক্ষম চাহিয়াছিলেন । 


৫৮৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


আমর! জানিতাম, কর্তৃপক্ষের কথনও ভুল স্বীকার করিতে নাই? 
এক্ষেত্রে কিন্ত দেখিলাম, স্বামী সারদানন্দ ভুল স্বীকার করিলেন ও 
ক্ষমাও চাছিলেন। চিরদ্রিন তিনি মানুষের সহিত মানুষের স্তায় বাবহার 
করিতেন । পদগৌরবে কদাচ অপরকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। 
কর্দাচ এমন কথা কাছাঁকেও বলেন লাই যাহাতে তাহার আশ] 
ভঙ্গ কিংবা তাহার আত্মসম্মান ক্ষু্ হইতে পারে। 

যাহারা কশ্শ ভালবাসিত শরৎ মছারাল্প তাহাদের কাঁজ লক্ষ্য 
করিতেন এবং উত্তোরন্তর অধিকতর দাঁয়িত্রপূর্ণ কার্যোর ভাঁর অর্পণ 
করিয়া পেবকের আত্মপ্রতায় জাগ্রহ করিতে সঠায়তা করিতেন। 
শ্রীরামকঞ্চ-নিখশনে ইহাব কৃপায় অনেক “মৃক' 'বাচাল? হইয়াছে, অনেক 
“পঙ্গু” এগরি লঙ্ঘন করিয়াছে। যে ইহার সংস্পর্শে আপিয়াছে দেই 
অন্তরের সহিত ইহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে । বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার 
সহিত শিষ্যু-স্থ!নীয় ও শিষ্যদের সহিত ব্যবহার করিয়া তিনি সকলের 
আদ্দ! ও বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিলেন । 

থড়দহ-__বিশ্বাসদের পরিবারে যোশীন্দ্র মোহিনীর বিবাহ হুইয়াছিল। 
তিনি তত্রী-ভক্তগণের মধো শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতমা রুপাপাত্রী 
ছিলেন। উত্তর কালে ভক্তগণের নিকট ঘোণীন্তর মোহিনী--“যোগীন ম1; 
নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন এবং যহদদিন শ্রীষ্ীমা জীবিত! ছিলেন, যোগীন মা 
ও গোলাপ মা মায়ের সেবিকারূপে উদ্বোধনে” মায়ের নিকট 
থাকিতেন। 

যোগীন মার মেরেব চারিটি পুত্র। বড় নাঁতিটর মাথা খারাপ 
হাওয়ার ফলে কনিষ্ঠ তিনটির লেখ! পড়া কেমন করিয়া চলিবে ভাবিয়া 
যখন তিনি কুল কিনারা কিছু করিতে পারিলেন না তথন শরৎ মহারাজ 
কনিষ্ঠ তিনটিকে “উদ্বোধনে” আপনার নিকট রাখিলেন। “রাঁখিলেন? 
বলিলেই সকল কথা ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজের শয়নঘরে পৃথক 
বিছানায় ছেলে তিনটিকে. নিত্য শোয়াইতেন এবং পাছে তাহাদের 
ঠাণ্ডা লাগে এই আশঙ্কায় গরমের দ্রিলেও ঘরের ক্রানাল! খুলিতেন ন1 । 
নিজে তিনি স্থপকায় ছিলেন, গরম সহা করিতে পারিতেন না; কিন্ত 


কাণ্ডিক, ১৩৩৪ ] স্বামী সারদাঁলন্দ ৫৮৯ 
বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া খী ছেলে তিনটির জন্ গ্রীপ্মের রাত্রে তিনি 
যে-অসহ গরম সহা করিয়াছেন_-একথ| বাহিরের লোক ত দূরের 
কথা আমাদের মধ্যে কয়জনই বা সে সংবাদ রাখেন? 

এমন পলে পলে নিজেকে পরের জন্য বিলাইয়া দিতে স্বামী সারদানন্দ 
অতুলনীর ছিলেন । শ্রীগ্রীমহারাঞ্জের দেহবক্ষার পরে মঠের সন্্যাসি- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ এতদুর পর্যান্ত ভাবিতেন, স্বামী যারধানন্দ 
অর্থে মঠ ও মিশন । শ্রীশ্রীমহারাজ জীবনবাঁপী মঠ-মিশনের প্রধান 
অধ্যক্ষ ছিলেন, আর স্বামী সারদানন্দ জীবনব্যাপী উহার সম্পাদক 
ছিলেন। 

আমরা শ্রীশ্ীমহারাজকে একাধিকবার বলিতে শুনিয়াছি, “সকলেই 
চায় আমি কাজ করি, এক শরৎ চায় কিসে আমি শান্তিতে থাকি । 
শরৎ চিরদিন আমার হাতের কাঞজ্জ টেনে নিয়ে করেছে” পৃজ্রনায় 
মহাপুরুষের ( শ্রীমৎ শিবাননদ স্বামী ) নিকট আমরা শুনিয়াছি, 
শরৎ মহারাজ সকলের কান্ম একা করিবার দন্ত সর্বদা উৎসাহী 
ছিলেন; এবং একলার পক্ষে যতখানি বেশী কাজ কর! সম্ভব তিনি 
তাহা করিতেন ।” পুষঙ্গনীয় কালী মহারাজ । স্বামী অভেদানন্দ ) বলেন, 
“আমার পাঁয়ে যখন পোক। হয়েছিল তথন শরৎ তিন মাস অক্রান্ত 
সেবা করে আমার প্রাণ দান করেছিল ।” আজও পৃজনীয়! গৌর ম! 
জীবিতা ; ষে কেহ ত্রাছাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, 
তাঁহার যখন ভীষণ বসস্ত রোগ হইয়াছিল তথন কি ভাবে স্বামী সারদানন্দ 
তাহার দেবা করিয়াছিলেন। পুজনীয় বাবুরাম মহারাঞ্জের অগ্রজ 
শ্রীধৃত তুলসীরাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা জানিতে পারি, 
দ্রাকণ বক্ীরোৌগে ক্রুত মৃত্যুর দ্রিকে অগ্রনর তাহাদের গুরুপুত্র 
“ফকিরের শধ্যা-পার্খে বপিয়া স্বামী সারদানন্দ কি রকম প্রাণ দিয়া 
তাঁহার পরিচর্ধ্যা করিতেন । চিন্রহৃদয়বান শ্বামী সারদানন্দ তখন 
বলিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এত স্থুল-কায় ছিলেন ন1। 

কি নিভ্র গুক্ষ-ত্রাতাগণের রোগ-শয্যার। কি শিষ্য-স্থানীয় 
জন্যাসীদ্দের রোগে, স্বামী সারদানন্দ এক অদ্ভুত অলৌকিক পুকষ 
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ছিলেন! | কেমন করি যে বে তিনি ক্োরীকে নিজ বশে শ আনিয়া ফেশিতেন 
তাহ। সতাই ভাবিবার বিষয় ছিল । 

শ্রীশ্রীমহারাজের একবার “টাইফয়েড জর হয়। আরোগ্য লাভ 
করিয়া মহারাজ কানের নামও করেন না, বলরাম বাঁবুর বাড়ী হইতে 
গঙ্গার ধার-_এই সামান্ত পথটুফু বেড়াইতে যাইবার উৎসাহও দেখান 
না। মহারাজের এ অবস্থা দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিলেন । কিন্তু 
শরৎ মহারাজ প্রমান গণিলেন লা, ধৈর্ধ্যও হারাইলেন না। 
শেষে শরৎ মহারাঞ্জের ধৈধ্যই জয়ঘুক্ত হইল। মহারাজ আ্ানও 
করিলেন, গাড়ীতে গঙ্গার ধারে যাইয়! বেড়ীইতেও আরম্ভ করিলেন । 
কিন্তু বেড়াইতে যাঁইবার পূর্বে যে কাণ্ড নিত্য ঘটিত-_-মহারাক্সও 
যাইবেন ন!) শরৎ মহারাজও ছাড়িবেন না,__তাহা বলিয়। আর কি 
হইবে ? 

সে বেশী দিনের কথা নহে, জনৈক সন্গ্যাপী কালাজরে 
ভূগিতেছিল। “উদ্বোধনে থাকিয়া তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল। 
যেদিন তাহার অন্ুথ খুব ধাড়িয্া গেল, সকলেই উহার জীবনে 
হতাশ হইল। তে বায়না ধরিল--প্হরিনাম করবো আর ডাব 
থাকবো 7” কিছুতেই তে ইন্জেকশন্‌ লইবে না। তখন শরৎ মহারাজ 
আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। যেমন করিয়! 
ওঝা সাপের বিম ঝাড়ি! থাকে তেমনি ককিয়া তিনি তাহাকে 
পোষ মানাইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হবিনাম করা 
আর ডাবের জল পাঁন করার--বছু প্রশংসা করিয়। তবে তাহাকে 
তিনি ইন্জেকশনে রাজী করিতে পারিয়াছিলেন। দে যাত্রা সে 
বাচিয়া গেল ' 

সম্প্রতি জনৈক সাধুর বেয়াড়” ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। 
ক্রমাগত কাসি, দম বন্ধ হইয়। যাইতেছে । একান্ত অস্থির 
হইয়। শরৎ মহারাঞ্রকে ডাকিয়। আনিতে বলিল। শরৎ মহারাজ এ 
স্কুল দেহ লইয়!, একটি হাটু বিছানার উপর রাখিয়া তাহার মাথায় হাত 
বুলাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন--প্ঠাঁকুর রয়েছেন, মা 
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আছেল, ভয় কিরে?” তাহার অবস্থা খুব খারাপই হইয়াছিল, কিন্ত 
এ স্পর্শে ও ঠাকুর, মা আছেন”--এই কথ! শুনিয়া সে কিন্তু 
শান্ত হইয়। গেল। তাহার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল, অস্থ নাই 
বলিলেও চলিত। এহেন লোকের “বেয়াড়।? ম্যালেরিয়া জর ও 
কাসিতে দম বন্ধ হবার উপক্রম, সুতরাং সময়ে সময়ে সে এত 
অধৈর্যা হইয়া! উঠিত যে, কেহ তাহার সেবা করিতে ভরসা করিতেছে 
না শুনিয়। শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, *্যাঃ তোদের সেবা করতে 
হবে না, আমি অথর্ব মানুষ যা পারি সেবা করবো |” পরে সেবকগণ 
তাহার সেবা করিতে আরস্ত করিল। কয়েক দিনের ভিতর সে 
ভাল হুইয়! উঠিল। 

কিন্তু এই ঘটনার মাল কয়েক পৃর্ব্বে গোবিপ্দর (স্বামী তৰানন্দ ) 
বসন্ত হইয়াছিল। এ রোগ ক্রমশঃ ভীষণ আঁকার ধারণ করিতে লাগিল । 
উদ্বোধন “আফিসে' ্রশ্রঠাকুব-সেবাও রহিয়াছে, ম্ৃতরাঁং পুস্তক- 
ক্রেতা ও ভক্তের সমাগম বন্ধ করিবার উপাষ ছিল না। যাছার 
অহ্থথ হইয়াছিল, সে কিন্তু অন্থখ হইতেই হানপাভালে যাইতে 
চাহিয়াছিল-__-একথা শরৎ মহারাজও শুনিয়াছিলেন । নানা দিক লক্ষ্য 
করিয়া শরৎ মহারাজ একজনকে বলিলেন, “কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা! করিয়! জানিবে হাসপাতালে যাইতে তাহার বিন্দুমাত্র অনিচ্ছ! 
আছে কিন, যদি থাকে তবে যেন তাঁহাকে পাঠান না হয়।” 

ধাহার উপরে &ঁ কথ! জিজ্ঞাস। করিবাঁর ভার দিয়াছিলেন তিনি অন্ত 
'একক্সনকে উহা জিজ্ঞাস। করিতে বলেন। তিনি আবার, রোগীর ষে 
সেবা করিত্েছিল তাহাকে বঞ্গিলেন, “উহাকে জানাইবে-_তাহাকে 
কাল হাসপাতালে যাইতে হইবে।” প্রথম হইতেই হাসপাতালে 
যাইবার জন্ঠ সে প্রস্তত ছিল, সুতরাং হাসপ"তালে যাইবার কথা শুনিয়া 
সে অম্মান বদনে সম্মতি দিল। €স কি কণার উপরে সম্মতি দিয়াঁছিল, 
শরৎ মহারাজ তাহা আনিতেন না। গোবিন্দ, হাসপাতালে 
দেহরক্ষা করিল । তথন তাহাকে হাসপাতালে পাঠান লইয়! কতিপয় 
বাহিরের লোক *সেবাধর্্” সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ 
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করিতে আরম্ত করিলেন । তীহারা কিন্ত একদিনও রোগীকে দেখিতে 
আসেন নাই, কিংবা কি করিলে হাসপাতালে না পাঠাইয়া তাহার 
সেবা চলিতে পারে তাহা বলিয্। দেন নাই। কিস্ব তবুও 
অযাচিত মন্তুবাগুলি যথা সময়ে শরৎ মছারাজ শুনিলেন। একদিন 
অনৈক' সাধুর কাছে তিনি ছুঃখ করিয়া বলিলেন, “তোমরা যদি 
কথা মত কাজ না কর, আমি অপর্ধ্ব মান্ুষ-_কি করতে পাঁরি বল?” 

আগতে দলপতিদের জয় ততদিন অবাহত থাকে ফতদ্দিন অধীনস্থ 
সকল লোক ব্যক্তিগত বুদ্ধি খরচ ন! করিয়া অধ্যক্ষের আদেশ 
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে। যেখানে অধ্যক্ষের আদেশের 
সহিত অধীনস্থ লৌকের বাক্তিগত বৃদ্ধি মোগ হয় সেখানেই 
বিজ্রাটের উপর বিভ্রাট আসিয়। উপস্থিত হইবে। সাধুটিকে হাস- 
পাতালে পাঠান দোষের হইয়াছিল, কিংবা গুণের হইয়াছিল, সে- 
বিচার করিতে কেহ এ সময় পুঁথি খুলিয়া বসিবে না। আমবা শুধু 
দেখাইতে চাই, অধ্যক্ষের আন্ঞা অবাহত না থাকিলে ফে-বিজ্রাট 
উপস্থিত হয় তাহার জন্য অধ্যক্ষকেই মনস্থাপ তোগ করিতে হয়। 

শ্রীপ্রীমহারাজ ও শরৎ মহারাঁজকে স্বামিজী কথায় কথায় বলিতেন, 
“তোদের এ ছটাকে বুদ্ধি রেখে দে, সুদে আদলে বাড়ক, পরে 
কাজে লাগাবি। এখন য| বলি করে যা।” মহারাজ, শরৎ মহারাঁজ-_ 
ত্বামিজীর আদেশ মত ঠিক ঠিক কগ! বলা, কাজ করা গৌরবেরই 
জানিতেন। অতএব যাহারা অধীনস্থ ঠাহাদের সর্বদা ব্রণ রাখা 
উচিত-_-“50101215 00 1006 ০1100956, (2 ০12.৮ 

আমি কখনও শরৎ মহারাঞ্কে তাহার গুরু-ভ্রাতাদ্দের বিরুদ্ধে 
নিন্দা বা অমর্য্যাা-হুচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি দাই। 
গ্রাম্া-ভাষা তিনি কথন প্রয়োগ করিতেন না। গুরু-ভ্রাতাদের 
মধ্যে পরম্পরে ঈর্ষ]_ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথ। হইলেও, সে পাপে কেহ 
কখন স্বামী সারদানন্দকে লিপ্ত হইতে দেখেন নাই । 

মফম্বলের একটি ক্ষুদ্র সহরে ছিল আমার পুর্বাশ্রম। ১৩১৪ 
সালের চৈত্র মাসে প্রশ্রঠাক্করের উৎসবে যোগদান করিবার জন্ত- 


২৮৬৯৮ তাস ১৩ ৯১৯৫৯ ৩সসিপিসিসি৯ ৯৫৯০৯৮৯৯পাশি 
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নিমন্ত্রিত হইয়া বেলুড় মঠ হইতে পুজাপাদ বাবুরাঁম মহারাজ ( শ্রীমৎ 
প্রেমানন্দ স্ব(মী), তুলদী মহারাজ (স্বামী নির্ঘালানন্দ ) এবং নীরদ 
মহারাজ (স্বামী অধ্বিকানন্দ ) সেই ক্ষুদ্র সহরে শুভাগমন করেন। 
আমার পূর্বাশ্রমেই পুজ্যপাদ মহারাঁদ্সগণের ঘাঁকিবার স্থান নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। উৎসবানন্দে সাত দিন গত হইল। মঠে ফ্িরিবার সময় 
বাবুরাম মহারাজ আমাকে সঙ্গে করিয়। আনিয়াছিলেন। তদবধি 
শ্রীরামরুষ্জ মঠের অধীনেই আছি। 

বাগবাজাীর_-বলরাম বাবুর বাড়ীতে শরং মহারাজ্রকে প্রথম দর্শন 
করি। সেই স্বল্লভাষী গম্তীরনুষ্টি দেখিয়া প্রীতি হইলেও স্বস্তি 
অনুভব করিতে পারি নাই । প্রতি ঘুহুর্তে মনে হইতেছিল অন্ত ঘরে 
গিয়৷ বিলে মন্দ হয় না । 

গৃহে থাকিতে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিয়াছি তাঁহারা সকলেই হিন্দু- 
স্থানী। প্রজ্ছলিত ধুনীর পার্খে বৃক্ষতলশায়ী, গঞ্জিকাসেবী, কৌপীন 
ও কন্বপ-মাত্র-সম্বল ;-_-রোগে যা”তা” উযধ প্রান, অর্থের বিনিময়ে হাত 
দেখিয়া ভাগা-গণনা, যাতায়াতের ভাড়ার অর্থের জন্য গৃহীর দ্বারে 
শুঁভাগমন__ইহাই সাধুর লক্ষণ বলিয়া জানিতাম। ইহা ছাড়া স্থানীয় 
লোকের মধো যাঁহার৷ ধার্মিক বলিয়! অভিহিত, দেখিয়াছি _তাহারা 
প্রায় সকলেই প্রলাপের ন্যায় অসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতেন, 
কচিৎ কেহ মৌন থাকিতেন। ধার্মিকের মধ্যে প্রায় অনেকেই 
ভাবের আতিশয্যে কখন হাসিতেন, কখন কারিতেনঃ কখন নৃত্য 
করিতেন আবার কখন বা ফুতমিত ভাষাতে গালমন্দ করিতেন। 
মে সকল ধার্িকেরা কথ! বলিতে যাইয়া “ভুলিয়া গেছি” বলিয়া 
জানাইতেন-_-এ জগতে তীহাঁদের মন বেশীক্ষণ থাকিতেছে না । তখন 
বুঝিয়াছিলাম, “ভুল হওয়া” ধার্মিকের একট! বড় গুণ । 

বেলুড় মঠে আপিয়া পূর্ব ধারণা নিতান্তই অসার বলিয়া প্রতীত 
হইল। সেখানে দর্শক ছিলান, এখানে শিষ্য ; শিখিতে আরম্ভ করিলাম, 
ভাব? খুবই ভাল কিন্ধ তাহার সহিত 'প্রবণতা। যুক্ত হওয়া! ভাল 
নহেঃশ যেমন “শুচি ভাল কিন্তু তাহার সহিত “বাই, যুক্ত হওয়! 

চি 


€৯৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


সমীচীন নহে । জানিলাম, “ভূল হওয়া” পার্িকের লক্ষণ লহে, উহা 
নিছক ব্রক্ষচর্য্যের 'অভাবের ফল মাত্র। শুনিলাম, সাধুর হইবে__ 
10050165901 1:02, 07৮55 ০7 5651, 5105000 স11] আ10) 
00170775০87 16951 কারণ, সা'ধুকে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধান করিতে 
হইবে, ভাবের বেগ? রিপুর বেগ ধারণ করিতে হইবে, কর্মের মধ্যে ধীর 
স্থির থাকিয়া কাজ্র করিতে হইবে ইতি ইত্যার্দি। শবে শুনিলাম, 
“বশে হি ন্তেব্্িয়াণি তন্ত প্রজ্ঞ। প্রতিষিতা |” 

প্রাচীনগণের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ আমাদের ভাগাগুপে এক 
অপূর্ব উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি কথন স্বামিক্রীর কথা বলিতেছেন, 
কথন বা উপনিষদ, গীনা-_শ্লোকের পর গ্রেক আবৃত্তি করিয়া 
বুঝাইয়া যাঁইতেছেন-_-মার আমর! মুগ্ধ হইস্স। সেই বাকালহরা শুনিয়! 
রাত্রির অধিক অংশ কাটাইয়াছি। কিন্ত অজ আমাদের ভাগ্যপদোষে 
দ্বামী শ্তদ্ধানন্দ বৃদ্ধ, রোগে শক্কিহীন। তিনিও প্রগম প্রথম শরৎ, 
মহারালের গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া একটু একটু ভয় পাইতেন । ধথাঁময়ে 
শ্বামিজীর বিরচিত মঠের নিয়মাবলী থান! পড়িয়। দেখিলাম, নিয়মগুলি 
সম্প্রনায়র আত্মরক্ষার্থে এবং বিজন্ন-অ্ভযানে (16005155870 
000155৩ ) স্বামিক্সীর একান্ত দুরদশিতাই সসিত করিতেছে। 
এখনও আমার মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে 

“বিগ্ভার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচ দশ! প্রপ্ড হয়। অতএব সর্বদা 
বিগ্ঠা চর্চ। থাকিবে 1” 

“ত্যাগ ও তপশ্যাহ ম্মভাঁব বিলাঁদিতা সম্প্রদ্দায়'ক গ্রাস করে, 
অতএক ত্যাগ ও তদস্তাঁর ভাব সর্দ! উজ্জল রাঁপিতে হইবে ।” 

*্প্রভার-কাধ্য ভ্বারা সম্প্রবায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব 
প্রচার-কার্ধযয হইতে কথন বিরত থাকিবে না।% 

“মাস্মনির্ভরতাঁও আন্মপ্রতায় চিত্র গঠ,নর একমাত্র উপান্দ। অতএব 
এই মঠের প্রত্যেক কার্ষে) ও প্রতোক শিক্ষায় ইহার উপর মেন লক্ষ্য থাকে ।” 

পআজ্ঞাবহতাই কাঁর্যকারিতার প্রধান সহায়, অতএব প্রীণভয় 
পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আক্ঞ! পাঁলন করিতে হইবে ।” 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] স্বামী সারধানন্দ ৫৯৫ 


“অপরের নামে গোঁপনে শিন্দা কৰা! জ্রাতৃভাব-বিচ্ছেদের প্রধান 
কারণঃ অতএব কেহ তাহা করিবেনা। যদি কোন ভাতার বিরুদ্ধে 
কিছু বলিবার থাকে তবে একাস্তে তাহাকেই বলা হইবে ।” 

“এই মঠের প্রত্যেক অঞ্গেরই ভাবা উচিত ঘষে, তীহাঁর প্রতেক 
কার্ধে তিনি যেন শ্রীরামরুষের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি 
যেখানেই যান বা যে অবস্থায়ই থাকুন, তিনি শ্রীরামরুক্ের প্রতি- 
নিধি, এবং লোকে তীহার মধ পিয়াই ভট্রভগবাঁনকে দর্শন করিবে” 

পরবর্তা সময়ে যন শরৎ মারাজকে দেখিয়াছি ততই মনে হইত, 
স্বামিজীর এই সকল নিয়মানলী ঘেন ভাহাঁতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে । 

তখন শ্স্রামারাজ গরমের সময় পুরীতে থাকিতেন । পুঙ্জনীয় মহা- 
পুরুন (শ্রী শিবাননা স্বীমী) ও বাবুরীম মগ্গারাজ মঠের কাজ 
দেখিতেন। গোপাল! ( ্রীমৎ শ্দ্বৈত'নন্দ স্বামী) নিত্যাননদ স্বামী, 
গুপ্ত মহারাক্জ! স্বামী সদানন্দ) ম'ঠ গাঁকিতেন। 

£স সময় শরং মহারাজ কপিকাত' হইতে মঠে আসিনেন। কখনও 
ঢএক দিন থাকিতেন, প্রায়ই যেদিন আসিতেন সেন্ধিনই কলিকাতায় 
ফিরিতেন । 

সন্মুথে ঝুলন-যাঁত্রা। একদিন শরৎ মহারাজ মঠে আসিঘ্াছেন। 
তথন বাঁবুরাম মহারাজ শ্রীশ্ঠাকুর পু! কবিতেন | প্রায় ১১টার সময় 
তিনি পূজ! শেষ করিয়। শরৎ মঙ্কারালের পাশে চাঁঞ়্ের টেবিলের নিকটে 
বেঞ্িতে গিয়া বসিলেন । তারপর আমার ডাক পড়িল। স্থির হইল, 
তিন মাসের জন্ত আমাকে বৃন্দাবন দেবাশ্রাম যাইতে হইবে । এই সময় 
আযাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া শরৎ মহারাজের সহিত বথ| বলিতে হইয়া 
ছিল। সেখানে লৌক গিয়! কি করিবে তাহা তিনি আমকে ভাল 
করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন । এই কথাবার্তার মধ্য আমার ধারণ! 
হইয়াছিল,_-ইহাঁকে দেখিলে যতটা ভয় আসে ইনি ঠিক ততট। ভয়ের 
বস্ত নহেন। 

বেলুড় মঠে স্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পৃজাঁব তিন চারি দিন পুর্বে শিব- 
চতুর্দণী রাত্রে হোথের ঘরে বসিয়া, শরৎ মহারাজকে ঢা'র প্রহর একা'সনে 
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কিরে ক -১০৯৫৯৮৯৩৯ সসতিস্পিস্পসাসি৯৩৯ পাস 





বসিয়। পুজা (করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম । তথন চার পাঁচ জন্বর 
বেশী ব্রহ্মচারী মঠে ছিলেন না। পুজা অস্তে গান, গান অস্তে পুজা । এই 
ভাবে সমস্ত রাত্রি গত হইল। গান গাহিয়াছিলেন শরৎ মহারাজ 
তানপুরা সহযোগে, সঙ্গে পাঁখোৌয়াজ বাজাইয়াছিলেন প্রবোধ বাবু। 
এই পুজার প্রথম প্রহরে ব্রঙ্গচারী-ক্লিকাতা হইতে মঠে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । শরৎ মহারাঁজ তীহাঁকে বলিলেন, “পুজো 
করবি আয়।” ব্রদ্গচারী_-বলিলেন, সমস্ত দিনে তাহার কাপড় 
ব্দলাইবার অবসর হয় নাই, তা ছাড়া সে আহার করিয়াছে । “তা 
হোক, ব্যাধ যেমন পুজো করেছিল তেমনি পুজে। করবি”-_বলিয়া একটু 
গঙ্গা জল তাহার মাথায় দিয়া, পাশে বসাইয়া পুজা করাইলেন। 

ব্যাধের সহিত উপমা আর সঙ্গষেহে পাশে বসাইয়৷ পুজা করানর 
মধ্যে-_ বোধ হয় আরও কিছু ছিল যাহার জন্ ত্রহ্মচারী_-'না? বলিয়! পাশ 
কাটাইতে পারেন নাই । তাহাকেও সেই অবস্থায় পুজা করিতে হইল । 

শ্স্রাঠাকুরের তিথি-পুজার রান্রিতে শরৎ মঠারাজকে প্রতি বৎসর 
্ছুখিনী ব্রাঙ্গণী কোলে কে শুয়েছ আলে! করে” গানটি ঠাকুর-ঘরে 
বসিয়া গাহিতে শুনিয়াছি। আর শুনিয়াছি, স্বামিজীর তিথি-পুজ্জাতে 
"কূপ অন্ূপ-নাঁম-করণ অতীত-আগামি-কাঁল-হীন, দেশ-হীন সর্ব-হীন 
নেতি নেতি বিরাম যথায় |” ইহা ছাড়াও তাহাকে অনেক গান গাহিতে 
শুনিয়াছি। 

সে বৎসর “উদ্বোধনের” বাড়ী নিশ্াণ সম্পূর্ণ হইল। শ্ীশ্রামার 
নিকট হুইতে শরৎ মহারাজের কাছে চিঠি আদিল-_মাঁমার| পৃথক 
হইবেন--শরৎ মহারাজকে ভাগ বাটোয়ার। করিয়া দিতে হইবে। মঠে 
আসিয়! শরৎ মহারাজ সে সংবাদ জানাইলেন । আমি বাবুরাম মহারাজকে 
ধরিয়া বসিলাম, মাকে কখন দেখি নাই-আমি শরৎ মহাবাঁজের সঙ্গে 
ধাইব । বাঁবুরাঁম মহারাজ অনুমতি দিলেন । 

একদিন “গুমো প্যাসেঞজারে” শরৎ মহারাজের সঙ্গে রওনা হইলাম । 
গাঁড়ী ছাড়িয়া প্িবাঁর কিছুক্ষণ পরে তিনি একটি চুরুট ধরাইয়া আমাকে 
একটি চুকট লইতে বলিলেন । আমি বলিলাম, “না ।” 


কান্তিক, ১৩৩৪ ] স্বামী পারদানন্দ ৫৯৭ 


তিনি বলিলেন, “লজ্জা করে আর কি কোঁরবে ? অনেক রাস্তা যে এক 
সঙ্গে যেতে হবে 1” তখন-_মামি ধূম পান করি না-নিবেদ্ন করিলাম । 

তিনি বলিলেন, “তবে আর নিয়ে কাজ নেই।” 

তিনি যে উদারতা-বশতঃ আমাকে চুরুট নিতে বলিয়াছিলেন-__জন্মগত 
সংস্কার প্রবল থাকার অন্ত, তাহ! ভাবিবার মত সামর্থ আমার তখন 
ছিল না। 

বৈকালে বিষুপুরে নামিয়। চটিতে রান্না করিয়া ভাত খাওয়া 
গেল। তার পরে ঠিক হইল, গরুর গাড়ীতে কোয়ালপাড়া পর্যান্ত 
যাইতে কইবে। সমস্ত রাত্রি গাঁড়ী চলিবে। ইতিপূর্বে কখন 
8. . [২ এর গাড়ীতে উঠি নাই। স্থতরাং এদ্িকের হাল চাঁল কিছুই 
জানিতাঁম ন1। 

যথানময়ে গরুর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল । শরৎ মহারাজ 
গাড়ীতে উঠিয়! আমাকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, "উঠে পড় |” সর্ধবনাশ-_ 
“উঠে পড়” কি! এক গাড়ীতে উহ্য়কে শয়ন করিতে হইবে নাকি? 
এষে একেবারেই অসম্ভব! একে তিনি স্থুলদেহী, আর আমি স্কুল না 
হইলেও কম যাই ন!। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাহস তথন ছিল না । 
তারপর সমস্ত রাত শরৎ মহারাজের পার্ে একপাশ হইয়! কাটাইয়! 
রাত যখন তিনট! তথন গাড়ী হইতে নামিয়! হাটিতে লাগিলাম। তখন 
কিন্ত মনে হইতেছিল--এমন বিপদে যেন আর ল1 পড়িতে হয়। 

পরদিন গাড়ী সকাল নয়টার সময় কোয়াঁলপাড়ার় আগিয়! উপস্থিত 
হইল। তখনও কোয়ালপাড়া-মঠ হয় নাই, তবে বয়ন-বিগ্ঠালয় 
ছিল। কেদার বাবু (পরে-_ স্বামী কেশবানন্দ) বাক্স ও বিছানা বহন 
করিবার লোক ঠিক করিয়া দিলেন । আমরা পদ্রব্রজে জয়কামবাটি 
চলিলাম। বেলা ১১টার সময় আমোদর নদী পাঁর হইয়। শরৎ মহারাজ 
একটি ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের নীচে বলিয়া পড়িলেন। আমাদের পশ্চাতে 
একক্ন এদেশী বর্ষিয়পী মহিলাও আাদিতেছিলেন । শরৎ মহারাজ্কে 
ধর্্মাক্ড দেখিয়া, তাহার সহানুভূতি জাগিয়া! উঠিল। মহিলা বলিয়া 
ফেলিলেন, “আহা! ভোঁদ। ( মোটা) মানুষ বড কষ্ট হয়েছে, না?” 


৯৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_১*ম সংখ্যা 


পরবর্তী সময়ে শরৎ মহারাজ কিন্তু একথা বলিয়৷ বেশ আনন্দ অনুভব 
করিতেন। 

পরে মহিলাটিও চলিয়া! গেলেন । শরৎ মহারাজের সঙ্গে আমোদরে 
নান করিয়া ক্ষুদ্র মাঠথান! অতিক্রম করিয়! জয়রামবাটি গ্রামে প্রবেশ 
করিলাম। তারপর একেবারে ধূলোপায়ে শরৎ মহারাজ অগ্রে আসিয়া 
মায়ের সম্মুথে দাড়াইসেন । প্রথমে তিনি প্রণাম করিলেন, মা মাথায় 
হাত দিয়া আনীর্ববাদ ও চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমে! থাইলেন । পরে আমি 
প্রণাম করিলাম। মা আমারও মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ এবং 
চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন । 

ইহাই আমার ভাগ্য সর্ব প্রথম মাতৃ-দর্শন। ধাভার রুপায় 
আমার ভাগ্যে মাতৃ-দর্শনের সৌভাগা লাভ হইয়াছিল-__শ্রীরা মকৃষণ- 
মঠের সন্যাপী ও ব্রহ্মচারিগণ, আপনার! সকলে আশীর্বাদ করুন যেন 
জীবনে কিংবা! মরণে তাহার সেই অহৈতুকী কৃপা আমার উপর সম- 
ভাবে বর্তমান থাকে । সংঘের শুভ ইচ্ছ!_-গ্র্রাঠাকুরেরই আশীর্বাদ, 
- ইহ! আমার দৃঢ় ধারণা । 

ত্বামী ভুমানন্দ 
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আমার বক্তবা। প্রত্যেক ব্যক্তি সুদক্ষ অশ্বারোহীর মত নিয়তির 

ছুষ্টাশ্বকে সতত সংঘত রাখুক্‌। অইএব+ চিরদিনের মত তাহাকে 

পদানত রাখিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়! লাগ। তুমি জান না, একবার 
ম্নঃ-সংযোগ করিলে কার্যযসিদ্ধি কত সহজ-সাধ্য ব্যাপার! 

স্বামী সারদানন্দ 


সংঘ-নায়ক 


বিগত ১লা ভাদ্র বৃহম্পতিবার শ্রম সারদানন্দ স্বামী তাহার ইহ- 
অগচের কাধ্য সমাধা করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াঁছন | নিত্য আনন্দ 
নিত্য উত্লপময় উন্বো্ন কার্্যালয আন্গ যেন শূন্গপ্রায়। তাহার 
নিতাসঙ্গিগণের কথা দুরে থাফুক-দিনেকের জন্যও যাহারা তাহার সঙ্গ- 
সৌভাগ্য-লাভের অধিকারা হইয়াছেন তীহাদেেরও অন্তর আজ বিয়োগ- 
বেদনায় বেদনাতুর। তিনি থে ভারতবর্ষের এবং জগতের পক্ষে ও ভগবত 
আনীর্বাদ-স্বর্ূপ ছিলেন ইহা আম্গ নেমন সকলে মনে প্রাণে অনুভব 
করিতেছেন, হয়তো ইতিপুর্ববে কেহ এমন ভাবে অনুভব করিতে পারেন 
নাই। 

মহাপুরুবগণের জীবন পৃথিবীব আনন্দ-দীপ-স্বরূপ। তাহাদেরই 
জীবনের জ্পোতিতে সাধারণ মাঁনন কিছু কিছু ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে পারে । ঘযদ্দি পৃথিবীতে তাহাদের আবিভাব না হইত, তাহা 
হইলে হ্রগৎ কেবল মন্ধ তামসমন দুঃখের আগার হইযাই রহিত। 
ভগবান যে আছেন, এবং তিনি মে প্রেমম্বরূপঃ মহাপুরুষগণের 
জীবনের মধ্য দিরাই এই সত্য আমদের জীবানও সভারূপে ক্ষণে 
ক্ষণে প্রতিভাত হয়, আর তাহাতেই আমরা বচিয়া থাকি । নতুব! 
এই মৃত্ানযব জগতে কে বা বাচিয়া থাঁকিত আর কেই ব| বাচিতে 
চাহিত! তাহাদের সংস্পর্শ মুহুর্তীর অবকাশেও যে সত্যের কিরণ 
আমাদের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করে তাহাই সময়ে জীবনের আনুল 
পরিবর্তন করিয়া জীবনের নূতন ভাবে বিকাশের পথ নিদ্দেশ 
করিয়া দেয়। এইরুপে জগতে এককে আশ্রয় করিরা অসংখ) জীবন 
প্রন্দুর্টিচ হইয়া উঠে, দেই প্র্ুউনের কাধ্যগার লইয়া মহাপুরুষগণ 
পৃথিবীতে অবচঠীর্ণ হন। 

বেবান্ত-স্থধ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাকাধ্যের ভার লইয়। পৃথিবীতে 
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অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্তাহার ন্জভীঃ, অভীহ” মগ হঙ্কারে মানব- 
সমাজের চিত্তগত ক্রৈব্য ষেন পলাঁয়নের পথ খুঁজিয়াছিল। স্বামী 
সারদাননও এই মহাকাধ্যের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার 
ন্রিগ্ধ-জ্যোত্প্রার প্লাবনে জগতের অবসাদ-অন্ধকার যেন আপনার 
লয় আপনিই প্রার্থনা করিয়াছিল। এই ছু মহাপুরুষের ভাব ছিন্ন 
প্রণালীতে প্রকাশ হইলেও মুলতঃ এক। তাহাদের উভয়েরই 
ভরীবনব্যাপী কর্দসাঁধনাঁর মুলে মানব-দুঃখে করুণা-বিগলিত হৃদয়ের 
নিঃশেষে আত্মদানক্প মহ্কাপ্রবাহের অক্ষয় উৎস বর্তমান। আপনার 
সম্বন্ধে কিছু চাহিবার কা পাইবার প্রশ্ন মাত্রও তথায় উঠে না। 
উঠিবার প্রয়োজনও হয় না। সেতু যেমন গঞ্জনশীলা তরক্গবন্ধুরা নদীর 
উপর আপনাকে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া জনগণের পরপারে উত্তীর্ণ হঃবার 
প্রয়োজন সাঁধনক্ধপ্ইে অবস্থান করে, তাঁহারাঁও সেইবূপ সংসার-দুঃখ- 
তাপিত জনের ভগবানের আনন্দরাজ্যে উত্বীর্ণ হইবার সেতুশ্বক্পেই 
অবস্থান করিয়! থাকেন। তাহাদের একবাহু অপরিমেয় ল্েহ। কল]াণ- 
কামনা ও আত্মীয়তার স্পর্শ লইয়। জনমাত্রকেই হৃদয়ে আকর্ষণ করিতে 
ও অপর বাহু ভগবানের অনন্ত আনন্দ ব্াজোর পথ নির্দেশ-কার্ষে বাপৃত 
থাকে । জগতের সকল কর্খ-সাধনার মুলে তাহাদের এইটি কেবল মূলমন্ত্র 
স্বরূপ। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার পত্রে লিখিয়াছেনঃ “আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে। 
বাক্তিত্বের বিকাশ । এক একটি বাক্তিকে শিক্ষ: দিয়ে গড়ে তোঁলা ছাড়া 
আমার অন্ত উচ্চাকাজ্ষ! নাই। থিওজফি, খ্রীষ্ট্িয়ান, মুসলমান বা 
জগতের অপর যার কাছে থেকেই হোক লোকে কিছুই সাহায্য 
পাচ্ছে জান্লে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বল্ব 1” 

শ্রীষৎ স্বামী সারদানন্দেরও ভ্রীবনের ইভাই মূলমন্ত্র ছিল। প্রা 
কুষ্-সংঘে দিনে দিনে কত তরুণ ব্রহ্ষচারীর আবির্ভাব হইয়াছে, স্বামী 
সারদানন্দ প্রতিনিয়ত জননীর প্সেহে অলীম ধৈর্যে প্রতোকেরই প্রকৃতির 
প্ররুতিগত বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঘাাতে তাহারা নিজ নিজ ভাবে 
নিজ চরিত্র বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন সে বিষয়ে সহায়ত! দান ও 
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আ্ুযোগবিধান করিয়া আসিয়াছেন। আবার সংসারী যাহারা তাঁহার 
নিকটে সঙ্গলাভের আন্য আসিয়াছেন, তাহাদের মনেও কথোঁপক থনের 
অব্সরে-যাহ্াতে তাহারা সংসারে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম 
করিবার মত শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন_--সেইর্ূপ ভাব 
মুদ্রিত করিয়! দিয়াছেন। ভাতার এই অধ্যাত্সমসম্পদ-দাঁন, দাতা ও গ্রহীতা 
উভয়ের পক্ষেই অতি সহুজ্র হইত। কেননল। তথায় আচাধ্য বা শিষ্যের 
বর্তমানতা রহিত না। তাহাকে কেহ আচার্যরূপে কথনই অন্কভব 
করেন নাই, কেবল তিনি মেন অতি স্রেহশীল পরমাস্মীয়, আত্মীয় হইতেও 
আত্মীয়, নিঃসঙ্কোছে সকল নবখদঃখের কথাই তীাঠাকে নিবেদন করা যায়, 
আর বিপদে সান্তনা, সমস্তায় সমাধান এবং সৎ-সংকল্পে সাহানুভূতি ও 
আশীর্বাদ তাহারই নিকট পাওয়া যায়। গৃহীরাঁও, তিনি যে সন্যাসী 
এবং আপনার!1 গৃহী_এ ভেদ ভুলিয়া যাইতেন ! 

শ্রীরামরুষ্জ-সংঘের সম্পাদন-ভার তিনি কী নিপুণতাঁর সহিত সম্পন্ন 
করিয়। গিয়াছেন তাহার পরিচয় অনেকেই জানেন । এই নৈপুণ্য ও কর্ম 
তৎপরতা কথনই জগতে সম্ভব হইন্ত না, ষ্দি লা একাধারে ত্যাগ, নিষ্ঠা 
ও স্বার্থহীন প্রেমের ভিত্তিতে তাহার প্রতিষ্ঠা হইত! আলমবাঁজারের 
একটি পুবাণে। বাড়ী, ও তাহাতে কয়েকটি নিঃসম্বল গৃহত্যাণী তকণ ও 
বালক । তাহারা 'একই কদলীপত্রে সকলে মিলিয়া কেবল লবণমাত্র 
উপকরণ সংঘোগে ভিক্ষান্ন ভোঙ্কন করেন, আবার কখনও বা অযাঁচক 
বৃন্তিতে উপবাস করিয়া দিন কাটান । একখানি মাত্র কাপড়, যখন 
যাহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয়, তিনি পরিধাঁন করেন। শাতাতপে 
কাহারও ভ্রক্ষেপ নাই, উপবাঁসেও কষ্ট নাই, ধ্যান, ধারণা, গ্রন্থপাঠ, 
তর্ক ও আলোচন! লইয়! সকলেই মনের আঁনন্দে কাল কাটাইতেছেন 
ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠি- 
তেছে, তাহাই শ্রীরামরুষ্চ-সংঘ | সংঘ্ষের ভ্রাতাগণ সকলেই একান্ত 
উদ্বানীন, আসক্তির সম্পর্ক মাত্র সহ করিতে পারেন না, আবার 
সকলেই সকলের ভালবাসার বন্ধনে যেন একপ্রাণ। সহপাঠী 
বালকের স্তায় সকলেই ঘেন প্রতিযোগিতা করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর 
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হইবার জন্য অন্টের অজ্ঞাতে প্রাণপন সাধনে লাগিয়া রহিাছেন, 
আবার সকলেই সকলের উন্নতিতে পরমানন্দিত। শ্রীগুর মহারাজের 
স্বতি। তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সকলেরই প্রাণ যেন ভরা ভাঁদ্রের 
নপীর শ্তায় কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া টলমল করিতেছে। 

কঠোর সন্নাস-জীবনে, সন্নলাসের ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব 
অধ্যায়। শ্রীমৎ স্বামী সারদানান্দর জীবন সেই অপুর্ধতার পূর্ণ 
অভিব্যক্তি। অতি গভীর, সমুদ্র ভ্তাঁয় 5ভ্তীর স্থির আবার জনি 
শিপ্ধ স্েহমধুর সেউ নে হৃদয়, জগতের এক অতুলনীয় সস্পন্তি ১ 
একদিন- একদিন মাত্রও যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে আর 
তাহা ভুলিতে পারি না সাধনার প্রথম অবস্থায় নে অতি শীত্র 
বৈরাগা তীাহীকে কঠোর সাধন, প্রব্রজ্জা ও নির্জনবাপে নিয়োন্দিত 
করিয়াছিল তাহার তীর দহনে তাহার প্রকৃতির সিপ্ধচা বিন্দৃষাত্র 
ন্ট লা হইয়! বরং আরও বাডিয়া গিগাছিল। সন্তান-ফুশালা- 
কাজ্িণী জননীর গ্ভায় তিনি তাহার অগণিত স্সেহপাত্রেন সখ 

£খ তাহাদের অনুভবের মধা দিয়া সম মন্ুভূতিতে অংশ লইয়াহেন ॥ 
জননী বরং তাঁহার ছুচারটি সন্তানের উতপাঁতও সহা করিতে পারেন 
নাঃ. কিন্ত তিনি কখনও বিরক্ত হন নাই। ক্আীবার আপনাকেও 
তিনি জননী মহামাঁঘার স্রেহ-ক্রোড়ে শিশুর মত নির্ভরেই একেবারে 
ছাড়িয়! দরাছেন। শ্রীত্রীমাতাঠাকুরাণীর অধিষ্ঠান-গৃহ উদ্বোধন মঠ 
তিনি যেথাকিতেন।, সে সঞ্বন্ধে ভিনি বলিতেন। পমাধেল দারোয়ান 
হয়ে আমি এখানে আছি।” আনার সেই মহাদেবী জননীর পীডার 
সময় ক্রোড়স্থ বালিকার ন্যায় তাহাকে বেন পিতৃতন্তে  শুশ্রনা 
করিয়াছেন । তাহার নিয়ম ছিল, স্ানান্তে একবার আসিয়া মায়ের 
গৃহদ্বারে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করা, ইহাডেই তাহার অপরিসীম 
তৃপ্তি, ততোধিক আর কিছু প্রয়োজন ছিল না। চ্টাহার শান্ত ছৈধ্যের 
মধ্য দিয়াও ঘেন ভাঁলবাপা ক্রিয়া পরড়িত। একবার মঠের এক 
তরুণ ব্রহ্মচারী অতান্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তাহার অবিশ্রান্ত 
বমন ও সঙ্গে সঙ্গে সুঙ্ছা হইতেছিল) জীবনের কোন আশাই ছিল 
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না। এমৎ সারপানন্ মারা সর্বদ! তাহার পাশে থাকিয়া গায়ে 
হাত বুলাইয়া যন্ত্রণা দূর করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে যেন আর দহ 
করিতে না পারিয়া তথা হইতে চলিয়। গেলেন। স্স্তানের পীড়ার 
সংবাদে তাহার অননী আপিয়া কয়েকদিন মঠে পীড়ত সন্তানের 
নিকটে ছিলেন। তিনি পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল-ভাঁবে 
বারবার সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, “মহারাজকে একবার 
ডাকুন। তিনি গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই ও ভাল হয়ে যাবে।” 
মহারাজ শ্ুশিয়! মুহুর্তের জন্য ঘেন অতি গভীর ছুঃখে স্তব্ধ €হইয়া 
বহিলেন, পরে বলিয়া উঠিল্নে। “থাক, থাক্‌, ওকথ! আরু আমাকে 
শোনাস্নে। যেতে দে, ওকে শান্তি পেতে দে। স্থার্থপরের মত 
ছেলেটাকে এখনো কি তোরা আরও ভোগাতে চাস্‌?” 
শরামকঞ্চ-সংঘের সহিত তাহার কন্রজীবন বিশেষভাবে জড়িত, 
এবং তাহার সংঘ-পর্চালনী শক্তির ভিতর দিয়া তাছার অনেকট। 
পরিচয় পাওয়। যায়। যে ভাবে এই সংঘ গড়িয়া উঠিয্াছে তাহ 
জগতের পক্ষে বিক্ষয়র বিষয়। তীহার নিজের জীবনব্যাপী শ্রম 
যেমন তাহার নিকট কইমাধ্য না হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত 
স্বাভাবিক ও ভগবত্-নিদ্দেশিত প্রিয়কার্য/-সাধনস্বূপ ছিল, সংঘের 
সকল পেবকের জীবনও তিনি তাহার নিনের সেই প্রেরণা দিয়] 
অন্প্রাণিত করিতেন। ভগবত-দাধনা সম্বন্ধে তিনি নিজে সাধন 
করিয়া তাহাদের পথ দোইতেন ও উতসাহিত করিতেন) কখনও 
বা সুযোদয় হইতে অস্ত পমান্ত একাস.ন উদগাস্ত জপ করিতেন, 
কখনও সমস্ত রাত্রি ধান ধারণায় কাটাইবার একট আগ্রহের ভাব 
নিঙ্জের ভাব দ্যা সকলের মনে জাগ্রত করিতেন। (ক্ছুদন পূর্কে 
রামকঞ্- সংঘের মহাসংমপন যখন হয়, তখন তাহার শরীর খুবই 
অহ্থস্থ ছিল, কিন্তু তখাঁপি পনর ধোল দিন ধরিণা «এই বিশেষ 
প্রয়োজনীয় কাধ।টি সমাধা করিয়া তীহার সংঘস্থন্ধ কত্ব্য 
সমাপন কঙিলেন। আর এই ম্হাঁসহ্েলনই তাহার সংঘ-নায়কত্বের 
শেষ নিদর্শন । দেশে দেশে প্রসারিত ব্হছু বিস্তৃত শ্ররানরৃষ- 
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সংঘের একবার সকল কর্তার একত্র মিলন_-ভাববিনিময় ও 
ভবিষ্যৎকম্খপদ্ধতি-নিনূপণ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, দেহত্যাগের 
পূর্বে তিনি সেই কার্ধাি শেষ করিয়া গেলেন । তীহার “নিবেদিত! 
বিষ্ভালয়” সম্বন্ধ একাণ্ত ফত্বু। এই বিষ্ঠালয়টিকে সহায়-হীন অবস্থা 
হইতে স্থায়িত্বে প্রতিঠিত করিয়াছে । নারী-জাতির সম্বন্ধে তাহার 
আদর্শ অতিশয় উচ্চ ছিল, এব* ভারত-রমণী সেই আদর্শ নিজ 
জীবনে যেন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন ইহা তাহার বিশেষ আকাজ্ষার 
বিষয় ছিল। যদিও রাজনৈতিক ব্যাপার প্রভৃতি তিনি পছন্দ 
করিতেন না, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাহারও মাতৃভামর 
প্রতি একান্ত অন্ুরাগ- [ছিল । 

“ভারতে শক্তিপূজা ও এশ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ” কয়েক ভাগ 
তিনি বঙ্গভাষাকে দান করিয়। গিশ্সাছেন । এই গ্রন্থগুলির সহিত 
ধাহাঁরা পরিচিত তাহার। জানেন, ইহাতে বঙ্গ ভাষার কিরূপ সম্পদ 
বৃদ্ধি হইয়াছে। 

তাহার সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অধিক কিছু লেখা অসম্ভব। 
আজ তাহাকে শ্মরণ করিতে ম্বভাবতঃই মন গঞ্গাতীরবন্তী এক শান্ত 
অধ্যাত্নিকেতন দেবালয়ের দ্রিকে ধাবিত হইতেছে । তথায় 
ভাঁলবানার অবতার শ্রী্রীরামকৃষ্জ বিরাঁজিত এবং তীহাঁর চারিদিক 
ধিরিয়া তাহার তরুণ ন্সেহপাত্রদল। ভারতবর্ষের যে পরম কল্যাণ 
তথায় নব ভাবে আবিভূ্তি হইয়াছে, যেন তাহার মহিমা আমাদের 
জীবনে বার্থ না হইয়া যায়, আজ আমরা নত মস্তকে কেবল এই 
প্রার্থনাই করি। 


জ্ীমতী সরলাবালা দাসী 





যে শক্তিরই উপাদন] কর, অতি পবিভ্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে। স্থার্থান্ুসন্ধানের নাম-গন্ধ-পর্ধ্যস্ত মন হইতে 
_ দুকে রাখিতে হইবে। 
স্বামী সারদানন্দ 


আচার্য 


লূত 05017265215 00 26217 15110100152 505 050 1920 


295 10 5955 156 10100 986.--]5905 (0121150. 


শ্রীভগবাঁন্‌ ভীরামকষ্জদেবের লীলাসহচর, অন্তরঙ্গ শিষ্য, জগজ্জননীর 
প্রিয় পুত্র ও সেবক, রাষরুষ্চ-গত-প্রাণ। অনাথ-আর্তের অনন্তশরণ, 
দয়াল দেবনা পুজ্যপাঁদ আচার্য স্বামী সারদাননাজী আর স্থল শরীরে 
নাই । বিগত ১লা ভাদ্র রাত্রি ২টা ৩৯ মিনিটের সময় তিমি 
মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া! লীলাঁধাম্‌ শ্ীরামকু্চ- 
লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার পুণ্য চরিতের অনুধ্যানই 
এক্ষণে আমাদের অবলম্বন । তাহার দ্েবজীবনের মর্ম কিয়ৎপরি- 
মাণেও উপলব্ধি করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইয়! যাইত, কিন্ত 
কর্মচক্র তাহা করিতে দেয় নাই--তথাপি তাহার শ্রীপাঁছকাঁধানে 
মনোমল দুরীভূত হইবে_-ভরসাতেই এ দ্রঃসাধ্য প্রয়াস। 

পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন ) দ্বিষষ্টি বর্ষমাত্র 
নরকলেবরে মনুষ্যলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন । তাহার বালা জ্রীবন 
কি ভাবে অতীত হইয়াছিল, যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে জগদ্গুরু 
শ্রীরামকুষ্চদেবের সঙ্গলীভে কি ভাবে তাহার অন্তনিহিত ধর্দ্ের ফন্তু- 
প্রবাহ উচ্ছবপিতাকার ধারণ করিয়াছিল, শ্রীগুরুর সঙ্গলাভে সংসারের 
সর্ববিধ বাসনা বিশ্ৃত হইয়! অতঃপর তাহার অন্তদ্ধানে স্ন্যাসব্রত 
গ্রহুণপূর্বক কঠোর ত্যাগ তপন্তা আচরণে তিনি যে ভাবে চিরশাস্তির 
অধিকারী হইয়াছিলেন, উত্তরকালে জীবনেব অবশিষ্ট ভাগ স্বামী 
বিবেকানন্দের পদানুগ হইয়। শ্রীগুরুর ভাব-প্রচাবে, মাতৃদেবীর 
এঁকান্তিক সেবায়, অনাথ আর্তের শরণদ্ানে যে ভাবে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন তাহা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যে ছূর্ববোধ্য তাহাতে 
তিলমাত্র সন্দেহ নাই। জীবনের শেষ তিন চাঁরি বৎসর কাল বিশেষ 


রি উদ্বোধন [২৯ বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


€সীভাগ্য বশতঃ তাহার সঙ্গে একটু মিশিবার স্থযোগলাভ কৰিয়াছিলাম 
এবং এই কালে অপরাপর ভক্তদের নিকট হইতেও তাহার সন্ধে 
কিছু কিছু শুনিয়াছি। এখানে তাহাই বিবৃত করিতেছি। 

স্থল দৃষ্টিতে দেখিলে পরম পুঙ্গনীয় শরৎ মহারাকে ধীর গম্ভীর 
সাধক শ্রেষ্ঠ বলিয়! মনে হইত। ভীহাঁব অপূর্ব গাস্তীর্ষো অনেকেরই 
মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। কিন্তু হই একদিন তাহার সঙ্গে দিশিলেই 
বুঝা ঘধাইত তাহার ভিতরটা বড়ই মধুর! ধীারা এই ধীর গম্ভীর 
পুরুষের সংস্পর্শে আমিয়াছেন তাহার! সকলেই একবাঁকে) এই কথ! 
বলিয়া থাকেন । ইতিপূর্বে জনক পাধু ভাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা 
কারলে [তান স্পষ্টই বাঁলয়াছিলেন, “দেখ, বড় জিনিষ মনে করে 
কাছে আপ্লে প্রথম অমনি একট| ভয় হয়েই থাকে, কিন্তু একটু 
মিশতে পারলেই বোঝ বায় চিভরটায় ভার কি আছে।” স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, ছুই বৎসর পূর্বে শ্রীক্রঠাকুরের জন্মোৎসব দিবসে 
বেলুডমঠ লোকে লোকারণা, তিলধারণের স্থান নাই। কিছুদিন 
পৃব্বেই পুজনীয় শর মহারাজ বক্তপ্রত্াৰ করিয়াঞ্ছেন- কিন্তু তাহ 
অগ্রাহা করিয়াই সেদিন তিনি হিড় ঠেলিম্া উত্সবে আদিয়াছেন। 
বেল! চারিটার সমন্ন তিনি পুক্গনীয় তুলসী মহারাজের সঙ্গ মঠের 
সামনের দালানের উপরকার বারাণীয় বিশ্রাম কগিতে"ছন-হতি- 
পুর্বে লোকের ভিড় ঠেলিয়া সমগ্র উত্সবের স্থান দর্শন বিশেষ 
ক্কান্ত হয়! পড়িয়াছেন। এমন সময়ে কোথা হইতে এক ভদ্রলোক 
উচ্চরোজে কাদিতে কাদিতে তাহার পদঠলে উপস্থিত হইয়াছেন । 
দেই উত্পবের দিনে সষ্ভান-বিয়োগ-বিধুবা অশশীর গায় শোক- 
কুচক ক্রন্দন উপপ্তিত সকলের মন বিশ্রয়ের সঞ্চাথ করিয়াছে। 
কেহ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “কি আ ম্ত কলে বাপু, মগারাজ 
আঙ্ম ভিড়ের চোটু সম্থ করত পাচ্ছেন ন, অগ্ দিন ঠার কাছে 
এসে সব দুঃখের কথা বোলে! 1৮ ক্িগ্ভক শরৎ মহারাজ নে 
কথ। না শুনিয়া কত প্রবোধ বাকো হাকে সান”! প্রদান 
করিতে লাগিলেন । মহাপুকুষলী আ।সধামাত্র তঠাহাংক প্রণাম 


০৯৮৯ ০৯০৯৫৯৮৯ সাসিপসিত ১০১৮ ৩ পপ পর্পীপইত৯৩ ৩ তা 





সমতা পাস্পিপিস্পশীিস্িস৩ত পিস ৩৯ 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] আচার্া ৬৪৭ 


করিবার সমঘ্ন এব্ক্তি কর্দিতে লাগিকেন । শরৎ মহারাজ বলিলেন, 
প্সংসারের কট সহ করতে না পেরে আমাদের কাছে এসেছে ।” তথন 
উভয়ে তাহাকে নানা প্রকার সান্বনা-বাঁক্যে পরিতুষ্ট করিলেন । 
বস্ততঃ শ্বামী সারদাননের প্রশাস্ত ভাবের পশ্চাতে যে এমন অচিষ্তিত 
করুণ ভাব বিশ্কমাল রহিয়াছে তাহা সহস| বুঝা ঘাহত লা । 

অন।থ আর্ত--নাহাদিগকে সকলে একবাক্যে পরিত।গ করিয়াছে 
শরং মচারাজ তাহাদের মা-বাঁপ ছিলেন । বিরুত-মন্তিফ,। বাকৃশক্ি- 
বিহীন, মূর্খ, এমন কত লোককে তিনি নির্বিচারে কোল দিয়াছেন-__ 
শ্ীমীগারের দেহান্ত ভিলি ধতদিন নরদেহে অনগাঁন করিয়াছিলেন তত 
পিন মাতৃভাবের প্রবল ভন তাহাতে বিগ্তমান ছিল। মায়ের ভক্তগণ 
তাহার দর্ণনে মাতৃবিরহ ভুলিয়া গিরাছিলেন | সর্বাপেক্ষা বিশ্বয়কর 
ব্যাপার এই মে, কথায় কখন [তিনি কাহারও প্রতি ভালবানার ভাব 
প্রকাশ করেন নাই, পরদ্ধ অন্ঞাতসাবে তাহার ভালবাসার সুদৃঢ় বর্ষে 
রক্ষিত হইয়। বহুলাক স্বল্প কালের মধ্যে ষগার্থই আধাক্মিক জীবনের 
'আন্বাদ পাইয়া ধন্য হুইয়াছেন। ধর্্মরাজেো ধাঁহারা যত জগ্রাসর হন 
ততই তাহাদের হৃদয় ক্রমশঃ উদ্বারভাব-সম্পন্ন হইয়। থাকে ইহাই 
শাস্ত-বণিত সভা । ও উদ্ারত। কল্পনাতীত ভাবে শ্বামী সারপাননে। 
বিদ্কঘান ছিণ। উদ্বোধন-মঠে ঝি-চাকর না থাকিলে আশ্রম-কার্যের 
যখন অনুবিধ। হইত তখন মঠ খঙ্ান্ত সকলের মত তিনিও সকলের 
সহিত একত্রে আশ্রমকার্ম। করিবার জন্তা সব্বদ। প্রস্বত থাকিতভেন। 
শ্রীভগবান্‌ বামরুষদচষর অন্গতম লীলানায়ক, আধাাজ্বিক ভাংবর 
ঘনীভূত প্রতিম', পবিত্রতার মুর্তবিগ্রহ ব্রহ্ষধিৎ স্বামী সারদাননজীর 
বির্ুত-মস্তিককে আশ্রম দন, ঠাহার 15কিৎসা ৪ পথার্দির 
বন্দোবস্ত, পাপীতাপী-শির্িবি.এনে সকলের সভিত প্রেম ও 
ক্ষমা-মণ্ডিহ আচরণ প্রভৃতি েবিয়া শ্বতঃই হনে হয়। এ মহ।পুরুষ 
মানব ছিবেন না, নরশবীঃর দব-বিশেষ | জগদগ্‌কু শ্রীরামকষ্ততদর 
ইহার শরীরাবল্ষ,ন আরও কিছু কাল মরধামে দিবালীল। প্রদর্শন 
কররিগাছেন। 


৬৯৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ __-১০ম সংখ্যা 


শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের্ চরিত্রের অপূর্ব ভূষণ ছিল--তীহার ধৈর্য্য 

ও সহিষুততা । গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

“আপূর্য/মাণম5লপ্রতিষ্টং সমুদ্্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্ধৎ। 
তত্বং কামা যং প্রবিশস্তি সর্ষে স শান্তিমাপ্পোতি 
ন কামকামী ॥* 

তাহার জাবনে ইহার চরম পরিণতি হইয়াছিল) সন্দেহ নাই। 
রামকৃষ্ণ-মিশনরূপ সমুদ্রের সকল তরঙ্গই তাহাকে আঘাত করিত, 
কিন্ত তিনি কিছুতেই বিচলিত হইতেন না । শ্ররামকৃষ্ণ-মিশনের সম্পা্দ ক- 
রূপে স্বমী সারদানন্দ কর্মক্ীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিরাট সংঘের 
সকল কার্ষে।র বাবস্থায় অনলস ও উৎসাহী ছিলেন! অনেককেই বলিতে 
শুনিয়াছ, এই দীর্ঘ অক্লান্ত কর্মজীবনের মধ্যে কেহ তাহাকে এক মুহূর্তের 
জন্যও চঞ্চল হইতে দেখেন নাই । দৃশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে 
গেলেই মানুষের স্বভাব একে অন্ঠের বিরূদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের বিবিধ কর্ম্মকেন্দ্রের কর্ণিগণ কাঁজ কর্ম করিতে গিয়! 
পরম্পরের বিরুদ্ধে য্দি কখনও তাহার কাছে অভিযোগ আনয়ন করিতেন, 
বা নিজেদের সুবিধা অস্ত্রবিধার কথ! তাহার কাছে বর্ণনা করিতেন-_ 
সকল কথ। শুনিয়। অস্থবিধা অপনয়নের জন্ঠ সারদা নন্দ স্বামী সর্কদ। চেষ্টিত 
থাকিতেন। আর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একের মুখে অপরের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ করিয়াও তিনি কাহারও সম্বন্ধে কোনও 
অভিমত পোঁষণ করিতেন না। কল্পনায় ইহার ধারণা, প্রবন্ধে ইহার উপযুক্ত 
বর্ণনা, সকলের পক্ষেই সম্পূর্ণন্ধপে অসম্ভব | পারিপাণ্থিক অবস্থার সঙ্গে ও 
লোকমতের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করিয়াও অর্থাভাব, কর্মীর অভাব ইত্যাদি 
কত ছৃর্যোগ সহিয়া শ্রীরামকষ্জ-সংঘ বর্তমানাকার কি ভাবে প্রাপ্ত 
হইয়াছে তাহার সামান্ত ইতিহাসও ধাহার! জানেন, তাহারা দেখিয়াছেন, 
স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকা গমনে 'উদ্বোধন” পত্রিকাঁর উন্নতির মুলে 
ষে বাঁধা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার অপনোধন, কলিকাতার স্থানে স্থানে 
গীতাপাঠ, ভগিনী নিবেদ্িতাকে পরামর্শ-প্রদান, বলরাম- মন্দিরে রামরুফ- 
মিশনের আলোচনা, কেন্ত্রে শান্্ালোৌচন!) সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ-মিশনের 
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সম্পাদকরূপে সমূহ কর্খের বার! স্বামী ণারদানন্দ এক কালেই করিয়াছেন । 
ব্যবস্থা বপিতে যেন কেহ মনে না কনেন, শুধু আদেশ প্রদান, দেকালে 
রামকৃষ্ণনাভ্ৰ মুষ্টিমেক্মার কল্মী ছিকেনঃ -অর্থবল একেবারেই ছিলনা 
স্থতরাং ব্যবস্থা বলিতে কর্মক্ষেত্রে আগমন অর্থ বুঝিলেই ধারণা স্পতর 
হইবে । জীবনের শেষদিন পর্যান্ত তিনি রাঁমকৃষ্খসংঘের সংরক্ষণের চেষ্টা 
করিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্রও অত্াক্তি হয়না । ন্বামী বিবেকানন্দের 
পাশ্চাত্যদেশে গমনের পর স্টাহার আহ্বানীম্তর ইংলগ্ড ও আমেরিকায় 
ভ্রীরামক্লষে,র ভাব প্রগারে, আমেরিকা হইতে প্রতাঁগমনের পর বেলুড়মঠের 
কাধ্য-পরিচাঁলনে, তদনন্তব রামকুঞসংঘের সম্পাদকতায়, একনিষ্ঠ মাতৃ- 
সেবায় তিনি ষে “দবজীধন যাঁপন করিয়াছেন তাভার মাহাত্মা উপলব্ধির 
অন্ঠ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের জন্ম জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে। 
পৃজনীয় হরি মহারাজ একবার এই কারণেই বলিয়াছিলেন, পম্বামিজীর 
পর শ্রীরামরুষ্সংঘের জন্ট যদি কহ খাঁটিয়া থাকেন তবে সে শরৎ 
মহারাজ)” স্বীমী সাবছ্ানন্দের দৈষ্যের উপরই রামরুষ্ণসংঘ প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে ।  শুনিয়াছি_স্বামিভী, পুজনীর শরৎ মহারাজের ধৈর্যের 
পরাক্ষার কন্য '্টাহাকে একবার বহু গালিগালাজ করিয়া! ভাবান্তর 
আনয়নে অক্ষম হইয়া বলিয়াছিলেন, “এর বেলে মাছের রত্তু 1 

পুজ্জনীয় শরৎ মহারাজের চরিত্রে নিরভিমানতা আর এক অপূর্ব 
সম্পদ) হিনি নিজে অতি সামাগ লোক এই ধারণাই সকলের কাছে 
প্রকাশ করিতেন, এত লোক সম্মান দিয়াও তাহার পূর্বোক্ত হৃদগত 
তাঁর পরিবর্তন সক্ষম হইত না, সাধারণের সঙ্গে তাহার বাবহাঁর দেখিলে 
মনে হইত তিনি যেন তীহাদ্দের সকলেরই সমান বরং ভাহাদের চেয়ে 
নান, সকল ভদ্রলোকের ভিহর তিনিও একজন ভদ্রলোক, এত বড় 
পণ্ডিত এত বড় সাধু_কিন্ছা আচরণে তাহার মোটেই অভিবাক্তি 
নাই,_কথাবার্তীয়। বাবহাঁরে, চালচলনে কোথাও আচার্যোর ভাবের 
প্রকাশ নাই, তীন্াকে প্রশ্রার্দি করিয়া আমর! দেখিয়াছি “আমি এই- 
কূপ বলিততছ্ছি, আহএক ইহা করিবে” তিনি কখনও এইনপ বলেন 
নাই। স্থির ঘীরভাবে আমাদের প্রশ্ন শ্রবণ পূর্বক তদস্তর বিষয়টি 
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আমাদিগকে ভালরূপে বুধাইয়া দিতেন । আমর! তাহাকে মনঃস্থির 
কিরূপে হয়-_-তাহার কথা গ্রশ্র করিয়াছি) চিত্রস্থৈর্যোর পন্থা নির্ূপণ- 
পূর্বক তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন,_-“আমরাই সব সময়ে মনঃস্থর 
করিতে পারি না” বার বার বাণতে শুনিয়াছি-_“অভ্যাসেন তু 
কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে”। সামান্য বালক তাহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে গিয়াছে, তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া সলিয়াছেন,__ 
“অল্পবয়সে দীক্ষা পিয়ে কি ভবে বাপু, আামাদ্বের চেয়ে অনেক ভাল 
ভাল লোক পরে পাবে ।” কোথায় আমরা ক্ষুদ্র বালক, আর 
কোথায় স্বামী মারদানন্দ_-এই অতুলনীয় ব্যবহারের ধারণা আমরা 
করিতে অক্ষম, রামক্ুষ্ণপংঘের মহাসম্মেলনে তাহার প্রদত্ত এক 
বক্তার উপসংহারে আমরা তীহাব মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম- তাক! 
এখনও আমাদের নানা চিন্তা-লমাকুল মনে জবলস্তভাবে গ্রথিত হইয়া 
রহিয়াছে । আমেরিকা-প্রত্যাগত পরমানন্দ স্বামীর পরিচয় প্রধান 
করিতে গিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে বলিতেছেন, “আমার আর কিছু 
বক্তব্য নাই, অপরাপর ভাল বক্তা! সব রহিয়াছেন, ইহারা সকলেই 
আমার চেয়ে পণ্ডিত, বড়-ইহারা এখন আপনার্দিগকে সব বলিবেন, 
ইহারা যে আমার চেয়ে বড় তাহাতে আমি খুসী, কারণ ইহারা 
সকলেই আমার পুত্রণ+ আর আমি পুত্রের কাছে পরাজয়ই স্বীকার 
করিতেছি |” এই বলিয়াই পরমানন্দ স্বামীকে সকলের সমক্ষে উপ- 
স্থাপিত করেন, ইহাই ছিল স্বামী সারদাননের অন্তরের ভাব। এ্রীরাম- 
কৃষ্ণের শিষ্যামণ্ডলীর প্রতি যে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধাপর ছিলেন-_ তাহার 
ভিতরের দিক বুঝিবার মোটেই ক্ষমতা না থাকিলেও বাহির দেখিয়াও 
আমাদের ভ্আায় মদগর্ব্বিত মানুষের মনেও ক্ষণেকের তরে পেবভাবের 
উদ্রেক হয়। তিন বৎসর পুর্ধে জর-রোগে বিধম ভুগিয়! পৃজনীয় শরৎ 
মহারাজ যখন বাযু-পরিবর্তনের নিমিত্ত পুরীতে “শশা-নিকেতনে" অবস্থান 
করিতেছিলেন সেই সময়ে পরম ভক্তিমতী শ্রীমতী লক্গ্ীদিদিও সেখানে 
ছিলেন। তাহার তখন বিশ্যে অন্বস্থ অবস্থা-ঘন ঘন মূঙ্ছা হইত, 
পরম পুজনীয় শরৎ মহারাজ সেই অন্ুস্থ অবস্থায় তীহাকে কাছে 
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বসাইয়া স্বহস্তে আহার করাইতেন ! একদিন লক্ষমীদিদি শরৎ মহারাজের 
কোলে অনেকক্ষণ মুঙ্ছাপন্ন হই! রহিয়াছেন। অনেকেই মনে করি- 
তেছেন এইবার লক্ষ্মী্দিদির শরীর বুঝি গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পরে তাহার 
বাস চৈত্যন্তের লক্ষণ দ্বেখা €গেল__ক্রমে তিনি পুর্ণ বাহাসংঙ্ঞ! লাভ 
করিলেন, তখন শরৎ মহারাজ তাহাকে বলিলেন, “তোমার খুব কষ্ট 
হচ্ছে।” উত্তরে লক্ষমীদিদ্ি বলিলেন, “শরীরের ক, প্রাণ কিন্তু আনন্দে 
ভরপুর ।”» লক্ষীদ্দিদিকে পুজনীয শরৎ মহারাজ অতান্ত শ্রদ্ধা করিতেন 
এবং সময়ে সময়ে তাহার পদধূধিও গ্রহণ করিতেন। তাহার 
অন্মতিথি-দিনে পরম পুণ্রনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে তীহার 
এবংবিধ ব্যবহার দর্শনে আমরা বিম্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, 
সে অপুর্ব কথা এথানে আমরা বথালাধ্য বর্ণনা করিতেছি । সে দিন 
পুর্জনীয় শরৎ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে উদ্বোধন গৃহ উৎসবাঁনন্দে 
ভরপুর-_-বাড়ী লোকে লোকারণা। সকালবেলা হইতে ভক্তগণ 
পরম পুজনীর শরৎ মহারাজের শ্রপাদপঞ্পে পুষ্পাঞ্জলি প্রানের নিমিত্ত 
ফল-পুষ্পাহরণ-পুর্ববক বাগবাজারের স্বল্পপরিসর বাটাতে সমবেত হইয়াছেন, 
শরৎ মহারাজ প্রাতঃকাঁলে কিঞ্িং জলযোগ করিয়াই নিজের বাসগৃহে 
মাটিতে পাত। বিছানার উপর বপিয়। আছেন, একে একে সকলে তাহার 
পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে উপস্থিত হইলেন । এখানেও তাহার নিরভি- 
যানতার দৃষ্টান্তে আমরা মুগ্ধ হুইয়াছি, প্রথমেই ঠাকুরকে পুষ্পমালযাদি 
দেওয়। হইয়াছে কিনা জিজ্ঞানা করিয়৷ তিনি ভক্তদের প্রদত্ত পুষ্প পদতলে 
গ্রহণ ন! করিয়! করজোড়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের মস্তক 
তাহার স্থকোমল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়। দিলেন, সে দিনে যেকেহ 
তাহাকে প্রণাম করিয়াছেন তিনি তাহাই মস্তকে মঙ্গল হস্ত অর্পণ-পুর্ববক 
নীরবে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন, আবার বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে ভক্তদের প্রদত্ত মাল্য ম্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার 
পার্খববন্তী সেবককে উহার কোন ওটি ঠাকুরকে, কোনওটি মাকে, কোনওটি 
স্বামি্রীকে পরাইয়া দিতে আদেশ করিতে লাগিলেন । এ দিন বিকাল- 
বেজ পুজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাহার জন্মোৎসব সন্দর্শনার্ঘ-_ 
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উদ্বোধন বাটীতে আগমন করেন এবং তাহার ঘরে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে পরমন্তেহ সহকারে আলিঙ্গন করেন ;--দে এক অপূর্ব দৃশ্য । 
হ্বামী সারদানন্দজী শ্রীমন্মহাপুরুষের চরণে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন 
“আশীর্বাদ করুন, গ্রীস্রীঠাকুরে ভক্তি-বিশ্বাস হোক্‌*_-আর মহাপুরুঘজী 
তাহাকে বক্ষদেশে গ্রহণ-পূর্বক তাহার পুষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে 
উচ্চরবে বলিতেছেন_-“আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে 
ঠাকুরের কাজ কর!” পুজ্যপাদ্দ স্বামিজী যখন তাহাকে আমেরিক1 
গমনের আদেশ দিয়াছিলেন তখন তিনি নিজেকে এই কাধ্যের অনুপযুক্ত 
বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন_ বিখ্যাত স্বামী 
বিবেকানন্দ (য দেশে প্রচার কার্ধ্য করিয়াছেশ তাহার গায় মুর্খলোক 
সেখানে গিয়। করিবে কি? পরিশেষে তিনি স্বাম্জীর আন্তরিক 
অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়। আমেরিকা ও ইংলগ্ডে গমন 
করেন । সেথাঁনে গেলে পর স্বামিক্সী যখন তাহাকে বক্তৃতার্দি করিতে 
আ.দশ করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “মামি ভোমার সেবা করিতেই 
আসিয়াছিঃ বক্তৃতা দ্রিতে ত আসি নাই।”৮ স্বামিজীও তখন বলিয়াছিলেন, 
প্্রচার-কার্যাই আমার সেবা ।” অতঃপর তিনি প্রচার-কাধ্যঘারা আমে- 
বিকার ব্ছু নরনারীর দৃষ্টি ধর্মের প্রতি আকরুষ্ট করেন-_বস্ততঃ স্বামী 
বিবেকানন্দের পর আমেরিকার জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে 
অগ্ঠান্ত গুরুভ্রাতার স্কায় ইলিও সবিশেব সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ততিনিন্দা 
সকলকেই সমজ্ঞান করিয়। ইনি অবস্থান করিতেন--অহঙ্কারের সংস্পর্শ 
তাহার জীবনে ছিল না । 

পৃজ্যপাদ্দ শরৎ মহারাজ শ্ররামরুষ্ঙ-ভক্তজননীর প্রাণপাঁতসেবায় 
সারদানন্দ নাম সার্থক করিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্জ-মিশনের সম্পাদকতা- 
রূপ গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ ও দিবারাত্র নান! ক্র সমাপন করিয়াও তিনি 
শ্রী মায়ের অদ্ভুত সেবা করিয়াছেন । লাটু মহারাজ তাহার মাতৃণসবায় 
সন্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন_তুমি মা ঠাকুরাণীর সেবা, কোরছো। 
তোমার জীবন ধন্ত, তোমার শরীর পবিভ্র।” অীশ্রীমাতাঠাফুবাণী 
শরৎ মহারাজের সেবায় সন্থষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন,-_“আমার ভার 
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বিহিত এক শরৎই পারে শ্রীমান়ের পিডৃপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ। 
তাহাদের শত আব্দীর পরিপূরণ। মায়ের সমীপে সমাগত ভক্তদের সর্বববিধ 
ব্যবস্থা, সেই দেবার অঙ্গীতৃত ছিল। শেষবারে মায়ের অস্থথের সময় 
তাহার রক্তপ্রস্তাব আরস্ত হইয়াছিল) মাঁয়ের সেবার অস্ুবিধ। হইবে 
বলিয়া তিনি উহা! সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়াছিলেন। বনুপরে ডাক্তার 
তাহার মুখে এই অন্্ুথের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন_এই অন্ুখ 
অপরের হইলে মব্িিতে হইত । কিন্ত মৃত্যুর ভাবনা! ত স্বামী সারদ্ৰানন্দের 
ছিল নাঁ। উদ্বোধন মঠের কথনও কাহারও অন্তু হইলে তিনি 
চাহিতেন, তাঁহার মত সকলেরই যেন সেবা-শুশ্রধার ব্যবস্থা হয়। 
একজন নবাগত ব্রহ্ষচারীর অস্থথ হইলেও তিনি তাঁহার অপেক্ষা অদ্দিক 
সেবার প্রন্যাশ। কখনও করিছেন না। শ্রীশ্রীমায়ের দেহাবসানে 
মাতৃভাবের পুর্ণ বিকাশ তাহাতে পরিলক্ষিত হইয়াছে-_মাতৃভ্াবের প্রবল 
প্রেরণায় আত্মহারা! হইয়া জয়রামব।টীতে মাতৃমন্দির স্থাপন-কালে তিনি 
কিরূপে দিনের পর দিন নির্বিচারে সকলকে তাহাক্ধ আধ্াাত্মিক সম্পদ 
বিলাইয়া দিয়া জগজ্জনলীর অপাঁর করুণার নিদর্শনন্ধপে বিরাজ করিয়া- 
ছিলেন ভক্তগণ তব্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন ৷ মাতৃমন্দিরে যে কেহ আসিয়। 
তাহার কপার প্রার্থী হইয়াছে তিনি তাছাদের কাঁহীকেও বিসুখ করেন 
নাই, সকাল হইতে আরস্ত করিয়া! যতক্ষণ না সমবেত সকল দীক্ষার্থীর 
মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে ততক্ষণ স্তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে বসিয়া 
তাহাদের সংসার-সমুদ্র তরণের উপায় করিয়াছেন । সেদিনও তাহার 
শেষ জন্মোৎসব দিবসে বেলুড়মঠে যখন তক্তগণ তাহাকে নানা প্রকার 
পুষ্পমাল্যাদিতে সজ্জিত করিয় চতুষ্পার্্ে উপবেশন-পূর্ব্বক পরমানন লাভ 
করিতেছিলেন এমন সময়ে পরম শ্রন্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাঁশয় যখন 
তথার উপস্থিত হইয়া তাহার মুখ-চুম্বন-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "বাঁ, 
তোমাকে ত বেশ সাজিয়েছে* সেই মাহেন্্রক্ষণে তাহার অস্তরনিছিত 
মাতৃ -প্রাণতা কথায় অভিব্যক্ত হইয়! প্ড়িয়াছিল। তিনি তখন 
বলিয়াছিলেন, প্দশচক্রে ভগবান ভূত । কোথায় মায়ের বাড়ীর দারো- 
য়ান--তাকে কিন! ফুল দিয়ে সার্গিয়ে তগবাঁন্‌ করে তুলেছে ।” মাতৃ- 
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জাতি বিশেষ- ভাবে স্তাহার নিকট হইতে ্প্রমায়ের সার ব্যবহার 
প্রাপ্ত হইক়া কৃতার্থ হইয়াছেন । দিনের পর দিন বিকালবেলা উদ্বোধনের 
বাড়ীতে স্ত্রী-ভক্তদের সমাগম ও পুজনীয় শরৎ মহারাজের তাহাদের 
সঙ্গে করুণ ব্যবহার ও আলাপ পরিচয় তাঁহার নিদর্শন । 

শেষ জীবনে তিনি পুনরায় কঠোর সাধন-ভঙজন আরম্ভ করিয়- 
ছিলেন। গত ছুই বৎসর যাবৎ তিনি নিষ্ঠ-সহকাঁরে নিত্য সকাল 
৮টা হইতে ১২টা পর্য্যস্ত চারিঘণ্টাকাল ধাঁনাদিতে তন্ময় থাকিতেন। 
কোনও কোনও দিন আবার তাহাঁরও চেয়ে অধিককাল এই কার্ষে) 
ব্যয়িত হইত । ইহার পর আবার তিনি দীক্ষা-দানে সময়ক্ষেপ করিতেন । 
বছবর্ষ যাঁবৎ বহ্ুমূত্র-রোগে তিনি ভূগিতেছিলেন, দীর্ঘকাঁল ধ্যান ও 
জপ করা তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইবে বলিয়া কেহ কেহ 
তাহাকে প্রবল ধান-ধারণাদি হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া 
সফলকাম হইতে পারেন নাই । যৌবনের অশেষ সাধনায় তৃপ্ত না 
হইয়াও তিনি বৃদ্ধ বয়সে বলিতেন; "আর কতকাল কাজকর্ম করা 
যায় !, এখন একটু ভগবানকে ডাকা যাক।” আজন্ম তিনি 
কল্পনাভীত ভাবে নিষ্ঠাপর ছিলেন । এই সময়ে জনৈক সাধু দীক্ষা্দ 
দান তাহার শরীরের পক্ষে হাঁনিকর হইবে বলিয়া তাহাকে উহা হইতে 
বিরত হইতে পরামর্শ দিয়।ছিলেন। তিনি উহাতে বলিয়াছিলেন, 
তুমি অমন কথা বলিও না, শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিবার জন্য যে 
আমার কাছে লোক আসে; তাতে আমিই ক্ৃতার্থ। আমি তাদের 
কতার্থ কোরছি না । আমি যে এই অধিকার * পেয়েছি--এই আমার 
সৌভাগায ।” তাহার নিষ্ঠার অবধি ছিলনা । নিষ্ঠা-সম্পন। বিধবাগণ 
যে ভাবে বিশ্বলাথকে প্রণামাদি করিয়া থাকে, তিনি একাস্ত অক্ষম 
হইলে? বৃদ্ধবয়সেও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন । ইতিপূর্বে ৬কাশীধামে 
অবস্থান কালে তিনি ম্বহস্তে বস্ত্রকমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্বক গঙ্গানান 
করিয়া নিত্য বিশ্বনাথ দর্শন করিতেন । সেবা-গ্রহণ তাহার ত্বভাব- 
বিরুদ্ধ ছিল। এই বুদ্ধবরসেও তিনি নিজের কাপড় নিজেই কাচিয়া 
লইতেন। গঙ্গার ঘাটে অপর সাধুগণ তাহার কাপড়খান! ধুইতে চাহিলে 
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তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন “তোরা আমাকে অথর্ব কর্তে চাঁস্‌ নাকি ?” 
জট্নক সাধু এই প্রনর্গে বলিয়াছেন,_বিশ্বনাথের গৃহের শিকল ধরিয়া 
টানা, তাহার পার্্ববস্তী পদ্মের নিনদেশ দিয়া গমন ইত্যাদি বিধবাদিগের 
অনুষ্ঠিত আচার-বটবহার যাহাঁকে আমরা এতকাঁল কুসংস্কার বলিয়া 
নিঃসন্দেহ ধারণা করিয়া আসিয়াছি, পূজনীয় শরৎ মহারাজ্কে তাহার 
অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া আমাদেব সশয় উপস্থিত তইয়াছিল। 
তাহাকে এই সম্পর্কে আমরা অশ্ব জিজ্ঞাসা করিয়া নিক্বোক্ত উত্তর 
পাইয়াছিলাম, “কি করিলে দে ভগবানে ভালবাসা দেখান ধায় 
তাহা তো আমি বুঝিনা | গীভাঁয় অজ্জুন বলেছেন, “নমঃ পুরস্তাদথ 
পৃষ্ঠতস্তে'_আমিও তাঁর সব্বাঞ্গে প্রণাম করিয়! থাকি । ভগবানে 
ভক্তি লাভের জন্ত বাহ! সকল ফুসংস্কার বলিয়া থাকে তাহার 
অনুষ্ঠান করিলেও হানি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস,” তীহার 
নিষ্ঠার উদ্দাহরণ-শ্বরূপে ইহা বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন! 
যে, শ্বামি্রী তীহাকে বামকুষ্চ মিশনের যে সম্পাদকের পদ্দে অভিষিক্ত 
করিয়াছিলেন, সকলে চেষ্টা করিয়াও সেই পদ হইতে তাহাকে 
অধাক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পাবেন নাই । 

শেষ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অস্ুখে ভূগিতেছিলেন। অবস্থ! 
দেখিয় সকলেই বুঝিয়াছিলেন, তিনি আর বেশী দিন নরণেহে 
অবস্থান করিবেন না। তিনি নিজেও এই মগ্বন্বে যে ইঙ্গিত করেন 
নাই, তাহা নহে। স্বামী তদ্ধানন্দজী বলেন,_-পরীপ্রীরমরুষ্ণলীলা- 
প্রসঙ্গের অবশিষ্ট অংশ এই কালে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেওঃ 
তিনি তীহাকে তছত্তরে বলিয়াছিলেন, “আমার আর এখন 
লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে ন7। আমাৰ এখন (সাধন-ভঙ্গনে ) ডুবতে ইচ্ছা |” 
শ্রীষ্রমায়ের মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের 
কাজ শেষ হইল।” আবার যেগেন মা ও গোলাপ মার দেহাস্তেও নাকি 
বলিয়াছেন, “ম1 ইহাদের ভার আমার উপরে দিয়াছিলেন_-ইহ্ারা চলিয় 
গিয়াছে, আমারও কাঁজ শেষ হইয়াছে ।” যাহা হউক ক্রমে ক্রমে তিনি 
বহ্মানন্দ-সমুদ্রে ডুব দেওয়ার জন্ত বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়া 
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দিয়াছিলেন। এ্ররামকুষ্চ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন তাহার এই পন্থা 
প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছিল। দিন পনর ধরিয়া শরীরের অহুস্থত৷ 
গ্রাহা না করিয়া তিনি উহ্থার সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই 
সঙয়েই তাহার বিশেষ প্রচেষ্টায় রামকৃষ্৫-মিশনের কার্ধাকরী সভা 
(৮৮০74105 091700705 ) গঠিত হয় । মহাসম্মেলনের অবসানে 
সমবেত সাধুগণকে তিনি একদিন রাজিতে মিশনের আদর্শ ইত 
বুঝাইয়| দিয়াছিলন| দেহাবসনের কয়েকদিন মাত্র পুর্বোও তিনি 
অধাচিত ভাবে ৬৪,7৫0 091)0771169র অধিবেশনে উপস্থিত হইয় 
সমূহ গুরুতর সমস্তার সমাধান করিয়াছিত্লন । 

বিগত ২*খে শ্রাবণ শশিবার রাত্রি ৮২৩৯ মিনিটের মর তিনি 
নীচে লামিবার জন প্রস্থত হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ তাহার 
বাহা সংজ্ঞার বিলোপ হয়। শ্প্বই ভাক্তার কবিরাজ ডাকা হইল। 
চিকিৎসকগণ বলিলেন-_তীহার 4১[১0015২ (সন্গাস রোগ ) হইয়াছে। 
অকল্মাৎ বিলা-মেঘে বজ্াঘাতেব হ্যায় এই নিদারুণ সংবাদ কলিকাতা 
ও পরিশেবে দেশে বিদেশে ছড়াইয়৷ পড়িল। ত্রয়োদশ দিবস যন্ণ। 
সহা করিয়া তিনি জন্মের মত আমাদিগকে ছাড়িয়া ্রীভগবাঁনের 
ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তাহার দেবদেহের প্রতি ঘখে।চিত 
সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক ভক্তগণ উহ! অনলে আহৃতি প্রদান করতঃ পবিজ্র 
হইলেন । দেখিতে দেখিতে স্বামী সারদীনন্দ অতীতের বস্ততে-ঁতি- 
হাসিকের উপকরণে পরিণত হইলেন । 

প্রাণ-নির্গমনের পর তাভার মুখমণ্লে যে সৌমাশান্ত ভাবের প্রকাশ 
ভক্তগণ দেখিয়াছেন তাহা তাহারা এ জীবনে বিস্থৃত হইবেন ন। 
বলিয়াই আমাদের ধারণা । অন্তরের ভাবধারা গোপন করিয়! রাখ 
স্বামী সারদানন্দের আঙ্গীবন স্বভাব ছিল । পাছে চরমকাঁলে তাহার সেই 
নীরবতা ভঙ্গ হইয়া যায় ভাবিয়াই বুঝি শ্রীভগবান্‌ তাহাকে বাকৃশক্তি-শৃন্ত 
করিয়া ত্রয়োদশ দিবস রোগ-শষাঁয় রাখিয়াছিলেন । আর শ্রীরামকৃতর 
নামে উৎস্থষ্ট-প্রাণ সন্যাসিগণ--আঁজীবন ধাহাদের তাহার সেবা করিবার 
বাসন! বার্থ হইয়াছে, জগদৃগুরু তাহাদের সেই একান্তিক প্রার্থনা পূরণের 
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টিং যেন র্বপ্রকারে অন্ঃকালে তাহাকে ভীহাদের বাহার 
করিয়াছিলেন ৷ দেহত্যাগের পূর্বে তীহ্থার শ্রীমুখ-নিঃস্থত বাণী শুনিবার 
জন্তঠ বিশেষ আশা! অনেক ভক্তের অন্তরে বিগ্কমান ছিল। স্বামী সারদানন্দ 
জীবনবাপী নীরবেই ভা?প্রকাশ করিয়াছেন-_পরিনির্বাণকালে আমর! 
তাঙার ব্যতায় আকাজ্ষ! করি কেন? তিনি লীরবে আব্রক্গত্তপ্ধ প্রাণি- 
জাতকে আশীর্বাদ করিয়া লীলাময় বিগ্রহ পরিতাঁগ-পূর্বক নিতাধামে 
শ্রীগুরূর নিত্যসাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন । দেশকাঁল-পাত্র-নির্ব্িশেষে 
সকলের প্রতি তাহার উচ্চারিত শুভাশীর্বাণী যে এখনও তাহার “লীলা- 
প্রসঙ্গ, প্রভৃতি, গ্রগ্থের পত্রে পত্রে বিরাঁজ করিতেছে । 
শ্রীরামরুষ্ দেবের লীলানহচর পার্ষদগণ দেবলীলা সম্পন্ন করিফা প্রায় 
সকলেই অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন । আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যবশে 
এখনও তাহাদের কেহ কেহ সশবীরে বিদ্টমান থাকিয়া মানবকল্যাণ 
সাধন করিতেছেন। যুগনায়ক মহাপুরুষগণ গ্রীভগবানের লীলার পুষ্টির 
জন্য তাহার সঙ্গে আগমন কবিয়াছিলেন__শ্রীরামকুষ্জদেব ইহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, “বাউলের দল এল গেল নাচ লে গাইলে, 
কেউ চিন্লে না*"তাহাদের প্রেমের হাট প্রায় ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। 
শ্রীরামরুষ্দেৰ ও তাহার লীলাসহচরবর্গের পৃতজীবনের মহিমা! উপলব্ধির 
অকপট অভিলাষ অন্তরে যদি সামাগ্ঠ পরিমাঁণেও বিদ্যমান থাকে 
তবে এস হে পাঠক) বেলুড়ের মঠমন্দিরে-শ্রীরামকৃষ্ণ সহচরদিগের 
লীলাঙ্ষেত্রে তাহার শিষ্যদের পদপ্রান্তে অভিমান বিসর্জন-পৃর্বক 
গসিজ্ঞান্থর্ূপে উপনীত হই, নতুবা এ তত্ব চিরদিনের তরে দুর্ব্বোধ্যই 
থাকিয়! যাইবে । 
শ্রীগোবিন্দটন্্র দেব 


লোক-গুরু 


পারমার্থিকতাজই্ট একটা পতিত জাতির মৃত ধর্মকর্ম শিক্ষা সভ)তাঁর 
শবের উপর বসিয়! সুদীর্ঘ চল্লিশ বংদরকাঁল নিরলস নিষ্ঠার সাধনা 
করিয়াছেন যে মহাঁতৈরব, অল্পদিন হুইল তিনি ইহলোক হইতে অবস্থত্ত 
হইয়াছেন । এই পুণ্যকর্ম-তৃযিষ্ট দ্বিবষ্টিব্ীয় জীবনের সম্মুখে ঠাড়া- 
ইয়া, আজ মামাদের সশ্রদ্ধদৃষ্টি শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভে 
করিয়া মনুষ্যত্বের সুমহৎ গৌরব দর্শন করিয়। ধন্ট হউক | 

এই শক্তিশালী জীবন নবযোবনে তৃষ্চার্ভচিভ লইয়া পরমহংস শ্রীরাম- 
কষ্চের নির্দেশে কি ভাবে হুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছিলেন সে কাহিনী 
অনেকেই জানেন । দশজন কলেন্জের ছাত্র যে পথে চলিয়া যে অভীষ্ট 
লাভ করে? সে পথ তাহার চলিবার পথ নয়-_- ইহ] যেদিন তিনি অনুভব 
করিলেন, সেইদিনই অবলীলাক্রমে জন্মগত জাতিগত সংস্কারের বাধা 
ছিন্ন করিয়া একেবারেই মুক্ত আকাশের নীচে আপিষা দীড়াইলেন ৷ 
তেকোময় খছু-স্বভাব এই বলিষ্ঠ পুরুষ দক্ষিণে ও বামে চাহিলেন না, 
একাগ্র লক্ষ্যে ভারতবর্ষের পরম সাধনায় ডুবিয়া গেলেন) 
শ্রীরামরুষ্ণের সিদ্ধি ও সাধন! তাহার সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছিল) 
কাজেই বাঙ্গালী সমাজের অভান্ত গতান্ুগতিকত! হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
করিতে তাহাকে অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
হয় নাই। 

তরুণ বয়সেই সত্যলাভের জন্য তাহার চিত্ত উদগ্রীব হইয়াছিল। 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্ত্যান্ুসন্ধিৎস্থ যুবক দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের পদ প্রান্তে 
উপনীত হইয়া সত্যদীক্ষা লাঁভ করিলেন। ঠাকুর তাহাকে দেখিবা- 
মাত্র বলিয়াছিলেন,--এই বালকের মধ্যে ত্যাগের জলস্ত শক্তি 
রহিয়াছে । একদিন শরচ্চন্্রকে ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন,_তুমি 
কি ভাবে ঈশ্বর প্রণিধান করিতে চাহ? ধ্যানে কোন্‌ রূপ দেখিতে 
তোমার ইচ্ছা ? 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] লোক-গুকক ৬১৪ 


প্পসিস্পিাস্পিিসসিসি ৯৯৩৯ ৯ সিসিত১ত 


শরচ্চন্্র উত্তর করিলেন,__-আমি ধ্যানে উশ্বরের কোন বিশেষ মৃত্তি 
দেখিতে চাহি না। আমি তীহাকে সমগ্র স্থষ্টির মধ্যে অভিবাক্ত 
দেখিতে চাহি। অলৌকিক দর্শন আমার অভিপ্রায় নহে । 

ঠাকুর হালিয়া বলিলেন, -এযে আধ্যাত্মিক অনুভূতির তেষ 
কথা । এতো একদিনের কাজ নহে । 

যুবক ধীরঘ্বরে উত্তর দিলেন,--ইহার কমে আমার শাস্তি হইবে না। 
যতদিন ঈপ্সিত লাভ না হয়,_ততদিন আমি সাধনাঁয় বিরত 
হইব না। 

শরচচন্রের মানসিক অপরিষেয় বলের চিত্রটি এই কথোপকথনের মধ্য 
দিয়া কি পরিপূর্ণ্পেই না প্রকাশিত হইয়াছে! সর্বসাধনায় সিদ্ধ 
জগদ্‌্গুরুর নিকট তিনি কিছু চাহিলেন না, প্রাকৃতক্গশের ন্যায় 
অলৌকিক দৃশ্ঠ দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা। প্রকাশ করিলেন না,তিনি 
ভারতের সনাতন অধ্যাখ্র-সাধলার চরম লক্ষ্যের উপর গ্রবদৃট্টি রাখিয়া 
অনায়াসে বলিলেন,__গুরুদেব, আমি সাধনাদ্বারাই সতালাভ করিব এবং 
নিরুদিগ্রচিতে অপেক্ষা করিব । এইখানেই বল, এইখানেই তেজ, এই- 
খানেই শক্তি, এইখানেই মনুষ্যত্বের গৌরব । যাহা ছুঃখের ধন; 
তাহা ভিক্ষা করিয়। লইব না, হুঃথ করিয়া! পাইব-_এই তো মানুষের তীব্র 
আত্মমর্ধযানাবোধ । 

যে সমস্ত মুমুক্ষু যুবক এই কালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সমবেত হইতেন, 
শরচচন্ত্র অল্পদিনেই তাহাদের সশ্রদ্ধ ভালবাপ|। লাভ করিলেন,_-ধীর গল্ভীর 
উদ্ধার স্থল্পভাষী অথচ কোমল-হাদর যুবক স্বীয় চবিত্রমাহাআ্রযে শ্ররামকষ্ণের 
অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে স্বীয় বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্থাল গ্রহণ করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন ভক্তগণের আনন্দের হাট ভাঙ্জিয়! 
গেল,_তখন মুষ্টিমেয় ত্যাগী যুবক বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সংসার ত্যাগ 
করিয়। দাড়াইলেন,--জগতের কল্যাণের জন্য, স্বদেশের উদ্ধারের জন্যঃ 
ধর্শের বিকৃতি, সামাজিক জীবনের অধঃপতন দুর করিবার অন্থ শ্রাম- 
কষ ঘে মহাঁন আদর্শ প্রকট করিধ়াছিলেন_-তাহার সাধন ও প্রচার 
করিবেন--এই ইচ্ছ। । গুরুবিয়োগবাথায় হুঃখভারনআ্র মহামৌনী সাধক 


৬২৪ রোধ [ ২৯ বর্ষ-_-১*ম সং র্‌ 


শরচ্চন্দ্রকে ও আমর! সেন বরাহনগরের ভগ্নবাটাতে ওরভইিতের পারে 
দাড়াইয়া মহাচ্চপাধনায় ব্রতী দেখিতে পাই। মহৎ আদর্শের জন্য 
গুরুগতপ্রাণ ব'ল-সন্নযাসীদ্দের এই সম্পূর্ণ আত্মনিব্দন যখন প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিল-_তথন প্রতিপদে তাহারা বাধা পাইতে লাগিলেন । তৎ- 
কালীন সমাজের প্রতিকূলতা, আত্মীর স্বত্রনের বাধা, দরিদ্রের পেষণ 
এ সকলই পর্যায়-ক্রমে তাহাদিগকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিয়] 
অকৃতকার্য হইল। তাহারা দশ্দিণ কি বামে হেলিলেন না--শরবৎ 
খজু একাগ্রহা লইয়া মানব-সাঁধ্ায সকল কৃচ্ছ,ব্রতই স্বীকার করিলেন-_ 
ভাবী রামরুষ সংঘের ভিন্তি বরানগরের জরাজীর্ণ পরিত্াক্ত ভবনের 
নিভৃত কঞ্ছে স্থাশিত হইল । 

তারপর দেখিতে পাই,_তাপস শবচন্ত্র পরিব্রাজক সন্নাসিবপে 
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন), কখনো বা হিমালয়ের শাস্ত গম্ভীর 
ক্রোড়ে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন__বিশ্বরমানবের পেবাত্রত নিজেকে যোগ্য 
করিয়া! গড়িয়া তুলিতেছেন । অমৃতের সাধনায় দ্িব্ভাবে বিভোর 
সাধক কি ব্যাকুলতা লইয়! ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তাস্তরে ভ্রমণ 
করির়া! ফিরিতেছিলেন, কে বলিবে? যে জাতির সামাঙ্গিক জীবনের 
উপর জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিবে তাহাকে অতীত মহত্-সম্পর্কে সচেতন 
করিয়৷ তুলিতে হইবে, তাহার সন্য পরি5স্ম লাভের জন্তই বোধ হয় 
এই পরিব্রাজক ব্রত, এই তপশ্চর্যা ! 

এই কালের পূর্ণতায় একদিন সুদৃঢ় আমেরিকার বিশ্ব-ধন্ম-সভায় 
স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিক্ূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন,_- 
প্রচারশীল হিন্দুধর্রের বিজয় ছন্দুভি বাঁছিয়া উঠিল। তখন গুরু-ত্রাতা 
বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। স্বামী সারদানন্দ বেদান্তের পতাকা! 
হস্তে পাশ্চাত্যদ্দেশে যাত্রা করিলেন) শাস্ত্রজ্ঞ-সন্্যাসীর পাগ্ডিত্য ও 
বাগ্মিতাঁয় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইল। 

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরিয়া আপিয়! শ্রারামকৃষ্চ-মঠ ও মিশন 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামী সারদানন্দ গুরু-ভ্রাতাঁগণের আঁগ্রহাতিশয্যে 
এই নবীন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকত্বের গুরুনায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] লোক-শুরু ৬২১ 


ভ্রীরামরুষ্ণের পুণা-জীবনাদর্শে এই যে নৃতন ধর্মসংঘ প্রহিষ্ঠ হইল- ইহা 
কোন নূতন সম্প্রদায় স্থট্টি করিল না,_-অগচ বর্তমান ধন্-সাধনার স্রিভির 
বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোবণ| করিল। ইঠাতে লোকাচারপন্থী প্রাচীনের দল 
চীৎকার কবিয়া উজ্জিলেন। বাগালী-সমাজের কুশলীর্ণ দৌর্বলা, 
নবধুদগর নূতন সন্গাঁসির মঙগাণামাকে আপন শক্তিরই প্রকাশ বলিয়া 
চিনিতে পারিল না। মন্ুদাজাতির উন্নতিকলে নৃহন আদর্শ, নৃতুন 
ভাব কোনদিনই সমাজে ধিনা বাধায় আত্ম প্রতিষ্ঠঠ করিতে পারে নাই, 
অতএব এক্ষেত্রেও ভাহাই হইল । কিন্ সত্যের জগ্গ সকল বাধা-বিপন্তি, 
সকল অসম্মান পাহারা হাশ্য নু বরণ করিয়াছিতলন, ধাহাঁরা নিজের 
বলিতে কিছুই রাঁণেন নাই-_মবাম না, বিশ্রাম না, ভয় লা, সঙ্কোঁচ 
না_ঠাহাদের কেবল এই পণ হিল, দেশের সম্মুখ খটী জাতীয় 
আদর্শ স্তাপন করিবেন। দেখিতে দেখিতে রামরুষঃ সংঘের সন্গাসিবৃন্দের 
ভাবের গভীরতা এবং উদ্দেগ্ুব একতা, সমস্ত বৃহৎ বাধা অনায়াসে 
অতিক্রম করিল,_-এমন কি স্বাণা বিবেকানন্দের অপ্রন্যাশিত হিরো" 
ভাবেও স'ঘেব বিস্তার ও প্রন্ঠার কোন বাধা ঘটিল না । “সংঘের 
কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দুষ্টির প্রয়োজন” তাহা স্ব'মী সারদা- 
নন্দের ছিল, এবং তাহ! ছিল বপিযাই কোন দিন তাহাব নৈবাঠ্য 
আসে নাই। 

বাহিরে লোকমান যশহঃ প্রতঠিপন্তথি লাভ করিতে হষ্টালে, থে 
সকল গুণ থাকা আবশ্তক, তাহ! তাহার প্রচুব ছিল,কিন্ধ স্বামী 
বিবেকানন্দের তিরোভাবের পর ঠিনি নিজেকে বাহিরের সকল কোলাহল 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। একান্ত ভাঁবে স্বর সেবায় আম্মনিয়োগ করিলেন | 
আত্মগোপনকারী এমন নিরলসঙম্মাঁ কদ্দাতিত দেখিবার পসৌভাগ। লা 
করা ঘায়। 

গত সতের বৎসর কাল তাহাকে দেখিয়াছি । যেকর্্ম প্রচুর উদ্ধমের 
সহিহ নিজেকে বিস্তীর্ণ ভাবে প্রকাশ করে, তাহা তাহাতে ছিল না 
কেনন1] কর্্মকে অনর্থক বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে অতিরিক্ত 
আড়গ্বরের আবশ্তক, তাহ! তিনি অন্তরের সহিত ত্বণা করিতেন। ক্ষুদ্র 
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বলিয়া কোন কর্ম্মই তাহার নিকট তুচ্ছ ছিল ন1,_কেননা, ছোট বড় 
সকল কাজের মধ্যেই তিনি তাহার সমগ্র শক্তি সহজ-নৈপুণ্যে প্রয়োগ 
করিতেন । 

রামকষ-সংধ অতি ধারে ধারে বিস্তৃতি পাভ করিয়াছে । প্রতোক 
বিস্তৃতির মুখেই তিনি অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়াছেন। বিস্তারের 
ফলে ত্যাগের তাঁব ও আদশানুরাগ পাছে হাস পায়, এই আশঙ্কা তাহার 
সর্বদাই ছিল। যেখানে বিশ্বান কম, সেইথানেই প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ 
আয়তনের মধ্যে সাস্্বন৷ লাভ করিবার ম্পৃহ! জাগে-_সত্যবস্তকে ফেনায়িত 
করিয়। আকারে বৃহৎ করিয়া দেখাইবার েশমাত্র চেষ্টা তাহার 
মধো কোন দ্রিন দেখি নাই--সত্যকে তিনি খাঁটা ভাবেই বিনা আবরণে 
প্রকাশ করিতেন। রামরুষ্ণ-সংঘের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির মুল রহস্তয 
ইহাই । 

বাগবাজারের ক্ষুদ্র বাটীতে শ্রীস্রীমার পদপ্রান্তে বসিয়। এই 
আত্মসমাহিত জ্ঞানযোগী তাহার জীবন দেশের সকল মঙ্গল চেষ্টায় 
তিলে তিলে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন,_-এক তলার ছোট্র ঘরথানিতে 
এই মহাপুরুষের আত্মমগ্ন “নিবাত-নিক্ষম্পমিব প্রদীপম্‌, জ্ঞান-গম্তীর-রূপ 
কতবার ন! দেখিয়াছি,_-প্রকাণ্ড ধরণী প্রচণ্ড বলে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান 
হুইয়াঁও যেমন স্থিরবৎ্ প্রতীয়মান হয়, এই মহাকন্মীও ঠিক তেমনি 
আপনাতে আপনি অটল বলিয়া প্রতিভাত হুইতেন। আমাদের 
স্থল দৃষ্টির সাঁধা কি যে, সে মহৎ জীবনের ববনিকার এক প্রান্ত 
তুলিয়। দেখিতে পারে। ৩৬থাপি তাহার আত্মসস্বরণ করিবার, 
আত্মগোপন করিবানধ আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বলিয়া, সবাই তাহাকে 
আমরা একান্ত আদনার ভাবে অতি নিকটে পাইতাম । ধম্ম কথা, 
অধ্যত্ম উপদেশ, কৃট তর্ক, সাংসারিক পরামর্শে-কত লোক কত ভাবে 
সময়ে অসময়ে তাহাকে অনর্থক উত্যক্ত করিয়াছে, কিন্ত তিনি কথনে। 
বিরক্ত হইতেল না, কষ্ট হইতেন না, ধনী দরিদ্র পণ্তিত মুর্খ মকলকে 
সমান ভাবে সনাদ্র করিতেন, সকলের কথা সমান শ্রদ্ধার সহিত 
সুনিতেন | মানুষের আত্মার চিন্ময়রূপ যিনি দেখিয়াছেন, ই! তাহার 
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পক্ষেই সম্ভব ! তাঁহার উদার স্বার্থলেশহীন প্রেম দ্বার তিনি সহত্রের 
আশ্রদ্ন দাতা হইয়াঁছিলেন 7) তাহার অপর্য্যাপ্ত বল-বুদ্ধিদ্বার! শ্রামকৃষ- 
সংঘকে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও এমন প্রবল এমন সমুন্নত 
করিয়া গিয়াছেন । 

শ্রীরামকঞ্চ উহার সন্নযাপি-শিশ্যদিগকে নারীমাত্রকেই মাতৃব্ূপে 
দেখিবার উপদেশ. দ্বিতেন। এশ্গুরুর পৃণা আদর্শের অনুসরণে 
সারদানন্দ মাতৃভাঁব সাধনার সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন । প্রনামরুষ্চ- 
ভক্ত-অননী সারদা-দেবী তাহার ম'তৃহপয়ের সমস্ত স্বেহ দয়া, 
মমত| লইয়। মতৃত্বের যে অনুপম আদর্শক্ূপে বিরাজমান] ছিলেন 
তাহাই ছিল সারদালন্দের শক্তি-সাধনার মূর্ত প্রতীক । যে ভারতের 
আর্াগৌরব খধিকুল নারীমহিমা প্রথম অনুভব ও প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, সেই ভারতে নারীজাতির প্রতি কাপুরুষগণের অবজ্ঞ] 
ও অসম্মান দেখিয়া! স্বামী সারদানন্দ করুণাবিগলিত হৃদয়ে অশ্রুপাত 
করিতেন ৷ ণ্ধাহার্দের করুণাপার্গে তিনি জগতের যাবতীয় নারী- 
মুর্তির ভিতর শ্রীশ্রীপ্ষগদন্থার বিশেষ শক্কিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়! 
ধন্ত হইয়াছিলেন*__সেই ভারত-নারীকুলের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা 
যে কত সত্য পদার্থ ছিল, তাহা ষে দেখিয়াছে, মই বুঝিয়াছে। 
তাহার মধ্যে লেশমাত্র ভাবুকতার স্বপ্রাবরণ ছিল না। নারীর সমস্ত 
দৈন্ত অপূর্ণতা ক্রটর মধেোও তিনি জগদন্বার প্বরূপ দর্শন করিতেন। 
আমাদের দেশে কাপুরুষগণ-কর্তৃক উতপীড়িত অবমানিত নানীর 
বেদনা-সম্পর্কে তাহার বোধ এত তীব্র ছিল যে,_-সেই বহুকাল 
সঞ্চিত অপরাধ সমষ্ির প্রায়শ্িন্ত ব্রহই যেন তাহার সর্ববচ্চ সাধন! 
_-অতি দীন! লারীর প্রতিও মকুঠিত করুণার মধ্যে তাহা প্রকাশিত 
হইত | নারার দৈষ্ঠ তাহার শ্রদ্ধাই উদ্বোধিত করিত, অবজ্ঞা নহে । 
সমাজে নারীর প্রতি প্রতিদিনের অবজ্ঞা দেখিয়া স্বামী সারদানন 
ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন, "অস্বাভাবিক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবৃদ্ধি বর্বর ! 
তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবলতিই হইয়াছে] একবার 
ইৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্রদ নয়ন হইতে অপহ্ৃত করিয়া তূজ্জগতে 
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দৃষ্টিপাত কর-_দেখিবে, অগত্ডের আদর্শস্থানীয়! দিব্য নারীকৃল একমাত্র 
ভারছেই হিমাচলস্তরের গ্টায় অনুল্পঙ্থলীয় শ্রেণীতে তোমার কুল্লক্ীর 
সহায়তা কবিচে দ্ণ্ডায়মানা । তীতাদের পদরজে কেবল ভারত নহে 
কিন্থ সান্ধিদ্বীণা সকাননা সমগ্র পৃথিবীষ্ট সর্ধকাঁলের জন্য ধন্সা ও 
সগৌরবা হইয়াছেন । ভাবতের ধুলি * * * সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধেক- 
প্রাণা যশোধরা, চৈতন্যঘরণী বিষুবপ্রিয়।, ধর্মপ্রাণা আহলযাবাঈ বা 
চিতোবের বীররমণীফুলেব দেবারাধা পদস্পশ পবিত্রিত । ভাব দেখি__ 
ভারতের বামু যাহা প্রতি নিশ্বাসে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া 
শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহ! এ সকল দেবীদিগের পবিত্র হৃদয়ে 
যুগ যুগ প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়া করিয়া তাঁভাদের পবিত্রতাঁয় 
ততঃপ্রোতিভাঁবে পুর্ণ হইয়া রহিয়াছে | দেখিবে,* * তোমার জগন্মাতা 
নারীফুলের উপব বিশেষতঃ ভারতের রমণীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্কি 
প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মন্্রাত্ব প্রতিঠিত করিবে 
এবং সোমার কুলক্ীকে সাক্ষীৎ দেবী-গ্রাতিমীয় পরিণত করিবে 1৮ 

“ভারতে শক্কিপূজার তত্ব কহিতে গিয়া ভীহাঁর «এই অখব্দেন 
অগ্যকার যুবক-বাঞ্গলার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে কিনা বলতে পারি না) 
তবে নারীক্ষাতির প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার বিষ্ঠ পৌরুষের জীবন্ত মুস্তি 
দেখিয়া অ।মবা ধন্য হইয়াছি। 

কর্মশালার সিংহদ্বার দিয়া হযে ভীবন, আমাদের চক্ষুর কল্ুথে 
সগৌরবে জগদীশ্বরের বিরাষশালায় চলিয়া গেল-_তাঁভার ইহ-ভ্রীবনের 
সমস্ত সমাপ্ত কর্ম জাতির অক্ষয় সম্পদরূপে দেশের মধ্যে বৰ হইয়। 
রছিল। ইহাই আমাদিগকে বল দিবে, ভরসা দিবে_-শঙ্কটের দিনে 
অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত পণ দেপাইবে। আজ শুধু, এই পরাধীন 
পতিত জাতির মধ্যে এমন শক্কিমান পুরুষ জন্দিয়াছিলেন বলিয়া 
স্বদেশের ভবিম্যৎ সম্পর্ক আমরা আশান্বিত হুইব,_নিশ্চয় করিয়া 
জানিব-_ভারতবর্ষে সমষ্টিমুক্তিব এই অগ্রদূতের কল্যাণমধ়ী সাধন! 
ব্যর্থ হইবার নহে | উপযুক্ত মাধার সকল অবলগ্বন করিয়া সেই সাধনা 
অধিকতর মহীয়ান হইবে,-ইহ1 জানিয়া আসুন সকলে করজেড়ে এই 
দিব্যধামগত মহাপুরুষের জয়োচ্চারণ করি। 


শ্রীসত্যে্্রনাথ মজুমদার 


দেব-মানব 


আমার উপর স্বামী পারদানন্দজী মহারাজের সম্থপ্ধে কিছু লিথিবার 
আদেশ হইয়াছে । কিন্তু লিখিতে বলিয়। দেখিতছি যে, কাজট! বড় 
সহজ নহে) বস্তৃতঃ আমার পক্ষে ছুঃসাঁধা বলিয়াই বোধ হুইতেছে। 
ধিনি স্বয়ং পরমহংসদেবের লীলাপহচর এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
সহকন্মা ছিলেন, যিনি একধাবে জ্ঞানী ও কন্মী, গত বিশবতসর 
ধরিয়া ভারতে ও ভারতের বহিরে শ্রীরামকুষ্চ-মিশন দৃঢ় ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমার ভ্তায় সামান্ত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন 
লোকের সাধা কি, তাহার সাগরতুলা মহান্‌ গম্ভীর চরিত্রের পরিমাপ 
করে? আর জ্ঞানী ও কর্মী হিপাবে স্বামী সারদানন্ন ঘত বড় ছিলেন, 
তাহা অপেক্ষাও বড় ছিলেন তিনি অধ্যাত্মলাধনার ক্ষেত্রে । গীতাঁয় 
*স্থিতপ্রজ্ঞের কথ! আছে । এই “স্থিতপ্রজ্জে'র স্বরূপ কি স্বামিঈ্গীকে 
না দেখিলে, তাতা আমি ধারণা করিতেও পারিতাম না। কিন্ত 
এই উচ্চতর অধ্াত্মক্ষেত্রের কথা, এই ভূমিতে উঠিয়া তিনি 
স্বীয় জীবনের দ্বারা নবীন ভারতের সম্মুখ যে মহান আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন,__তাহার কথ! বলিবার অধিকারী আমি নহি, বলিবার 
চেষ্টাও আমি করিব লা। 

আমার ন্যায় মন্দমতি ক্ষুদ্রা্পিক্ষুদ্র ব্যক্তির পরম দসৌভাগ্য 
যে, আমি তাহার পাঁদমুলে বসিবার অধিকার পাইয়াছিলাম, মাঝে 
মাঝে তীহার চরণ-দর্শন করিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলাম। 
কিন্ত কোন দিন আমি তাহার নিকট সাহস করিয়া কোন উপদেশ 
জিজ্ঞাসা করি নাই। আমার ন্যায় দুর্বল মাঁদবের জীবনে যে সমস্ত 
বিষময় ও জটিল সমস্তার উদয় হয়, সংসার-ধাবানলে অহরহ দগ্ধ 
হইতে হয়, কোন দিন মুখ ফুটিয় তাহার মীমাংসা জানিতে চাহি 
নাই, শান্তি লাভের উপায়ও প্রার্থনা, করি নাঁই। কিন্তু, আশ্চর্য্য 

৪ 


৬২৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১ৎম সংখ্যা: 
এই যে, না বলিলেও তিনি যেন মনের কথা বুঝিতেন। সহশ্র 
উপদেশে যাহা না হয় তাহার পা্মুলে বসিয়া তাহার প্রশান্ত 
গা্তীর্যের ন্িপ্ধ নীরবতায় তাহা লাভ করিতাম' পাশ্চাতা কবির 
কাব্যে প্ডিয়াছি হৃদয়ে হৃদয়ে বিছ্যৎবার্তা-_মাঁনসবার্তী প্রচারিত 
হয়। ভারতের খধধি ও কবিরা তাহার অপেক্ষাও বড় কথা 
বলিয়াছেন। কিন্তু কণ! নয়, মহারাজের সানিধো গিয়া আমি অনুভব 
করিয়াছি যে, অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার-_জীবনের জটিল সমস্তার 
মীমাংসা করিবার আন্ত অধ্যাত্মগতের আর এক ভাষা আছে। 
সে ভাষা বর্ণনা! করিবার, তাহার রূপ দিবার পাধ্য আমার নাই, 
বো হয় তাহা করাও অসম্তব। কিন্তু তবু আমি দৃটভাবে বলিব 
ষে, মানব-হর্দয়ের এই অকথিত ভাষা,__অধ্যাত্মক্গতের এই অরূপ 
সম্পদ, ই্থাই সর্বাপেক্ষা বড় কথ! । আর বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়! 
এই ভাবেই মহা'পুরুষের1 ক্ষুদ্র মানবকে অধ্যাত্মজীবনের পথ প্রদর্শন 
করেন। এত কথ! বলিয়াও তবু হয়ত কণাটা আমি ভাল করিয়া 
বুঝাইতে পারিলাম না! । পাঠকগণ, আমার এই অক্ষমতার জন্য 
আমকে ক্ষমা করিবেন । 

মহারাজের কাছে যাইলে তিনি বড় বড় তন্বকথা বলিতেন না, 
বা উপদেশ দিবার ধার দিয়াও যাইতেন না । সাধারণ মানুষের মত, 
অতি অন্তরঙ্গ আপনার জনের মত সাধারণ সুখ দুঃখের কথাই 
জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তীহার প্রগাঢ় ভালবাসারই পরিচয় 
পাওয়া যাইত। “আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে, আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে জানিয়।, এ কাগঞ্জের কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন। কাগজ 
কেমন চলিতেছে, কি করিলে কাগজের উন্নতি হয়, কাগজের 
আদর্শ কেমন হওয়া উচিত,_-এই সব বিষয় বলিতেন। আবার 
বলিতেন, “তোমাদের কাগজ পড়িতে আমি খুব ভালবানি, প্রত্যহ 
আদ্যোপান্ত পড়ি।” বাস্তবিকই একথা তিনি বাড়াইয়া, কেবল মাত্র 
আমাকে খুসী করিবার অনন্ত বলিতেন ন!। আমি সন্ধান লইয়! 
জাঁনিয়াছি যে? সত্যই তিনি খর্ূপ করিতেন । 
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কাছার কোন্‌ বিষয়ে অনুরাগ-_বুঝিতে পারিলে, তিনি তাহার 
সঙ্গে দেই বিষয়েই আলোচন] করিতে ভালবাদিতেন । একবার 
একখানি সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক আমার নিকট হইতে তিনি 
পড়িবার জন্য লইয়াছিলন। সকলে বোধ হয় জানেন না যে, স্বামী 
সারদানন্দের সংগীতবিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল । তাহার বোধ 
হয় কিরূপে ধারণা হইয়াছিল, সংগীতবিদ1 সত্বন্ধে আমার কিছু 
জানা আছে। একদিন আমি যাঁইলে এ বহির প্রসঙ্গ উঠাইয়া সংগীত 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন ।  ছূর্ভাগ্যক্রমে সংগীভবিদ্যায় 
আমি একেবারে, আনাড়ী। স্থৃতরাং লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমাকে 
সে কথা স্বীকার করিতে হইল । ভিনিও অন্ঠ প্রসঙ্গ উঠাইলেন। 
আমি এই সব সামান্ত ব্ক্তিগত কথা বলিলাম এই অন্য ঘে, 
এই সব ছোটখাট বাক্তিগত কথা, দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনার মধ্য 
দিয়াই স্বামিজীর মতান্‌ চরিত্র আরও বেশী উজ্জল ভাবে ফুটিয়া 
উঠিত। সকল শিষ্য, সেবক, অন্তরঙ্গ, পরিচিতের সঙ্গেই তিনি 
ধন্দপ করিতেন, সকলকেই প্রাণ দিয়া ভাঁলবাসিতেন। বাহির হইতে 
দেখিলে তীহাকে জ্ঞানগন্ভতীর প্রশান্ত সমুদ্রের মত বোধ হুইত। 
কিন্ত যে একবার তাঁহার কাছে যাইত, মিশিবার সুযোগ পাইত, 
সেই বুঝিত, সেই সমুদ্রে লোণাজল ছিল নাঃ গঙ্গার পবিত্র বারিধাঁরাঁর 
মতই তাহা সুমি, কত পাপীতাপী সংসারদাবদদ্ধ বাঁক্তি সেই 
বারি পান করিয়া শান্তি লাভ করিত। একদিকে ভিনি যেমন কঠোর 
জ্ঞানতপস্বী সন্টানী কর্ম্মযোগী ছিলেন, অন্ত দিকে তেমনই তাহার 
প্রকৃতি শিশুর মতই সরল কোমল ছিল। ভবসভূতি বলিয়াছেন, 
€লাকোত্তর পুরুষর্দের চরিত্র বজ্রের চেয়েও কঠোর? আবার কুম্থমের 
চেয়েও কোমল। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের চরিত্র দেখিয়া 
বুঝিয়াছি, ভবভূতির বর্ণনা কবি-কল্পনা নয়। 
রী প্রফুল্লনকুমার সরকার 


লীল1-নহচর 


কালরূপী ভগবান তাহার এই ব্রক্গাণ্ু-উদরে অতীতে কত যে ভক্ষণ 
করিয়াছেন, বর্তমানে কত যে করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে কত ফে 
ভক্ষ্যবস্ত্র স্থির করিয়াছেন, এমন শক্তিশালী কে আছে যে, তাহার 
ইয়ত্তা করিতে পারে? ব্রিজ্ঞাসিত হইলে ইঙ্গিত দ্বার! বুঝাইয়াছেন 
কতবার যে কতশত ত্রঙ্ষা বিষু মহেশ্বর? ইন্্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম 
ছুতাশন, আমার এই বিশাল গর্ভব্ূপ শান্তিনিকেতনে আশ্রয লাভ 
করিয়াছে তাহা আমিই স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না-_অস্টে পরে 
কা কথা! তোমাকেও ত প্রায়শঃ কবলিত করিতেছি, তুমি তাহা 
কি বুঝিতে পারিতেছ না? আর কিছু দিন পরে বুঝিতে পারিবে খন 
তোমার সমস্তই আমাতে প্রবিষ্ট হইবে । তখন দেখিবে, তোমার প্রিয় 
বস্তু সকল রত্রাকরের গর্ভে রত্বের হ্টায় আমার উপরে অলাবরণ ওজ্ল্য 
বিস্তার করিতেছে । ওই নির্খ্ল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, 
ক্র ও বৃহৎ কত কোটি হীরকখণ্ড স্বস্থপ্রভাঁয় বিরাজিত হইয়া 
গগনমগ্ুলের কি এক অনির্বগনীয় শোভার প্রস্ফুরণ করিতেছে; 
এ বিচিত্রিত আকাশ মণ্ডল আমার উদরের আংশিক আয়তন | 
এখানে তুমি তোমার অস্বেষণীয় প্রিয় বস্ত্র সকল দিবাৃষ্টি দ্বারা অনুন্ধান 
কর, দেখিতে পাইবে_-সমস্তই তথায় বিগ্যমান আছে, কাহারও অস্তিত্ব 
লোপ হয় নাই। এ স্থানেই ভ্রীমৎ সারদানন্দ বিদেহমুক্ত অবস্থায় 
প্রিয় শিষ্যমগ্ডলীকে উপদেশ ও শাস্ত্র ব্যাথায় তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার 
বিনাশ করিতেছেন । এ দেখ, আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদ 
প্রসাদ তাহার সম্মুথে উপবিষ্ট হুইয়া ধর্মের গুড় তন্ব শ্রবণ গোচর 
করিয়া উল্লসিত হইতেছে এবং স্ব্গায় কবিতা রচনা করিয়া তাহার 
বিশাল হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছে । 

অন্দিকে চক্ষু্চালন করিয়! দেখ, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, বঙ্গাননর 
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তুরীয়ানন্দ-প্রমুখ অগ্রগামী সাধুমণ্ডুলী তীাহাদিগের আশবাহুলঘিত 
বাহু প্রসারণ-পূর্বক বহুদিনের অদর্শন-জ্রনিত মানসিক উদ্বেগ নিবারণ 
করিবার মাঁনমে শরৎ মহারাজকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন । 
আবার দি দেখ, তোমাদের পরমারাঁধ্য দেবতা শ্শ্রীরামর-ষদেব 
অর্ধনারীশ্বর মুষ্ঠিতে আধআধ হাশ্বে ভুবন-স্থন্দর মুখমণ্ডল উজ্জঞলীরুত 
করিয়া স্বীয় পার্ষপগণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়] বলিতেছেন,_-ভোমরা স্কুল 
দেহে এতদিন ধর্ম্বোপবেষ্টা-ম্বরূপে এই সসাগরাঃ সন্বীপ। ধরামণ্ডল 
পরিভ্রমণ করিয়া! অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিয়াছ, এখন আমার সহিত 
কিছুদিন বিশ্রাম স্থথ অনুভব কর, পরে ক্লাস্তির অপগমে প্রয়োজন 
মত তোমাদের সহিত পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়। লীলা বিস্তার 
করির। 

এই সম্তাপনাশিনী অশরীরী ৰাণীই এখন আমাছিগের করস্থিত 
দণ্ড হউক। এই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দেহপাত পর্যন্ত আমর! 
এই শোকদুঃখসমাকুল সংসারের বন্ধুর পথে পরিভ্রমণ করিব। মুঢ় 
মন বুঝিয়া্ড বুঝেন। যে, ইহ সংসারে যাহা! জাত হয় তাহাই কিছুদিন 
স্থিতি লাভ করিয়া! অবশেষে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। দেহটা জন্ম গ্রহণ 
করে এই কারণে তাহার আবসান হয়। দেহী কোনদিনই জাত হয় 
নাই, অতএব তাহার ব্নাশও নাই। সে বস্ত পুরাণ ও শাশ্বত, স্থতরাং 
অবিলাশী। কে কবে চৈতন্তের মৃত্যু দেখিয়াছে? যখন তাহার কোনও 
সাক্ষী নাই তখন কেন জড়দেহের বিনাশ দেখিয়া কাতর হও? 

শোকেরই বা অবসর কোথায়? ছিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এই দৃশ্য 
প্রপঞ্চ, ধাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, যৌবনের বিলাসবিজরম ধাহার 
চিত্ত আরু্ করিতে পারে নাই, সেই কামিনীকাঞ্চনত্য!পী মহাপুরুষ 
যে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া তাহার চিরবাঞ্ছিত ধামে গমন 
করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা! কি? শোকাঁভিভূত হইলে আমরা! 
খে, তাহার তীব্র দৃষ্টির সন্মুখে হান্তাম্প্দ হইব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। অতএব মন বৃথা শোকের বশ হইও না । তবে তাহার অদর্শন- 
অআনিত কিছু অভাব অনুভব করিতেছ সত্য, কিছু কেন বিশেষরূপে 
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'অভাবগ্রন্ত হুইয়াছ। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, এইরূপ বিরহই নিয়তির 
মর্ধ্যাদা-_কেননা সংযোগ হইলেই বিয়োগ ছুঃখান্ুভব করিতে হুইবেই 
হইবে। ক্ষিতিতলে এমন নরনারী নাই বাহার! মিলদ ও বিচ্ছেদজাঁত 
সুখ ছুঃখ অনুভব না করিয়াছেন । 

ব্যক্তিগত ভাবে যেদ্দিন সেই মহাপুরুষের সহিত আমার প্রথম পরি- 
চয় হয়ঃ সে বহুদিনের কথা । সেই অবধিই তিনি ভালবাসার চক্ষে 
আমাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। সেই আকর্ষণে আমি প্রতিদিনই 
তাহার সহিত সদালাপে, অধ্যাত্মকথা প্রসঙ্গে ছই এক ঘণ্টাকাল অতি- 
বাহিত করিতাম। মনে হইত, ভাগাক্রমে আমার এই দুর্লভ সাধুসঙ্গ 
ঘটিয়াছে। তিনি ঘখন ধ্যান ধারণা পূজা-পাঠাদি সাঙ্গ করিয়! দিবসাস্তে 
বাহিরের কক্ষ উজ্জল করিয়া আসন এহণ করিতেন তখন তীনার 
শ্রীমুখের বাণী শুনিবার জন্ঠ অপেক্ষায় বহুতর ভক্তমণ্ডলী উপস্থিন্ত 
থাকিতেন । আমিও সেই সময় দিবসের কাধ্য শেষ করিয়া যাইতাম । 
একবার তাহার নয়নরশ্মির গোচর হইলেই সেই জনতা মধা হইতে 
ছই একজনকে অন্য গৃহে যাইতে আদেশ দিয়া সেই গৃহমধো আমার 
উপবেশনের স্থান নির্দেশ করিয়। দিতেন, তাহাতে আমি বিশেষ সক্কোচ 
অনুভব করিভাঁম। সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে সুমধুর গম্তীরবাক্যে উত্তর 
দিতেন, "আপনার কথ! সাধারণের সহিত তুলনা হইতে পারে না ।” 
ইহাতে আমি আপনাঁকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতাম এবং মনে 
হইত-তিনি আমাকে শুধু ভালবাসিতেন এরূপ নহে, আমাকে একটু 
শ্রদ্ধার চক্ষুতেও দৃষ্টি করিতেন। ছুই একদিন কাঁধ্যবশে দেখা না 
করিতে পারিলে আমার বাটীতে লোক পাঠাইয়া তত্ব লইতেন। এমন 
কি স্ব: পরতঃ আমার শুভসাধনে ঘত্রবান ছিলেন । বলিতে কি, 
সারাদিন এই মাঁয়ামোহময় সুখদ্ঃখসমাকুল সংসার্যাঁতনা ভোগ করিয়া 
যখনই তাহার নিকটে উপস্থিত হইভাঁম তখনই চিত্তের বিশ্রান্তি বোধ 
হইত। তিনি আমাদিগের একজন পরমাম্্রীয় উপদেষ্টা এবং হিতকারী 
বন্ধু ছিলেন। দেহত্যাগের কতিপয় দিন পূর্বে আমায় বলিয়াছিলেন, 
*ক্ষীরোদ ত আমাদের ফাকি দিয়! পলাইয়া গেল, দেখিবেন, আপনিও 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] লীলা-নহচর ৬৩১ 


যেন সেরূপ করিবেন ন11” এখন প্রেথিতেছি, তিনিই আমাদিগকে 
ফাকি দিয়া আপনিই পলাইয়! গেলেন । 

যতদুর তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ভিনি একগ্রন মুক্ত পুরুষ 
ছিলেন। কুস্তকারের চক্র-সনৃশ নিজের প্রান্নদেহের অবসান 
প্রতীক্ষা করিতেছিলন। মৈত্রী, করুণা, মুদিত, উপেক্ষা প্রভৃতি 
অনন্ঠ সাধারণ গুণে স্মলগ্কৃত ছিলেন, স্টাহাতে রাগ দ্বেম অহঙ্কার কোঁন 
দিনই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পরের ছুঃগ দেখিলে ভাহা আপনশাতে 
আরোপ করিয়া কাতর হইতেন এবং যথাসাধ্য ছুঃথ প্রতিকারের জন্ 
যত্ববান হইতেন। তীহাকে ছ্ৈধ্য, গাম্তীধ্য ও উদারভার প্রতিমুত্তি 
বলিলেও অত্ুক্তি হইত না। এখন কি কোগের তীব্র বাতনাও 
তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিত না; পাঁছে ভক্তবর্ণ কাতর হয় এই- 
জন্ট শারীরিক ক্রেশ কাহাঁকে৪ বুঝিতে দিতেন না। সমস্ত শাস্ত্র তাহার 
অধীত ছিল এবং কি ইংরাজী, কি বাঞ্গালা উনয় ভাবাঁতেই বিশেষ 
বুৎপন্ন ছিলেন । তাহার ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সারগর্ভ বক্তৃতা বিনি 
শরবণ-গোচর করিয়াছেন তিনি তাহার ভাধাদ্বর়ে কৃতিত্ব বুঝিতে 
পারিয়াছেন। তাহার রচনাচাতুর্ধা 'শ্রীত্রীরামরুঞ্চলীলা প্রসঙ্গে এবং 
অন্থান্ট পুস্তকে অনেকেই দৃষ্টি গোচর করিয়াছেন । সে সম্বন্ধে আমার 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি পরিচয় দিব, স্ুধীমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন । 

এক সময়ে সরকার বাহাছুরের ঈষৎ বক্র দৃষ্টি ছারা শ্ররীস্রীরা মক্কণ- 
সংঘ কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে । বা্নৈতিক ও স্বদেনী আন্দোলন সময়ে 
কতকগুলি নিক্পপরাধ কৃতবিদ্ক যুবকের গতি সরকার বাহাছুরের লক্ষ্য- 
স্থল হইয়াছিল। সেই সকল খুনক তাহাদের ভব্ষাজীবন অন্ধকাঁরে 
আবৃত হইতেছে দেখিয়া অনগ্গোপায়ে মহারাজের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা 
করিলে তিনি সাদবে তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া নিজ অক্ষে স্থান 
দান করিয়াছিলেন । ইহাই রাঁজপ্রতিনিধিগণের মিশনের উপর বৌধ হয় 
সন্দেতের কারণ। যাহা হউক হিনি তদানীন্তন বঙ্গের শাপনকর্ত! 
শ্রীমান্‌ লর্ড কারমাইকেল বাহাছুরের সহিত সাক্ষার্থ করিয়া গভীর উদার 
যুক্তিপুর্ণ আলাপে তাঁহার সে সন্দেহ অপসারিত করিয়। প্রীত্রীরামকৃষ্ণ- 
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সংঘকে চিরদিনের ₹ জন্য । নিরাপদ করিয়া গিয়াছেন। ইহ] বড় একটা 
কম শক্তির কথা নহে-সিংহের কবল হতে শিকার ছিনাইয়া লওয়ীয় 
যে শক্তির প্রয়োজন, ইহাকে সেইরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। 
অধিক কি বলিব, তাহার উপমা তীহাঁতেই, যেমন--"গগনং গগনাকারং 
সাগরে! সাগরোপিম2 1” 
অলমতিবিস্তরেণ 
ব্রীমাশ্কাতাষ বন্দোপাধায় 
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৭ই ম.্চ, ১৯২৭ 


পৃজাপাদ শরৎ মহারাজ ভনৈক ভক্তকে বলিলেন,_-কয়েকদিন 
পরে উত্সব হবে) উতৎসবট! দেখে যাঁবে। ২৪১৯৯৯২৫১৭৯ লোক 
বসে প্রনাৰ পায়, আর কত লোক যে হাতে প্রসাদ নেয় তার 
ইয়তা নেই। এরকম বিরাট বাঁপার এখন আন্দ ভারতের কোথায় 
আছে? (কিয়ৎকাল তিস্তা করিয়া) হা, তবে এক জায়গায় 
আছে বটে--শ্রীত্রীঙ্রগন্নাগক্ষেত্রে। ওখানেও যত লোকই যাক, 
সকলেই প্রদাদ পায়। (তৎপরে ওখানকার রানার প্রণালী ও" 
জীহ্রীক্গন্নাথদেবের সম্বন্ধে অন্ান্ত কথাবার্তা চঞ্িতে লাগিল।) 

ক ৬ রঙ ওখানেও বিরাট আয়োজন । 
ওখনকার রাধুনীদিগকে “শোয়ার বলে। “শোয়ার, কিনা “শবর” | 
প্রবাদ আছে, অতি প্রাচীনকালে এই শবরজাতির এক বিগ্রহ 
ছিল। তার! জঙ্গলে এই বিগ্রহের পুজাদি কোরতে| এমন গোপনে 
কোরতো যে, এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না। পরে এক 
ব্রাহ্মণ একথা জানতে পারেন, তারপর রাজাকে (স্থানীয় রাজ!) 
শবরদিগের গু পুজার কথ! জানান । রাজা (ধৃ্ছ্যয়) বিগ্রহ 
দেখতে ইচ্ছা করলেন। এ ব্রাঙ্গণ শবর-কন্ঠাকে বে' করে শবর 
হলেন । তখন শবরের! তীকে তাদের বিগ্রহ দেখালে । কিন্ত চোখ 
বেঁধে নিয়ে গেল ও নিয়ে এল। বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ সঙ্গে সরষে নিযে 
গিয়েছিলেন । যাবার সময় তাই ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন । 
পরে সরষে গান ধরে-_একাঁই একদিন বিগ্রহ দেখে এলেন; এবং 
বাঙ্জাকে একদিন সর্গে নিয়ে গিয়ে দেখলেন,__-সেই বিগ্রহের স্থানটি 
ভূমিকম্প বা অন্ত কোন কারণে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং 
€সখানে বিগ্রকাদি কিছুই নেই। তখন তীরা খুব ছুঃখিত হলেন 


৬৩৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা 
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দৈব-ধাণী হোল যে, তাদের সামনে একথণ্ড কাঠ ভেসে আলবে। 
তাতে জ্রটৈক মিশ্বীর দ্বারা বিগ্রছ তৈরী করালে শ্রীভগবাঁন্‌ তাতে 
আবিভূ ত হবেন। 

দৈব বাণী সতা হোল !__কাঁঠ ভেসে এল। জনৈক বুদ্ধ আগস্ক 
মিশ্ী মূর্ভি-নিষ্্াণে প্রস্তুত হলেন । তবে তার এই একটি ০০01007 
(সর্ত) রৈল যে - “সে এই কাঠটি নিয়ে একটি ঘরে ঢুকবে । সেই ঘরে 
লে ছাড়া আর কেউই থাকতে পাবে না। ঘরের তাল! বন্ধ করে দিতে 
হবে। সেনিজে যনদিন না ইঙ্গিত করে ততদিন কেউই তালা খুলতে 
পাবে না। যদি খোলে, তবে সে আর মুষ্তি তৈরী কোরবে ন1। 
মিশ্তী কাটি নিয়ে ঘরে ঢুকলো । ঘরের তালাও বন্ধ করা হোল। 
ছএকদিন ভেতর হতে যস্তাদির শব্দ শুনা গেল; পরে আর কিছুই শুনা 
গেলনা । তখন সন্দেহ হোল-_বুঝি বৃদ্ধ মারা গেছে। দ্বার থোলা 
হোল । ঘরে কেউই নেই। মুর্ভিটি আধ-গড়া হয়ে পড়ে আছে। রাজা 
অত্যন্ত দ্রঃখিত হলেন। আবার দৈব-বাঁণী হোঁল--“আমি বিশ্ব-কর্্মা। 
তোমাদের মৃদ্তি নির্মাণ করে দিতে গিয়েছিলাম । তোমরা আমার 
কথামত কাজ কর নাই, তাই চলে এসেছি। মুর্তিও সম্পূর্ণ হয় 
নাই। খা হোক। চিন্তা কোরো না। ওতেই প্রতিষ্ঠা কর। 
ওতেই শ্রীতগবানের আবির্ভাব হবে।"* সেই মুর্ভিটিই প্রতিষ্ঠা করা 
হোল। এই উপাখ্যানর্টি 'স্ুতসংহিতা” নামক এাম্থে পাওয়া যায়। 
এই শ্রস্থট বোধহয় 'স্বন্দপুরাণে' বু অন্তর্মত 

প্রঃ--আচ্ছা, স্কন্দপুরাণ তো ব্যাসদেব-কৃত? 

উঠ-ব্যাসদেবের নামে অমন কত গ্রন্থ চলে যাচ্ছে । রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র-প্রভৃতি এখন যে সমস্ত 1556810) ( অন্ত সন্ধান ) করছেন, তাতে কিন্ত 
অন্ত রকম বুঝ! যাঁয়। এরা বলেন,_-প্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও স্থভদ্রার 
যে তিনটি মৃত্তি কাছে, তা! পূর্বের শ্রীবুদ্ধ। ধর্ম ও সংঘের 50019015 
(প্রতীক) ছিল। সেইগুলিকেই কিছু রূপান্তরিত করে আধুনিক 
মুত্তি তিনটি তৈরী করা হয়েছি। এই মতের সমর্থনের অন্ুকূল 
অনেক 9০9 ৪0৫ 17791611815 ( প্রমাণ ) পাওয়া গিয়েছে, যেমল-_ 
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শ্রীত্রীগন্নাথদেবের মন্দিরের ভা এর (আদ্গিনার) ভিতর 
একটি মন্দিরে শ্রীবুদ্ধের ধ্যান-সুর্তি রয়েছে । হিন্দুর! খ মুস্তির সামনে 
একটি দেওয়াল নিম্মাণ করে তাতে হিন্দু দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছে। 
গুন! যায়,_পুর্ব্বে ঘেখানে যেখানে বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান মঠ বা চৈত্য 
ছিল, সেইখানেই হিন্দুরা দেবদেবীর মন্দির নিন্দ্ীণ করে, সেইগুলিকে 
৩০10560 /হীনপ্রভ) করবা টেষ্টা করেছিল! আরও দেখা যায়, 
এই ষে শ্রীক্ষেত্রে কোনরূপ জ্রাতি-বিচার নেই, ভাহাঁও বোধ হয় 
বৌদ্ধদেরই প্রভাকের ফল। শ্রীশঙ্করাচার্্য-প্রতিষ্ঠিত গোবদ্ধীনমঠ, 
পূর্বের শ্রীশ্রীঙ্গগন্নাথদেবের ০০101১00177 এর মধোই ছিল। তখন শুনা 
যায়-্রীমহাপ্রভুর মুষ্তি শিব-বিগ্রহরূপে উপাদিত হোত, এবং 
প্রত্যহ গাভী গাড়ী বিন্ব-পত্র প্র বিগ্রহের উপর বধিত হোভ। 
পরে যখন বৈষ্ণবদ্দের প্রাধান্ত হয়, তখন পুনরায় ই বিগ্রহ শ্রীবিষণ- 
মুর্তিূপে উপাসিত হতে থাকে) এবং তাহার উপর তখন রাশি রাশি 
তুলসী-পত্র বধিত হতে থাকে । এখন যে ভাবে উপাসনাদি চলেছে 
তার সুত্রপাঁত বৈষ্বদের সময় হতে হয়েছে । 

প্রঃ__আচ্ছ! মহারাজ, বুদ্ধদেব কি কোথাও জ্ঞান-কাঁগ্ডের বিরুদ্ধে 
রি বলেছেন? 

উঃ--না, তিনি প্রকারাস্তরে ভার নিজের ভাবে জ্ঞান-কাণ্ডে 

ঘাআছে তাই বলে গিয়েছেন । ঠাঁর উপদেশাবলী তিনি তখনকার 
চলিত ভাষা “পাঁলি'তে দ্রিয়েছিলেন। 

প্রঃহতাঁহলে বেদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নেকূপ বলে গিয়েছেন 
সেরূপ বোধ হয় জ্ঞান-কাণ্ডের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই ? 

উঃ--না, তা বলেন নাই । তখন অনেক পশু-বধ কর! হোত। 
এইজস্টই তিনি অহিংসার উপর এত জোর দিয়ে গিয়েছেন । বৌদ্ধদের 
ছইটি প্রধান শাখা আছে (হীনযান ও মহাঁযান 1 যে শাখাটি (হীন- 
মান ) সিংহলে দৃ্ হয় তাঁরা হিন্দুদের দেবদেবীর পুক্রা করে না, মাত্র 


শ্রীবুষ্কের উপাসনা করিয়া থাকে । আর যে শাখাটি (মহাযাঁন ) 
তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে দৃষ্ট হয়, তারা হিন্দুদের দেবদেবীতে 
বিশ্বাস করে, এবং নিজেরাও পুজ্াদি করে থাকে । 


৬৩৬ উদ্বোধন 
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ 
শ্রীবৃদ্ধদেবের কথা চলছিলো । তিনি নিজে কত কঠোরতা করে- 
ছিলেন, অথচ অপরকে মধ্যপস্থ! অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন__ 
এই সব সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল । 
জনৈক ভক্ত__সাধারণ মানুষের শরীব-মনে অন্যন্ত কঠোরতা সহ 
হবে না বলেই, তিনি ম্ধাপন্থ। নিদিঈ করে দিয়েছেন । 
একজন মহাঁরাজকে প্রশ্ন করিলেন_কেউ কেউ যে কঠোরতা 
করে শরীর ভেঙ্গে ফেলে, তা কিরূপে করে? নাানন্দে বিভোর হয়ে 
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কি শরীরের দিকে লঙ্গ্য রাখতে তুলে যাঁয় ? 

মং|রাজ বলিলেন--সব সময় যে আনন? পায়, তা নয়। কেউ 
কেউ আবার আনন্দ পাঁবে এই আশায় ওরূপ করে থাকে । 

প্রঃ--মহারাজ, শরীর-মন শুদ্ধ হলে সাধক কি নিজে বুঝতে পারে? 

উঃ£--ই, পারে বৈকি! তখন গে নিজেই বোঝে যে, পূর্বের 
মত বাজে চিন্ত। আর হচ্ছে না, তা ছাড়া শান্তি অনুভব করে। 

প্রঃ-_ আচ্ছা, আমাদের মুক্ত করে দিলে ভগবানের ক্ষতি কি? 

মহারাজ মৃহ হাপিয়। তৎক্ষণাৎ বলিলেন__বৃদ্ধিও তো! নেই। 

প্রঃ-তবে তাঁকে ডেকে লাভ কি? না ডেকে থাকতে পারি না 
বলেই কি ডাকি? 

উ$--হা। 

প্রঃ- মনে ষে দুঃখ কষ্ট হয় এক কারণ কি? 

উঃ-_বিশ্বীস নেই বালে । 

প্রঃ--কখনও কখনও এমনও দেখা যায়-__সাধন-ভঙ্জন না করেও 
বেশ বিশ্বাস লাভ করেছে; এ কেমন করে হয়? 

উঃ-_হয়তে। পূর্ব্ন্মে ধুব করেছিল । 

প্রঃ _কর্মযোগ ও নিষ্কাম ভক্তিযোগ-উভয়ই কি এক? 

উঃ- নিষ্কাম ভক্তিযোগ কর্মঘোগের মধ্যে তবে এ ছাড়াও কর্্মযোগ, 


আছে। 
প্রঃ নিষ্কাম তক্তিযোগ বল্‌্লে কি বুঝায় ? 


্ষার্তিক ১৩৩৪ ] মামী সাবদালন্দের কথা ৬৭ 


সা ১৯৮৯ সিসপি১ ৯৯৯ ৯০৯৫ শস্  সিািশি পিপাীপ স৯৩১৩৯ পাস ২৯৮৯০৯৫৯৯৪৯ সিস্পিিত 


উঃ- পুজা পাঠ ্রস্ৃতি ঘা কিছু করা,যায় সকলই তার উদ্দেশে 
একেই নিষ্কাম ভন্কি বলে। 

প্রঃ আচ্ছা, ষুদ্ধ-বিগ্রহ, রাঁজকা ধ্য-পরিচালন প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে 
কিনা? 

উঃ-_না) ওসব নয় । 





উঃ--ফলাফলের দিকে নঞ্জর না দিয়ে কেবল কর্তব্য-বুদ্ধিতে 
কাজ করার নামই কর্দযোগ। ন্বর্গীদি কামনাঁও থাকবে না। 

প্রঃ- শ্রী অভ্ভ্ুনকে বুদ্ধ করতে বল্লেন, আর উদ্ধবকে 
উত্তরাঁথণ্ডে তপস্তা করুতে বল্লেন--এর কারণ কি? 

উ$--অধিকারিভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা । 

প্র হনিবৃত্তি-মার্গই যখন শ্রেরঃ। তখন কখনও কখনও ওর 
মধ্যেও প্রবৃততি-মার্গের সংযোগ দেখা ঘাঁয় কেন? 

উঃ-_-সাধারণকে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিবৃত্তি-মার্গে 
যেতে হবে বলেই ওরূপ বিধান । 

প্র £--য। ভাল তা অপরে গ্রহণ করতে না চাইলেও, 001০6 (জোর) 
করা তো উচিত? 

উ £-1০7০০ ( জোর ) করুলে কিছু ফলহয়লা। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া ভাল । স্বেচ্ছায় নিবৃত্বি-পরায়ণ হবে। জোর করে চাপাতে গেলে 
অনেক সময় উদ্টে! ফল হয়। বাইরে এক রকম দেখায় আর ভিতরে 
গোপনে গোপনে অন্ত রকম আচরণ করে। 

প্র ঃ-বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ? 

উ 31715561968] ( উচ্চ আদর্শ ) যদ্দি কেউ 011৩/ (অনুসরণ) 
কছুতে লা পারে, তবে সেজারগায় বিবাহ দেওয়াই ভাল। 

প্রঃ স্বামিজীত এর 28815 এ ( বিরুদ্ধে) বলে গিয়েছেন । 

উ $--তিনি বলে গিয়েছেন ওসব সামাপ্িক বিষয়, এত কিছু 
10019016506 (প্রয়োজনীয় ) নয়। ধর্মের উচ্চ আদর্শ সামনে ধর, সমাজ 
ঠিক হয়ে যাবে। 


৬৩৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১৪ম সংখ্য 
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২৭শে জুনঃ ১৯২৭ 

মহারাজ কথাপ্রলঙ্গে বলিলেন_-ভগবান্‌ মানুষকে তার বিষয় 
চিন্তা কর্বাঁর যে শক্তি দিয়েছেল__এ একটা মন্ত 07151152 (সুবিধা )। 

প্রঃতা হলেতীর সম্বন্ধে 00900£8] ৮৪) তে (সন্দিপ্ধ মনে) চিন্তা 
করা কি মানুষের পক্ষে 0৪০10 (ধুষ্টতা )? 

উ £--৪800801৮ (ধৃষ্টতা ) তো নিশ্চয়ই | দেখ ন1) এমন কি তার 
0810 ( মূল) পর্যান্ত 00307 (প্রশ্ন। করছে ।-_কেউ বল্ছে 'আছে+, 
কেউ বলছে «নেই ইত্যাদি । 

প্রঃ__-একটা কি সিন্ধান্ত হয় না? 

উঃ-কেন হবে না? পূর্বকাঁলের খধধিরা ত সিদ্ধান্ত করে 
গিয়েছেন | ধারা দিদ্ধান্তে উপনীত হন তীরাই নিশ্চিন্ত। অপরে ঘুরে মরে। 

প্র ঃতা হলে মতিন না সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ষাঁয় ততদিন 
বিচার করতে হবে? 

উ $-_া) যতদিন না হয় ততদিন মাথ! খুঁড়তে থাক । 

প্রঃ আচ্ছা, মানুষ এই যে তার সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা কর্ছে। 
অথচ জানতে পার্ছে না--এট! তার পক্ষে অন্যায় নয়? তিনি সব 
নিজের হাতে লুকিয়ে রেখেছেন, কাঁকেও কিছু জান্তে দিচ্ছেন না! 

উঃ-তিনি যদি বলেন, “আমি যে নিজেই সব হয়েছি। তুই 
বকছিস্‌ কি?” 

(ইহা শুনিয়া প্রশ্নকারী চুপ করিলেন | । 

পুজাপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাহার জনৈক তগিনীকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন, 
_তিনি যত শীঘ্র পারেন যেন “উদ্বোধনে, পুজাপাঁদ শরৎ মহারাজের 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাঁঞ্জ এই কথ! বলিয়! বলিলেন,-_ 
“কই আমাকে তো] কিছুই স্বপ্র দেন নাই !” 

জনৈক দাধু-_ই; 'ঈ রকম ছু্ধনে একই রকম স্বপ্র দেখলে তবে সপ্ন 
সম্বন্ধে একটা [06915 তে (সিদ্ধান্তে) আসা যাঁয়। 

প্রঃ- শুনা যায় নাকি ম্বামি্রী আমেরিকা যাঁকার পূর্বে শ্ীশ্রীম! 
ও তিনি একই প্রকার স্বপ্ন দেখেছিলেন ? বইয়ে পড়েছি। 





কার্তিক, ১৩৩৪ ] স্ব/মী সারদাননোর কথ! ৬৩৯ 


উঠ নাঃ তা ঠিক নয়) তবে স্বামিজী আমেরিকা যাবার 
পুর্ব্বে 'মা” এ সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন; তা এই শ্রীশ্রুঠাকুর 
ও স্বামিতী গঞ্গায় নামলেন । ঠাকুর গঙ্গায় মিশে গেলেন ; স্বামিজী 
দেই জল তুলে তুলে উপরে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন $-। অর্থাৎ জীবের 
উদ্ধারের জন্তে তিনি ঠাকুরের ভাব ছড়ীতে লাগলেন । ; 
। স্বামিজীর অলৌকিক শক্তি-সম্থন্ধে কথা হইতে লাগিল। ) 
মহারাজ_- হা, ও রকম শক্তি তার ছিল। একবার আমেরিকায় 
একট। ছষ্ট লোক তাকে পরীক্ষা করতে আসে। তিনি তার হাত দেখে 
তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বলে দিয়েছিলেন । লোকটা] অবাক হয়ে 
গেল, মার ত্তার কাছে এলো না। 
প্র ঃ-গরকম শক্তি কি সব সময় তার থাকতে|? 
উঃ-_না, স্ব সময় থাকতো না। (ইহার প্রমাণ-স্বূপ একটি 
দৃষ্টান্ত নিলেন। । তার প্রথম শক্তির বিকাঁশ আমরা দেখি কাশীপুরের 
বাগানে শিবরাত্রির দিনে । তিনি অভেদানন্দ স্বামীকে তার পা 
ছুঁয়ে থাকৃতে বল্‌ুলেন। তিনি যখন ধরে রইলেন তখন তার হাতটা 
যেমন ০10070 91)001ং ।তড়ি প্রবাহ) লাগলে কাপতে থাকে সেই রকম 
কাঁপতে লাগলো । তিনি ওদেশে 1০০৮91৩ দিয়ে এমে বলেছিলেন, “আমার 
সমস্ত শক্ষিটা ওদেশে ছড়িয়ে দিয়ে এলুম। যখন 16০0৭:০ দিতুম। তখন 
দেখ তুম যে, ভিতর থেকে একটা শক্তি বেরিয়ে গিয়ে লোককে অনুপ্রাণিত 
কর্ছে।” স্বাম্িজীর অনেক সময় অলেক দর্শনার্দি হোত। তিনি 
বল্তেন, ওগুলো। 51070011081 15055550680009 ( যেমন শ্রীশ্রীমায়ের 
উক্ত স্বপ্র-দর্ণন )। তিনি দর্শনাদিতে_-যেমন 75508. তে (চক্ষু-গোলকে) 
175515৩ 01০0555 ( উন্টা ছবি ) পড়ে__সেই রকম দেখ্তেন । 


স্বামিপাদ 


ধর্মবীর-_কর্ধ্রবীর-_-বীর সাধকা গ্রগণ্য, 
রাষকৃষ। সংঘ-মাঝে উজ্ভ্ল-যতি-বরেণ। ; 
স্বামিজীর দক্ষপাঁণি, 
খগুরুকার্ষে। প্রাণ দানি, 
গভীর সমাধি মুখে করিলে মহ! প্রমাণ । 
তোমার অভাবে আজি ধরা শোকে মুহমাঁন্‌॥ ১ 
প্রশাস্ত-সাগর মম গভীর হাদয়বান, 
বাগন্বেষ-লোভশুগ্ঠ_কঠোর-কল্মী মহান্‌। 
অপার করুণাঁধার, 
মহাদন্দে নির্বিকার, 
বাহ আড়ম্বর-হীন ছিল তব কর্ম্মগতি 
সাধ্যে তাই সিদ্ধি তব শ্ীকরে করিত স্থিতি ॥ ২ 
দেখিনি জীবনে কু বিরক্জি ব| প্রতিবাদ, 
গণিত-গঙ্গার-ধার! বহমান্‌ আশীব্র্ব।দ ) 
হেন ভক্তি ভাবুকতা, 
হেন ন্েহ-প্রবণতাঃ 
কদাচিৎ মর-লোঁকে দুই হয় ভাগাবশে। 
দেবত্ব পাইল কত তোমার পদ্-পরশে ॥ ৩ 
বামকৃষ-সংঘ-মঠ-আঁশ্রম যত যথায়, 
তব প্রেমে বদ্ধছিল হ্ত্রে মণিগণ প্রায়। 
শত্র-মিত্র উদাসীন 
সবে তব ন্েহাধীন, 
ভাগাবান্‌ সেই যেবা আপিল তব পরশে। 
ব্যাপিল আ.-বঙ্গ-ধরা তব গুত্র জেযোতি-যশে ॥ ৪ 


কার্ডিক, ১৩৩৪]. স্বামিপাদ ৬৪১ 


৮টি ৮ ২০৮ ৯৯ এ প পরা পতি পাপা পসপসপিসাসি 





জয়রামবাটী-ম$. মন্দির কীত্তি মহতী 
ঘোধিবে তোমার নাম__ঘতদিন সংঘস্থিতি । 
মরুভূমি সমস্থলে, 
সাজাইলে জলে ফলে, 
কত বিদগধ প্রাণে দিলে শান্তি শীতলতা ৷ 
ভুবন-ব্যাপিনী কীন্তি তব যে রহিল গাথা ॥ ৫ 
যে উদার ভাবে সংঘ বাধা রবে ভবিষ্যতে 
করিবে অশেষ কন্ম জগতে জীবের হিতে 
সে ভাবের মর্তুবাণী 
শুনালে হয়ে অগ্রণী 
প্রথম সংঘদভাতে__বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে । 
গতবর্ষে- স্তাসি-গৃহি-তক্ত-সন্মিলন-দিনে ॥ ৬ 
শ্রীহীন হয়েছে মংঘ আঞ্রি তব অপ্রকটে 
তব পৃত দীপ্ত মৃত্তি জাগিছে হৃদয় পটে । 
“উদ্বোধন” মঠে আজ 
পড়েছে শিম্মম বাজ 
শুন্ত হেরি দশ দিশি হে যতি! তব বিহনে। 
তব পৃতস্থতি ষেন জাগ্রত থাকে মননে ॥ ৭ 
গুরু কার্য সাঞ্গ করি__গিয়েছ চরণে তাঁর, 
বহিয়! নিয়েছ শিরে-_কত ভক্তজন ভার। 
শ্রীচরণ শিরে ধরিঃ 
তব পুণ্য নাম ম্মরিঃ 
এদীন নয়ন নীরে-__রচিল প্রয়াণ-গীতি | 
আশীষ অস্তিমে পাই রামকৃষ্ণলোকে স্থিতি ॥ ৮ 


শ্ীশরৎচন্দর চক্রবর্তী 


একখানি চিঠি 


প্রিদ্ব__ 

এই করিয়াই তি নহ'মায়া খেল! করেন? হায়হায়! এবারে যে 
একেবারে লব শেষ করিয়া দিলেন! আর ত কিছুই রহিল না। একটু 
দাড়াইবার, জাল! জুড়াইবার শেন আশ্রয়টুকু ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। 
কি বলিব--বুকের ভিতরটায় ঘ কি হইতেছে তাহ! আমি জালি, আর 
আমার অন্তর্ধযামী ধিনি আছেন তিনিই জ্ানেন। কি কুক্ষণে এবার 
বাহির হইয়াছিলাম। এতদিন আশে পাশে ঘুরিয়া ও নাল ভাবে তীহারই 
অহেতুক স্নেহ করুণার আবরণে জীবন ধারণ করিয়া শেষে এই হইল 
যে, শেষ সময়ে তাহার একটু শ্রীচরণ সেবা হইতেও বঞ্চিত হইলাম | 
কত কথা, কত স্থৃতি মনে পড়িতেছে) তাহা লইয়াই ভগ্ন-হৃদদে চোঁগের 
জল আর হা-হতাশ্বাস সম্বল হইয়াছে । কিন্ু তবুও ব।চিয়া থাকিতে 
হইবে এবং বাচিয়া থাকিবার জগ্ত সবই করিতে তইবে। শ্রশ্রীমহারাজ 
বলিতেন।--“তপ্ত জলে খড় পোড়ে না” 1 আজ আঁম!র অবন্থ। তাঁহাঁই 
হইয়াছে ! অনহ উত্তাপ, কিন্তু পুড়িয়া মরিব না| ধন্ট মহামায়া ! 

কি বগিব, ঘেদ্দিন ভাতার কাছে বিদায় ও আশীর্বাদ লইতে গেলাম, 
মাথায় হাত দিয়! মাণীর্বা্দ করিয়া বলিয়াছিলেন_-€বাঁবা। শীগ্গীর 
শীগ্গীর ফিরে এলো |? মন্দভাগা আমি-ভিন্নক্ূপ করিয়া বসিলম। আজ 
সেই কর্শেরই রোধ হয় ফলভে(গ হইতেছে-পীজর ভাঙ্গা দীখনিশ্বাস ও তপ্ত 
চোখের লে । ভারতের সীমান্ত প্রদেশ হইতে তাহার আশীর্বাদ প্রার্থন। 
করিয়াছিলাঁম এবং পত্রে তাহ! পাইয়াছিলাম। ভীষণ কষ্টকর পথে চলিতে 
চলিতে কতবার কতভাবে তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল্পাছিলাম-_ 
কতবার যে ভীষণ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি, ও তাহার 
অমোঘ আশীর্বাদ ও ভগবানের দয়ার কথা মনে করিয়া অপার আনন্ৰ 
লাভ করিয়াছি, তাহা বলতে পারি লা) তখন কত ভাবিয়াছিলাম, 
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ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের কাছে ঈ সকল অভিজ্ঞতার & * *. 
কথা বলিয়া! আরো আনন্দ লাভ করিব। আরে! কত কি ভাবিয়াছিলাম, 
কিন্তু হায় ' আমার সব আশা ভরসার মূল ভগবান অলক্ষ্যে ছেদন করিয়া 
দিয়া একবারে পণে দাড় করাইয়৷ দিলেন । কি কর্ম লইয়া যে জন্বিয়া- 
ছিলাম আর কত অপরাধই যে মহারাজের শ্রীচরণে কবির! ছিলাঁম__বুদ্ধি- 
বৈগুণা ঘটাইবা ও বাসনার ফেরে ফেলিয়া! ভাই তিনি শেষে এই মনস্তাপরূপ 
ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জনই দেন এই সময়ে ঠাভার নিকট হইতে 
আমায় সরাইয দিয়াছিলেন। পত্রে লিখিয়া আপনাকে আর মনোবেদন! 
কি জানাইব_ আপনি আমাকে জাতনন ও সবই বুঝিতে পারিনেছেন। 
তাঁহার নিজের দিক ঠইত "দখিলে তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন তাহাকে 
মঙ্গল বই অমঙ্গল কিছুই নাভ-খুন সত্য কথা । রোগ ও জরাজার্ণ 
ছুববহ লীবনভার লইয়! তিনি এদিন আমাদেএই কলাণের জন্ত কতই 
না কষ্ট করিভেছিলেন ! নিজের কম্ম সব শেন করিয়াও মাত্র আনা- 
দেরই জন্য এই ভীষণ সংসারমধ্ে। নানা ভাবে জীবন-নাঁটের অহিনয় 
করিতেছিলেন । কিন্ত দ্রর্ভাগা আমা, তাহার জীবনের সেই অহেতুক 
নিঃস্বার্থ ভাবের বিন্দুমাতও, তার প্রতি কি জীবনে, কি মরণে কৌন 
সময়েই দেপাঁইছে পারিলাম না! কবল নিজরা যে অমূল্য নিধি 
হারাইলাম তাহাই ভালিফ়া শোক করিতেছি ও করিতে থাঁকিব। 

তাহার শুভ আনীব্বাদ ও হচ্ছার বলে নানা প্রকার অবস্থা বিপর্যয় 
ও বিপ অতিক্রম করিয়া গত ১২শে আগষ্ট তাঁরিপে সবে__আশ্রমভূমিতে 
পা দিয়াছি, আর অমনি তত্রতা অধাক্ষ আমায় গলা জড়াইয়া 
ধরিয়া “আমাদের সব গেল'__বলিয়। কাদিয়া ফেলিলেন। কি হইয়াছে 
কিছুই বুঝিত্তে না পারিয়া মুহূর্তেক হভভপ্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিতেই 
অকন্মাৎ মহারাজের মুর্তিখানি চোখের সামনে ভাদিয়। উঠিল__-সঙগ্গে চঙ্গে 
বুকের ভ্িতরট! ভয়ানক ভাবে কীপিয়া উঠিল। ব্যাফুল ভাবে কি 
হইয়াছে জানিতে চাহিলে পর, তিনি মহারাজের অসুস্থ সংবাদ দিয়] 
কয়েকখানি পত্র দেখাইলেন। তখনই ক্ষণিকের অন্ত মনে আপিয়াছিল 
যে এবারে হাট ভাঙ্গিয়া গিয়ছে আর সেই সঙ্গে দেহ মন অবসন্ন হুইয়। 





৬৪৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ__১*ম সংখা! 


পড়িল। কিন্ত অনিশ্চিতের উপর স্বপ্েরও অগোচপ চিন্তাকে এন্ধপ ভাবে 
মনে স্থান দিতেও তয় হইতে লাগিল এবং নানা ভাবে মনকে প্রবোধ দিয়া 
পরদিন কলিকাতা রওনা হইব স্থির করিয়াছিলাম। তখন শ্বামী-- 
বলিলেন, তিনি পরদিবদ একখানি তারের খবর কলিকাতা হইতে 
পাইবার আশা করিতেছেন এবং আমাকে এ থবরটা জানিয়া পরে 
রগুনা হইতে অনুরোধ করিলেন । পরদিন ভাঁরের খবর আমিল-_-কলি- 
কাঁতা হইতে ১৭ই তারিখে করা তার--581%6 সি ৪0218] 20001095108 
৩0০৮ 00 9£8152. ী দিবসই বিকালে স্বামী_-লিণিত এক- 
থানি পোঁষ্টকার্ড ও তারের থণ্র পাওয়া গেল। তারের থবরে ছিল-_ 





€1100)95102--100511 কিন্ধু পোষ্টকার্ডে এই খবর ছিল যে, 5115 
পাঠাইবার পরই আবার এথানে তাহারা ১৮11৪ পাইয়াছিলেন, তাঁহার 
৮/0191065 এইবূপ--599060) ০1775  00201607 ৪5:075106]% 
£া৪৩০?, ইহা ১৮ তারিখের খবর | যাহা হউক এই খবর মাথা লইয়া! এক 
প্রকার পাগলের মত অবস্থায় পরদিন ভীষণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আশ্রম হইতে 
বাহির হই এবং প্রার চীর দিনের মধ্যে ৯২ মাইল ব্রাস্থা হাটিয়া গ্তকল্য 
সকালে এখানে উপস্থিত হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া বজ্বাহতের 
স্তাঁয় পড়িয়া আছি। কলিকাতা যাঁওযা আর দরকার হইল না। 
শীঘ্র হইবেও না। এউীহাহাকারপূর্ণ শ্বাশানে যাইবার ইচ্ছা বা সাহসও 
আমার আর নাই । এইখানেই চারিদিকে যেন ভীষণ দাবানল 
জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহাতে আছে কেবল অপছা উত্তাপ, অগ্নির লেলীহাঁন 
জিহব! নাই । তাহা থকিবেও ন!, কারণ তাহা! হইলে ত আমাদের 
প্রায়শ্চিত্ত হইবে না! 

বিভিন্ন বৃত্তি 'ও সংস্কার লইয়। জান্মিয়াও এতদিন আমরা সকলে 
এক একটি শীতল ছায়ার আশ্রয়ে বেশ কাটাইতেছিলাম-_জাঁল! 
জুড়াইতেছিলাম, কিন্ত কালের নির্মম হাত, দৃশ্ট জগৎ হুইতে একটি 
একটি করিয়া এ আশ্রয়গুলি সরাইয়। লইতেছে। ইহার পর আরো 
যেকি হইবে জানি না__ভাবিতেও পারি না, আব ভাবিবার 
অবসরও নাই। কিন্তু এবারে যাহা হুইল তাহাতে আমাকে 
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একেবারে নিরাশ্রয় করিয়! রাখিয়াছে। ঘে অপরিসীম ধৈর্য্য ও 
ক্ষমার দ্বারা তিনি আমাকে কোলে স্থান দিয় রাখিয়াছিলেন, 
এ জগতে সে জিনিষের একান্ত অভাব হইয়া গেল। সেল্সেঠ, সে দয়া 
ও সহানুভুতি তআর কোথায়ও পাঁইব না! চারিদিক হইতে নিদারুণ 
যন্ত্রণা পাইয়া ঘখন অসহনীয় বোধ হইত তখন উঁ পায়ের তলায় বসিয়া 
ছটি মিষ্টি কথা শুনিয়া গা ভ্ডাইত। এন তাহাও মিলাইয়া গেল। 
সম্বল কেবল অতীতের স্মৃতি, আব তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস। বাকী জীবনটুকু 
তাহা লইয়! কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হই । 


ভী_ 


হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা! তুমি ভগবান ভ্রীরামকুঞ্চ। ও বীরেশ্বর 
শ্রীবিবেকানন্দ-প্রচারিত মহাঁসত্য সকল যত্বে হৃদয়ে ধারণ করিয়! 
সেই অপার-মঠিম অপ্রতিহত-প্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের ঘরে 
ঘরে প্রচারে দৃঁটবদ্ধপরিকর হইয়া “উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত”৮-রূপ অভয়বাঁণী উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার 
কর! নবযুগে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হুউক---প্রকাশিত হউক ! 
স্বামী সারদানন্দ 
চর গং ক 
হে পাঠক ! শ্রীভগবান্‌ জগদ্গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবিভূতি 
হইয়াছেন আশ্বপ্ত হৃদয়ে শ্রবণ কর, তাহার পৃত আশীব্বাণা,_প্যত 
মত, তত পথ” “সর্ধান্তঃকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা! হইতেই 
তুমি শ্রীভগবানকে লাভ কবিকে ।” মুগ্ধ হইয়া মনন কর-_পরাবিদ্কা 
পুনরানয়নের জন্য তাহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপন্তা | এবং তাহার 
কামগন্ধহীন পুণ্য চরিত্রের যথাসাধ্য আলোচন! ও ধান করিয়া, আইস, 
আমরা উভয়ে পবিত্র হই । 
স্বামী সারদানন্দ 


মাধুকরী 
পুজাপাদ স্বামী সারদানন্দ 


বাঙ্গলার নবধুগের নবীন সন্যাসের গৌরবোজ্জল ন্বর্ণগিরিচুড়া 
ভাঙ্গিয়া পড়িল, শাস্তগন্ভীর নিপ্তরঙ্গ জ্আানসমুদ্র শুকাইয় “গণ, ্ররাম- 
কৃষেের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের গুকুভ্রাতা স্বামী সারদাননজাী, 
নরলীল! সম্পূর্ণ করিয়! মহা প্রস্থান করিলেন । 

ভবিষ্য-ভারতের মহা-অভ্রাথানের আদশরূপা শরামকৃঝের জীবনের 
আদর্শ দেশ তথা জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া থেদিন স্বামী (বিবেকানন্দ 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ” সেদিন ধাহাঁর 
ত্যাগ, তপস্তা। টরিত্রবল, বিছ্ঠা লইয়া "স আদশগ্রতিষ্ঠা জীবনের 
ব্রতরূপে গ্রহণ কপ্রিয়াছিলেন_দ্বামী সারদানন্দ তাহাদের অন্যতম । 
অলোকসামান্য প্রতিভা, অপুর্ব বাগ্িতা, প্রথর পাঁণ্ডিত্যের সহিত শিশুর 
সারল্য ও বজের দৃঢ়তা তাহার মধ্যে, কঠোর তপক্তার উত্তাপে গলিয়! 
একটা গোট৷ মান্য গড়িয়ছিল,__ সম্মুখে দাড়াইলেই সেই মানুষটির 
পরিচয় থেন প্রাণে আসিয়া ধরা দিত-_-মন বলিত, দরেব মধ্যে ইনি 
লরদেব! যে দেখিয়াছে, বুঝিয়।ছে, সেই ধন্টা তইয়াছে! 

শ্রীর'মরুষ্ের চরাণ কলেজ্রেব ছাত্র বিংশতিবষীয় যুবক শরচ্চন্ত্রের 
আসিয়া আত্মপমর্পণ, শ্রাপামকৃষ্ণের তিরোশাঁবের পর সন্যাস গ্রহণ 
করিয়া শাস্্রচ্চা১ তপন্তা, তার্থপর্যটন, তারপর বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য 
ভূখণ্ডে অক্ত্যদয়ের পর বেদান্ত-প্রচারে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন, 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়! শ্রীরামক্ুষ্-মিশনের সম্পাদকত্ব গ্রহণ__ মঠ 
ও মিশনের শৈশবেই তাহাকে অনাথ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের 
মহাপ্রস্থানের পর, গুরুত্রাতৃগণের সহিত একত্রে ধর্্ম-সংঘ ও কর্ম্- 
প্রতিষ্ঠানের রক্ষা ও পরিপুষ্টির গুরুদাঁয়ত্ব স্দীর্ঘকাল একাগ্র নিষ্ঠায় 
পালন, মনুষ্য জাতির পরম কল্যাণের অন্ত €গ্রশ্রীরামরুষ্ণ লীলা প্রপঙ্গ, 
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রচনা, তারপর বেলুড়ে ভীবামরুষ্জ মঠ ও মিশনের মভাসন্মেলন আহ্বান, 
কর্তা, শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট মিশনের মুল লক্ষা ও উপায় সম্পর্কে 
সর্বশেষ উপদেশ দান, অবশেষে সর্ব কর্ম সমাপ্ত করিয়া! নির্বিকল্প 
সমাধিতে দেশত্যাগ ;--কত বড একটা কর্মময় জীবন যে তিনি ভবিষ্যু- 
ংশধরদিগের জন্য রাখিয়া গেলেন, আমাদের সাঁধা নাই,__ম্পদ্ধী নাই 
যে, তাহার কিয়দংশও আনাবুত করিয়। দেশকে দেখাই ! 

বাঙ্গালী অতি সহজেই ক্লান্ত ও বিরুক্ত ইয়া উঠে, কোন আদর্শই 
সুধীর্ঘকাঁল ধরিয়া নিরলস নিষ্ঠায় বহন করিতে পারে না, বাহিরের 
বাধা ও ভিতরের দৌর্ববল) তাভার আদর্শকে শান করিয়া ফেলে, সাধনা 
বার্থ করিয়া দেয়, কন্মপ্রতিষ্ঠান খণ্ড থণ্ড হইযা বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে । 
আঠরামকুষ্ণ-সণ্ঘ 'এই মতের একট। জীবন্ত প্রতিবাদ । উদার অধাজ্স- 
দৃষ্টি, অপুর্ব চরিত্রবল, স্বার্থলেশহীন মাঁনবকল্যাণৈকলক্ষয কর্্মযোগ, 
প্রগাঢ় দেশলীতি, শ্রীরামরুন-শিষ্যবৃন্দের মধো ছিল, আর তাহা ছিল 
বলিয়াই ত্রিশবৎসর কাল স্বামী সারদানন্দজ্ী গুরুভ্রাতাগণের সহিত 
একত্র হইয়া সম্পাঁদকব্ূপে অপূর্ব দক্ষতার সভিত্ত বিভিন কর্ম ও সাধনার 
কেন্্রগুলি পরিচালন করিয়! গিয়াছেন এবং বিদায়ের কিছুকাল পূর্বে 
জীবনব্যাগী অভিজ্ঞ হইতে প্রীরামরুঞ্চ-মিশনের কম্মীদিগকে বলিয়া 
গিয়াছেন, “সংঘকে পবিত্র বাখিও, প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শ- 
নিষ্ঠা অব্যাহত বাখিও, যশ অহঙ্ক।র। আত্মগৌরব যেন তোঁমাদিগকে 
বিভ্রান্ত নী করে। সংঘের উন্নতি ও কলাণের জন্য য উপার ব্যাপক 
দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহ! ভুলিয়া যাইও না11” আর কর্তব্য নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন, “্ীরামরুপ্ঞাদব তাহার তপস্তালন্ধ যে সকল ভাঁব 
আ্গৎকে দান করিয়াছেন, তাঁত! যদি আমরা জীবনে পরিণত কৰিতে 
পারি, তবে তে! কথাই নাই, আমাদের জীবন ধন্ত হইবে ) যদি এই 
বিষয় আমরা চিন্তাও করিতে পারি, তবে দেশের মহাঁকলযাণ সাধিত 
হইবে! তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই আমাদের 
দেশের বর্তমান ছুদ্ধিখ] 1” 

হে স্বামিন্। হে আচার্য, তোমার এই মহাবাণীই আমাদের যাত্রা- 
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গথের সম্বল, তোমার ত্যাগপৃত গৈরিক-দীন্রি নিতযধাম জহুইতে 
তোমার ছঃস্থ স্বদেশবাঁসীকে পথ প্রদর্শন করুক । যে জাতির সমষ্টি-মুক্তির 
সাধনায় তুমি জীবন অতিবাহিত করিয়া গেলে, সেই জাতির কল্যাণ 
সাধনের ব্রতগ্রহণের যাহাতে আমরা যোগ্য হই, সেই আশীর্ব্বাদ কর। 

( আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩৪ ) 


স্বামী সারদা নন্দ 


স্বামী সারদাঁনন্দের দ্রেহত্যাগে ভারতবর্ষের দরিদ্র) আর্ত, বিপন্ন 
জনগণ একজন প্রধান বন্ধু হারাইল। মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে, জল- 
বনে, ভূমিকম্পে, ঝড়ে, অগ্নিকাণ্ডে__ গ্রাম) নগর, জেলা, প্রদেশ বিপন্ন 
হইবামীত্র রামকৃষ্ণ-মিশন সাহাষা-দানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। স্বামী 
সারদানন্দ এই মিশনের অন্যতম সংগঠক এবং স্থাপনের সময় হইতে 
মৃত্কাল পধ্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরমহংস রামরুষ্ণের অন্ক'তম 
সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন । তীহার ক্রীবনের প্রথম অংশ কঠোর তপশ্চর্য্যায় 
অতিবাহিত হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা অনুসারে তিনি 
কর্মে প্রবৃন্ত হন; এবং গীতার কর্ম্োপদেশ কি প্রকারে ভীবনে মুর্তিমান্‌ 
হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করেন । প্রবুদ্ধ ভারত ঠিকই বলিয়াছেন 
ষে, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন। তাহার ভিতরে ষে আগুন ছিল, তাহাই 
তাহাকে অবিচলিত চিত্তে সংসারের কাজ করিতে সমর্থ করিত। 
তিনি জনহিতকর কার্যের জন্ত যত রকম সাহায্য পাইতেন, তাহার 
পুঙ্থান্থপুঙ্ঘ হিসাঁব রাখিতেন এবং রিপোর্টে সমস্ত হিসাব দিতেন। 
তাহাকে লোকে যে সাহাধ্য পাঠাইত, তাহার একট! প্রধান কারণ 
ছিল, তাহার মহত চরিত্রে বিশ্বাস, কিন্ত শৃঙ্খলার সহিত হিসাব রাখা 
ও গুকাশ করাও অন্ততম কারণ বলিয়া আমাদের ধারণা । যাহার! 
ভরনহিতকর অরাভনৈতিক, বাঁজনৈতিক কোন কাধ্যের জন্য সর্বসাধারণের 
টাকা রাখেন, খরচ করেন, তাহারা সকলে হ্বামীজির এই গুণটি লাভ 

করিলে দেশের মঙ্গল হইবে। 
€ প্রবাসী-- আশ্বিন, ১৩৩৪ ). 
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বন্য।-কার্যা 


উড়িত্যায় ও গুণনরাটে মিশন সেবা-কেন্্র খুলিয়াছেন। তারাপুর ও 
ক্যান্থে প্রদেশে ৭৫ খানি গ্রামে কার্যা চলিতেছে । ধামনগর (বালেশ্বর ) 
কেন্দ্রে সপ্তাহে ১৫৭ মণ চাউল বিতরণ হইতেছে । বাহার! সাহাঁধ্য 
করিবেন তাহারা উহ! উদ্বোধন ক1ধ্যালয়ে ও বেলুড় মঠে পাঠইবেন। 


অগ্রহায়ণ, ২৯শ বর্ষ 


কথা প্রসঙ্গে 


“সাহিতা-ধন্মের সীমানা” 


কিছুর্দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে ছুইটি বিরোধী দলের উদ্ভব হইয়াছে । 
একদল নীতিবাদী, এবং অন্তধল যে কি ভাঁহ1! ঠিক বল| যাঁয় না) কারণ 
অপরে বাহাকে “ছুণীতি” বলে, তাহারা তাহাকে “ছুণীতি” বলিয়া 
স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নন । এই ছুই দলের ভিতর অনেকদিন হইতে 
মসীবুদ্ধ চলিতেছিল, প্রবীণের1 এতদিন নীরব বা নিলিপ্ড ছিলেন, বর্তমানে 
ভাছারাও আসরে আলিয়া নামিয়াছেন । 

শ্রাবণের “বিচিত্রা”য় শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্য-ধর্ম্” নামক প্রবন্ধে 
এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহাতে অনেকে বিশ্মিত হইয়াছেন । 
অনেকেই মনে করিতেন, বর্তমান ব্গদাহিত্যে কামসর্বস্বতার যে একটা 
ঢেউ আপিয়াছে তাহার অনেকটা শ্রীযুকষ রবীন্দ্রনাথেরই আমদানী । 
কিন্ত তিনি যখন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন “যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা 
মানুষের কাছে, তা প্রজনার্থ নয় কেন না সেখানে সে পশু, সার্থকতা 
তাহার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ । তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও 
মানুষের চিত্তধন্ম উভয়ের সীমান1 বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাঁধে । 
সাহিত্যে আপনার পুরো খাজন1 আদায়ের দাবী করে পশুর হাত মাহুষের 
হাত উভয়ে এক সঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে । আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে 
দেওয়ানি ফৌজদারী মামল! চল্চেই । উপরে যে পণ্ড শব্দটা! ব্যবহার 
করেচি ওটা নৈতিক ভালমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্ম- 
বোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে, বংশরক্ষা-ঘটিত পশুধর্ম মানুষের 


৬৫২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


শ্পিশশ ১৩৯৫৯ ্পিসিসিসপিপিসপপিসপামাসপাািশি িস্পিপিসিিসপশি্স্টীিসকপাপিসপা১৮৯৫১৮ ৯৮৯৯ পতি সিসি সপসপিসতপাাসি 


মনন্তত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন । কিন্তু সে হল 
বিজ্ঞানের কথা--মান্ুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মুল্য আছে। কিন্ত 
রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা,সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। 
* * ৬ ইংলগ্ডজে পিউরিটান যুগের পর যখন চরিত্র-শৈথিল্যের সময় এল 
তখন সেখানকার সাহিত্য তারি কলঙ্ক-রেখায় আচ্ছর হয়েছিল। কিন্তু 
সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্য কালের নয়। **%* সম্প্রতি আমাদের 
সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আক্রতা এসেচে সেটাকেও 
এখনকার কেউ কেউ মনে করচেন নিত্য পদার্থ ভুলে যান? যা নিত্য 
তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না । মানুষের রসবোধে যে-আক্র 
আছে সেইটেই নিত্য । এখনকার বিজ্ঞান-দমভ ডিমোক্রাসি তাল ঠ,কে 
বলচে, শ্রী আক্রটাই পৌব্ধল।, নির্বিচার অলজ্জতাঁই আর্টের পৌরুষ )* 
-_তথন কবিবরের মুখে এই কথা শুনিয়া অনেক নব্য সাহিত্যক গ্রনা্ 
গণিলেন ৷ তাহার মুখের মত জবাব দিবার জন্য তাহারা একজন উপযুক্ত 
লড়ায়ে লোক খু'ঁজিতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রকে তাহারা পাইলেন 
না, কারণ তিনিও তৎপূর্ব্বে “ শনিবারের চিঠি'তে এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন বে, বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের নির্শজ্জতায় তিনিও ছুঃখিত | 
চিরকালের ডাংশিটে স্বভাব তিনি-যাহা! পারেন নাই আজ কালের ছোকরা 
সাছিতিকগণ অনায়াসে সাহিতো তাহা চালাইয়! দিয়াছেল দেখিয়া তিনিও 
যেন লজ্জার মুখ ঢাকিয়াছেন ! অবশেষে আসরে নাষিলেন শ্রীযুক্ত 
নরেশচন্ত্র। তিনি ভাদ্রের “বিচিত্রা প্রতিবার করিয়া বলিলেন, 
“সাহিতোর বে-আক্রতা সম্বন্ধে কোনও নিত্য বা সনাতন মাপকাটি নাই, 
এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা আক্রতার ও বে-আক্রতার মধ্যে একট! 
থুব সুনির্দিষ্ট সীমান! টানিয়। দেওয়। বায় । “চোখের বালির অনেকগুলি 
দৃশ্ত অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আক্র। £ঘরে-বাইরে*র অনেকটা 
তে! বটেই, অথচ আমরা তা মনে করি না এবং সম্ভবত কবীন্দ্রও তা 
মনে করেন না । & * * কবির কতক কথায় মনে হয় ঘে, যতক্ষণ লেখক 
কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করেন, ততক্ষণ তিনি 
শীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়া দেহ 





অগ্রাহায়ণঃ ১৩৩৪ ] কথা প্রসঙ্গে ৬৫৩ 


২ িপাসিশিটস্িিিসিসিসাস্িপাপিসি শি সিস্িউিসিসিস পািসিিট সাশিসিসিস্পিশীপিসাসিসিাসপাী 


লইয়া টানাটানি করেন, তখনই তিনি বে-আক্র। কিন্ত 
তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শরীর-ব্যাপার মাত্রই তো! অপাংতেয় 
নয়, কেন ন। চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়ছেন বস্কিমচন্ত্র 
হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সংহিত্যসম্াট । আলিঙ্গনও চলিয়া 
গিয়াছে। তা ছাঁড়া “হদয়-মমুনা+ “স্তন” “বিজয়িনী” “চিত্রাঙ্গদা” প্রভৃতি 
বহু কবিতায় ব্রবীন্ত্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়৷ অপূর্ব রস উদ্বোধন 
করিয়াছেন । সুতরাং এখানেও একটি সীমারেখা আছে যাহা অতিক্রম 
করিলেই সাহিত্য বে-আক্র পপবাচা হইতে পারে। সে সীমারেখা কবি 
কোথায় টনিয়াছেনঃ তার বাহিরে কোন্‌ বই, ভিতরেই বা কোন্‌ বই__ 
তাহ! নির্ণয় করিবার কোনও নির্দেশই কবি দেন নাঁই 1” 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র এই প্রসঙ্গে আশ্বিনের “ব্জবাঁণী”তে বলিয়াছেন, 
“নরেশচন্ত্র বলিতেছেন, ইহার সীম! নির্দেশ করিয়া দাও । কিন্তু সুস্পষ্ট 
সীমা-রেখা কি ইহার আছে নাঁকি যে, ইচ্ছা! করিলেই কেহ আন্ুল দিয়! 
দেখাইয়। দিবে? সমস্তই নিভর করে লেখকের শিক্ষা সংস্কার, রুচি ও 
শক্তির উপরে । একজনের হাতে যাহা বসের নিঝ র অপরের হাতে তাহা 
কদধ্যতায় কালো হইয়। উঠে। *** সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে 
একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত 
করা । 19৩৪ পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি 
বিদেশের তাহাও বড় কথ! নয়, বড় কথা__ ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণ- 
কর কি-না 1” | 

বঙ্গদাহিত্যে ছর্ণাতির প্রশ্রয়দাতা বলিয়া! শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রের যথেষ্ট 
অধ্যাতি আছে । সুতরাং তাহার নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া মনে 
হইতেছে, তাহার উপন্ঠাস লমুহে তিনি যে সব চরিত্র অঞ্কিত করিয়াছেন 
তাহা জাতির কল্যাণেরই নিমিত্ত । কিন্তু সমস্তা এইখানেই । তিনি 
যাহ! কল্যাণকর মনে করেন তাহাই অনেকের ধারণা সর্ববনাশকর । 
কি কল্যাণকর এবং কিই বা অকল্যাণকর তাহা! কেহই কোন 
লোককে চোখে আঙ্গুল দিয়] দেখাইয়া দিতে পারে না। ব্যক্তি- 
বিশেষের শিক্ষা, সংস্কার ও রুচির উপর তাহা অনেকটা নির্ভর করে। 


৬৫৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


সুতরাং সাহিত্যের মধ্যে জাতির কল্যাণ ও অকল্যাণের নির্দেশহ্চক 
সীমা-রেখ! টানা বড়ই দুরহ। আমাদের মনে হয়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্রের মধ্যে দাহিত্যের আক্রতা ও বে-আক্রুতা। লইয়! 
যে বচসার উদয় হইয়াছে তাহা তত মারাত্মক নয়, ষতটা মারাত্মক 
সাহিত্যকে কল্যাণ ও অকল্যাণের সীমা-চিহ্ন নি্দেশ করিয়া দেওয়া! । 
সমাজে এমন কতকগুলি জিনিষ চলিত আছে, যাহা সমাজের চক্ষে - 
নীতিবিকদ্ধ নহে, তথাপি লোকসমক্ষে ধ্ন্ধপ আচরণ অভদ্রতা, সুতরাং 
সেই গোপনীয় জিনিষকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া সর্ধজনসমক্ষে প্রকাশ 
কর! শীলতা-বিরুদ্ধ। তথাপি তাহা ততটা মারাত্মক নহে এইজন্ত যে, 
ঘদি উহা সামাঞ্সিক বন্ধনে আবদ্ধ নরনারীর ভিতর আচরিত হয়, কিন্ত 
সেই আচরণ যদি অসামাজিক ও অবৈধ হয় তবেই উহ! দোষণীয় ) 
আরো! দোষণীয়-_যদি উহাকে সামীজে চাঁলাইয়া দিবার মত কোন 
কু-মত্লব্‌ সাহিত্যিকের থাকে । কিন্তু কথ! হইতেছে, একজন বাঁহীকে 
অসামাজিক ও অবৈধ বলিতেছেন, অন্যে তাহাকে খ্রব্ূপ না বলিতে 
পারেন, তর্কের খাতিরে নহে, আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত তিনি যদ্দি 
ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাহ! হইলে বলিবার কি আছে? এখন 
জিজ্ঞান্ত এই যে, তবে কি ইহার কোনই স্ুমীমাংসা হইতে পারে না? 
আমাদের মনে হয়, ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ধিনি সম্যক অবগত 
আছেন, ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত যিনি স্থপরিচিত, ভারতীয় চরিত্র- 
মাধুর্ষ্যে যিনি শ্রদ্ধাবনত, তাহার পক্ষে জাতির কল্যাণের জন্ঠ সাহিত্যের 
মধ্যে শুভপথ বাছিয়া লওয়া তত কঠিন নহে। স্বামী বিবেকাননদ এক 
কথায় বলিতেন, যাহা মানুষকে ছূর্বল করে তাহা অধর, যাহা তাহাকে 
সবল করে তাহাই ধর্দ্ম। ধর্ম ও অধন্ম্ের অথবা কল্যাণ ও অকল্যাণের 
এই সংজ্ঞ। মানিয়া লইলে বলিতে পারা যায়, যে-সাহিত্য ব্যক্তি ও জাতিকে 
সর্বরকমে হুর্ধল করে তাহা সাহিত্য-ধর্মের সীমানা! অতিক্রম করিয়া 
চলিয়াছে। সাহিত্য-ধর্দের সীমানা লইয়! যেখানে তর্ক উঠিয়াছে সেখানে 
স্বামিজীর উপরোক্ত কথা ভাবিয়! দেখ! সাহিত্যিকগণের একটু কর্তব)। 





বরিশালে স্বামী সারদানন্দ 


সে আজ অনেক দিনের কথা । ১৮৯৯ সন। পৌষ মাসের 
শেষাশেষি । নাগ মহাশয়ের দেহতাঁগের কয়েকদিন পরে স্বামী 
সারদানন্দজী ঢাঁক] হইতে বরিশালে আগমন করেন । স্বামী বিবেকা- 
নন্দের ছু একটি বালক-শিষ্া তখন বি, এম কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল 
এবং নিত্যানন্দ মহারাজের ইতিপূর্ক্বে এখানে আগমন হেতু শ্রীশ্রীঠাকুরের 
একটি ভক্তদল গঠিত হইয়াছিল। শরৎ মহারাজের আগমন বার্তায় 
ইহার। মাতিয়া উঠিল) এবং তীহার থাকিবার সকলগ্রুকার ব্যবস্থাঁদি 
করিল। 

অশ্বিনী বাবুর বাড়ীর সন্নিকটে একখানি নূতন গৃহে স্বামিজীর 
বাসস্থান নিদিষ্ট হইল। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাতাবিজয় 
জনসাধারণ বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের মধ্যে বিপুল পুলক সঞ্চার 
করিয়াছিল। ফলে আত্মবিশ্বত জাতির অন্তরে আত্মশক্তির একটা 
দিবা গৌরব জাগিক়! উঠিয়াছিল। সেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্রাতা, 
পরমহংসদেবের শিষ্য, বিলাত-ফেরত, স্বামী সারদানন্দ বরিশালে 
আলিয়াছেন । এযে অভাবনীয়! সংবাদটি ভুহু করিয়া সহরময় ছড়াইয়া 
পড়িল! স্বামী সারক্ানন্দের দারা স্বামিজীকে দেখিবার সখ মিটাইবার 
জন্য শত সহস্র লোক চারিদ্রিক হইতে আসিতে লাগিল । বৃহৎ প্রাঙ্গণটি 
কাণায় কাঁণায় ভরিয়। গেল। আর স্থান সন্কুলান হইল লা। 

অশ্বিনীকুমার তখন বরিশালে, সংবাদটি তাহার কানে পৌছিল। এদ্দিকে 
স্বামী সারদানন্দ অশ্বিনীকুমার সরে উপস্থিত আছেন শুনিয়। তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন অশ্বিনীকুষীর 
নিজেই তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়! যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন । 

এই প্রবন্ধের উপকরণ পুজনীয় স্বর্গীয় অশিনীকুমার দত্ত এবং 


শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রফুমার সেনের নিকট হইতে সংগৃহীত | ন্থুরেন বাবুর উপরই 
পৃজনীয় শরৎ মহারাজের সেবার ভার অর্পিত ছিল । 





৬৫৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 
সারদানন্দ মহারাজ অশ্বিনীকুমারের বাড়ী গেলেন। সেখানে যেন, 
উৎসব পড়িয়া! গেল। কত কথা, কত আলাপন, কত রহস্ত, কত আনন্দ! 
মাঝে মাঝে ছুই বন্ধুর কলহাস্তে গৃহখানি যেন ভরিয়া উঠিতেছিল। 

সমবেত উপস্থিত দর্শকগণ সন্যাসীর মুখে ছু একটি কথ! শুনিবার জন্ঠ 
উৎকণ্ঠিত হুইয়া পড়িল। তাই জনৈক বালক-ভক্ত তাহাকে আনিবার জন্ট 
অনেক গীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুষার তখন তাহার 
গৃহে কয়েকদিন থাকিবার জন্ত শরৎ মহাঁরাজকে পুনঃপুনঃ অন্থরোধ 
করিতেছিলেন। এপ্দিকে দর্শকেরা অতিষ্ঠ হইয়! উঠিতেছে বলিয়া বালক- 
ভক্তটি উৎসাহ আধিকে) সারদানন্দজীর একথানি হাত নিজের হাতে 
জড়াইয়া,__“চলুন চলুন” বলিয়! টানিতে আরম্ত করিল। তাহার বড় 
ভয় হইয়াছিল-_পাছে মহারাজ অশ্থিনীবাবুর বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হন, 
তাহা হইলে যে তাহাদের ঝড় সাধে বাজ পড়িবে । একান্তে মহারাজের 
সেবা ও সঙ্গলাভ করিবার জন্ঠই ন! তাহার! গোপনে অশ্বিনীবাবুকে না 
জানাইয়াই নিজের! কষ্টেন্্টে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । তাহাঞ্জের 
সকল আশ! বুঝি ধসিয়া বায়। অশ্বিনীকুমার বালকটির ওদ্ধত্য দেখিয়! 
চটিয়! গেলেন। “কেহে ছোকরা তুই ?*__বলিয়া তিনিও মহারাজের 
অপর হন্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন,_-“জানিস্‌, 
এই চেয়ারে স্বামী ত্রিগুণাতীত এসে তিন মাস কাটিয়েছেন, নিত্যানন্দ 
স্বামীও কয়মাঁস এই ঘরে থেকে গেছেন? এ আমার কে হয় জানিন্‌, আমার 
ভাই হয়, আমার বাড়ীতে থাকৃবে না ত কোথায় থাকবে ? এখানেই 
থাঁকৃতে হবে ।” এই টাগ.-অব্-ওয়ারের মাঝে পড়িয়া শরৎ মহারাজ ত 
একবারে অবাক! একদিকে ভক্ত, অপরদিকে বন্ধু ও ভ্রাতা । 
সে এক আশ্চর্য্য দেখিবার দৃশ্ঠ, বালকের টানটিই বুঝি ছিল কিছু জোরাল। 
এই টানাটানির মাঝথানে অশ্বিনীকুমার ফিক্‌ করিয়! হাসিয়া ফেলিলেন। 
হাতথালি ছাড়িয়৷ দিয়া কহিলেন, “ভক্তের টান জবর টান । ভক্তের 
টানে ভগবান বাধা, শরৎ মহারাজ তোদের ওথানেই থাকৃবেন। তুই 
ছাত্র, শিষ্য) তোঁর কাছে পরাজিত হওয়ায় আজ আমার গৌরব 1” 
অধিকাংশ সময় অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়! 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ] বরিশালে শ্বামী সারদানন্দ ৬৫৭ 


শরৎ মহারাজ বাঁলকটির সহিত ফিরিয়া আমিলেন এবং যে আট দিন 
বরিশালে ছিলেন উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন । 

শরৎ মহারাজের অবস্থান সময়ে প্রভাতে আটটা নয়টার পর হইতে 
এগার বার্টা পধ্যস্ত' কথন আহারের পরও (যে কয়দিন অস্থিনী বাবুর 
বাড়ীতে আহার করিয়াছেন ) এবং বৈকালে রাত্রি দশটা এগারটা 
পর্যন্ত অশ্বিনী বাবুর গৃহে শত শত উৎস্থক ধর্ম্মপিপাস্থ নরনাবীর 
সহিত শরৎ মহারাজ ধন্ম ও সমাজ বিষয়ে নানাবিধ আলোচন! 
করিতেন । তখনকার দ্বিনে বরিশালে খুব কীর্তন চলিত। অশ্রিশী- 
বাবু ও ব্রাঙ্ম সমাজের প্রভাবে নৈতিক আন্দোলন অতিশয় প্রবল 
হইয়! উঠিয়াছিল। লোকে ধর্ম অর্থে শুধু নৈতিক গ্রীবনই বুঝিত ; 
এবং লোকের ধারণা ছিল সাধুদের ধর্-উপদেশগুলি বিনাইয়! বিনাইয়] 
বৈষ্ণব বিনয়ে সিক্ত তইয়! কোমল মৃদছ ও মধুআবী হইবে। কিন্তু নূতন 
সন্যাসীর উপদেশ শুনিয়া তাহাদের ধারণা একেবারে উন্টাইর়া গেল। 
তাচারা বুঝিলেন, নৈতিক জীবনের অতি উদ্দে ধর্জীবন। নীতিমান্‌ 
হইলেও ধার্মিক নাও হইতে পারেন এবং দেখিলেন, যুবক-সন্ন্যাসী যেন 
এক সিংহগজ্জী পুরুষ, সিংহ-শাণকের বাক্যাবলী তাহাদের অন্তরে প্রবেশ 
করিয়া কোন এক সপ্ত স্বপ্রবিহবল আত্মীকে, মুচ্ছিত চেতনাকে যেন 
স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দিল। মহারাজ্ম বলিতেন, %১917090906106) 
561200909500107০6--/108 ] ৮/৪01. আত্মপ্রত্যয়-বলে ব্রহ্মশক্তি ভুঙ্কার 
দিয়! জাগিয় উঠিবে। আত্মপ্রতায়ের অভাবেই এই শ্থ বিলম্বিত জাতি 
দেব-খবির বংশধর হ্ইয়াও আজ মুত্ামুখে । এই আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করাই 
ভারতের বর্তমান ধন্দ্ম। আপনারা আবার দেবতা হইবেন, আবার 
খধি হইবেন, ভারতবর্ষ আবার জাগিয়। উঠিবে, আবার দেবভূমি বলিয়া 
খধিকণে বনদিত হইবে। জগৎ ভারতকে পুজ1 ও অর্থ দান করিবে । 
*্ *্ক তারতে ধর্মের আদর্শ_-বল। সে আদর্শ বলিতেছে বীরভোগ্য। 
বন্ুন্ধরা । আপনারা এই আদর্শকে আকড়াইয়া ধরুন। আদশই 
ফুলফুগুলিনী শক্তি। আদর্শই আপনাদিগকে বল দান করিবে। তাই 
চাই অস্তরের ভিতর সুক্ষ অনুসন্ধানী (10095650000) দৃষ্টি । আমাদের 
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শুদ্ধ হদয় অন্ধকার পথ সমুজ্জপপ করিবে । নিজের পায়ের উপর দাড়াইবার 
চেষ্টা করুন । বাহির ভইতে কেহ কাহাকেও টাঁড় করাইতে পারে না ও 
শক্তি দান করিতে পারে না । পরমুখাপেক্ষীর চেষ্টা বুথা। আত্মশক্তি 
প্রবৃদ্ধি করুন, আর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আপনিই আসিবে। 
আজ ধাহারা আপনাদিগকে হীন ও ছুর্ধল ভাঁবিতেছেন আত্মশক্তি 
প্রবৃদ্ধ হইলে কাল তীহারাই ভগবাঁনের লীলার সহচর হইবেন । তীহা- 
দ্বের আশ্রয় করিয়া অভাবনীয় বিপুল বীর্ধ্য প্রকাশ হইবে ”গ্ষ ৬ * * 

মহারাঙ্জের প্রত্যেকটি বাক্য হইতে যেন আগুনের ফিন্কি 
ছুটিত, শ্রোতারা নির্বাক মন্রমুগ্ধ। কি যেন একটা নূতন বাণী 
তাহাদের মধ্যে দিবা প্রেরণ! সঞ্চার করিয়া দিল। তাহাদের ভিতরটা 
গম্গম্‌ করিয়া! উঠিল। এমনি ছিল মহারাঞ্জের দৈনন্বিন উপদেশ । 
থালি বল, থালি বীর্য, খালি তেজ, খালি শক্তি! যে শুনিত সে 
ভাবিত, সে বড়-আর ছোট নহে; প্রতৃর কার্ধা করিবার জন্ত তাহার 
জন্ম, মরা মানুষ্ড যেন বীাচিয়া উঠিত। সহরটা উগ্বগ, করিয়। ফুটিয়। 
উঠিল। 

ছাত্রদের উপদেশপ্রসঙ্গে মহারাজ যেমন আত্মশক্কি প্রবুদ্ধ করিবার 
অন্তা জোর দিতেন তেমন বিজ্ঞান পড়িবার জন্ঠ বিশেষ করিয়া কহিতেন । 
মহারাজের অগ্নিগর্ত উপদেশ গুনিয়! নর নারী ঝাকে ঝীকে দীক্ষা লইবার 
জন্য বাঁকুলতা জানাইতে লাগিল । কিন্তু তিনি বলিতেন, “মানুষণ্ডক দীক্ষা 
দেয় কাঁণে, জগৎগুরু দীক্ষা দেয় প্রাণে । আপনারা খুব করিয়া জ্ঞান 
অর্জন করুন, নিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন আলোচনা করুন, মূর্খ থাকিয়া 
কি লাভ? লোকের কথার কেবল চালিতই হইবেন, কোন কিছু 
একটায় নিষ্ঠা-সহকারে লাঁগিয়। থাকিতে পারিবেন লা । তীক্ষ তীক্ষতর 
বুদ্ধির নিকট ভড়কাইয়া যাইবেন। একটু জ্ঞান লাভ হইলেই 
বুঝিতে পারিবেন দেশকাল ভেদে আপনাদের প্রাণ কি চাছিতেছে। 
আপনাদের আকাক্ষার শ্বরূপটি কি? আপনাদের আদর্শই বাকি? 
শুধুহভুক করিয়৷ দীক্ষা দীক্ষা করিয়া মাতিলে কি হইবে ? অমি প্রস্তুত 
হইলে ভগবাঁন আপনিই দীক্ষা দিবেন ! সেই দীক্ষা-লাভের জন্ত 
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হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সতত উনুথ হইয়! থাকুন । সময় হইলে কাহার 
মুখ দিয়া কাহার হৃদয় হইতে প্রেরণা লাঁভ করিবেন তাহা কে বলিতে 
পারে? কোন্‌ পথ দিয়া প্রভু কাহাকে তাহার আঙ্গিনায় লইয়া যাইবেন 
তাহা কে জানে ? কিন্তু প্রাণে প্রাণে সত্যিকার দীক্ষা পাইলে তাহা 
অমনি বুঝিতে পারিবেন। বাহিক_আম্রষ্টানিক_ দাক্ষার একটা 
০0168210909 90171 আছে । একজন দীক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করিলে 
উহা বহুব মধ্যে সংক্রামিত তয়। কিন্ত কিছুদিন পরে 27709001679 
পরিষ্কার হইলে 90171টিও_ কাটিয়া যায়। তখন লোক যেই সেই। 
তাহাতে বরং অনিষ্ট হয়। 17675008]1 র মোহে হঠাৎ কিছু কা উচিত 
নহে। ভ্জুক কাটিয়া গেলে জ্ঞান-মাঞ্জিত বিচারবুদ্ধি লইয়া গুরুকে 
পরীক্ষা করিয়া স্থির শান্ত চিত্তে বস্ত্র সংকল্প লইয়! দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে হয়” বস্ততঃ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দান করিলেন না। 
কত নর নারী ষে, ভগ মনোরথ হইয়া চলিয়! গেলেন তাহার ইয়ত্া 
নাই। 

স্বামী সাঁরদানন্দজী প্রকাশ্য সভায় তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে প্রথম বক্তৃতাঁটি হইবার কথা৷ ছিল। 
গান ছিল--সনাতন হিন্দুধর্শ-রক্ষিণী সভা । কিন্তু তাহ! হইতে 
পারে নাই । ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার তৎকালীন সম্পাদক জনৈক ব্যবহ!রজীবী 
বক্তৃতার নিদ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পুর্ব সভা হইবার অনুমতি প্রত্যাহার 
করিলেন; কারণ, স্বামী সারদানন্দ বিলাতফেরত.। বিলাতফেরত, 
সুর্াসার আগমনে সনাতন-ভিন্ৃধর্ম-রক্ষিণী সভা যে কলুষিত ইয়া 
যাইবে । িনি শাগ্র-বিধান লংঘন করিয়া সমুদ্রধাত্রা করিতে 
পারিয়াছেন হিন্ুধন্্ম প্রগারে তাহার অধিকার নাই! এই সংবাঁধ 
শ্রবণমাত্র অশ্বিনীকুমার, কালীশ্ন্ত্র-প্রমুখ মনীষিগণ অতিশয় ক্ষন 
ভইলেন | ছাত্রপমান্্র ও জনসাধারপ ক্ষিপ্ত হইয়। উঠ্ভিল। সেকি 
উত্তেজনা ! কি চাঞ্চলা! উহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য । জনত! 
হইতে ধর্ম-রক্ষিণী সভায় লোষ্র-নিঞ্গেপে আরম্ভ হইল, গৃহথানির উপর 
নানারূপ উপজ্রবের উপক্রম হইল। অখিনীকুমার অতিকষ্টে ক্ষুব্ধ 
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জনতাকে সংযত করিয়া পরদিবস হইতে তাহার কলেজে সভ! হইবে 
ঘোষণা করিলেন । 

উত্তেজনার ফলে তিন দিনই সভায় বিপুল জনসমাঁগম হইয়াছিল। 
সহগর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রসিদ্ধ ব্রসমোহন-হলে আর তিল 
ধারণের স্থান ছিল না। বারান্দা ভর্তি হইয়া গেল। প্রাণে ও 
রাস্তার উপরে লোকের ভিড় ঠেলাঠেলি করিতে জাঁগিল। 
অনেক মহিলা স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধা হইলেন । অশ্বিনী- 
কুমার তিন দিনই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং তিন দিনই 
ইংরাজি বক্তার বাংলায় তর্জমা করিয়া দিয়াছিলেন | কিন্তু ইংরাজি- 
অনভিজ্ঞ শ্রোতারা বলিতেন? স্বামিজীর বাঁক্যাবলি ইংরাঁজিতে হইলেও 
উহ1 এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, প্রাণে আসিয়া সজোরে আঘাত করিত। 
ইংরাজি না জানিলেও তাহারা বিনা কষ্টে বা-লার স্টায়ই সহজে 
মর্ম-গ্রহণে সঙ্গম হইয়াছেন । বক্তৃতার ভাষা ছিল এরূপ প্রাণবন্ত ৷ 
বক্তৃতার পরে নিত্য কিছু সময় ধরিয়া নাঁনারূপ প্রশ্নোত্তর চলিত, 
প্রশ্ন করিতে দেরী হইলেও উত্তর দিতে দেরী হইত না) বিষক়্গুলি 
যেন মহারাজের জলবৎ সহঞ্র হইয়াছিল, উত্তরগুলি যেন তাহার 
নখবর্পণে | শরৎ মহারাজের উত্তর দ্বার ভঙ্গীটি বড় চমতকার ছিল, 
যেন ভ্ায়শাস্ত্রের (1,01০) সিদ্ধান্ত করিতেছেন । সে সময় ৬গোরাটাদ্‌ 
(দাস) বাবু বার-লাইব্রেরীর বয়োবৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ উকীল এবং নিজেও 
ভক্তজন, পণ্ডিত লোক বলিয়া বিখ্যাত। প্রশ্ন অধিকাংশ তীাহারই 
ছিল। সভার মুখপাত্র হিসাবেও তিনি অধিকাংশ প্রশ্ন করিতেন। 
প্রথম দিনে বেদান্তের সার্বভৌমিকত্ব আলোচনা-কাঁলে মায়াবাদ-গুসঙ্গে 
মহারাজ কহিয়াছিলেন, “সর্ব খছিদং ব্রদ্ধ' | গোঁরা্টাদ বাবু ভূমিকা 
করিয়া! কহিলেন, পস্থামিজী, একটি জটিল প্রশ্র করিতেছি দয়া করিয়! 
বিশদভাবে বুঝাইবেন। আপনি যে বলিয়াছেন, “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” 
ব্রদ্ধ ছাড়! কোন বস্তর অস্তিত্ব নাই তাহা কইলে যর্দি একমাত্র 
ব্রন্ষই থাকেন তবে আমরা এই স্থষ্টি ও স্থষ্টির বৈচিত্র্য ( 0155510 ) 
প্লেখিতেছি কেন?” শরৎ মহারাজ কহিলেন, *্প্রশ্নটি ঠিক করিয় " 
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বলুন, 0015 00507) 19 961600208010001 800 111021091. 11 
৮০৪ ০৪০ 006 1610 195162] 0110,] ০80) 805৮/61৮-_ শুনিয়া সভা শুদ্ধ 
লোক একেবারে “থ” হইয়া গেল। গোরাঠাদ বাবু প্রশ্নটিকে পুনপুনঃ 
স্তায়শান্ত্র অনুসারে সাজ্াইতে চেষ্টা করিতে যাইয়া! প্রতিবারই 
দেখিলেন প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । তখন শরৎ মহারাজ একটু 
হাসিয়া কহিলেন, “71015 0055007) ৮125 ৪5160. 0 61010580 (10765 
গি0] 18 ৮9107 10651010007 01511152000 90 50055009100 
ভি]] 77005188510 09910 20105108115 518:00৮, তারপর তিনি 
বুঝাইয়া দিলেন । তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ছিল) স্থির কোন 
অথও্ড ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মনের সম্বন্ধে ইহার আপেক্ষিক সত্তা 
মাত্র আছে। আমন্ব। পঞ্চেক্্রিয় সহায়ে লিনিষটা এক প্রকার জানিতে 
পারিতেছি কিন্তু যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত তাহ! হইলে আবার 
কিছু অন্তন্মপ প্রতিক্াত হইত । সুতরাং ইহার কোন সত্যিকার 
নিজ সত্তা নাই। ইহা অপরিবর্তনীয়, অনন্ত ও সর্বগ নহে। ইহা 
আমাদের মনের ্যষ্টিমাত্রৎ মনের ভিতরে দেশ কাল ও নিমিতের 
বে ধারণা আছে তাহারই সাহায্যে এই স্থুল জগতের প্রকাশ দেখিতে 
পাই, ম্বতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে অথগ্ডের ভিতরে 
দেশ নাই, কাল নাই, নিমিত্ত নাই, কারণ মন যে সেখাঁলে নাই, 
ধেখানে মন নাই সেখানে কালের (01016) কল্পনা অসম্ভব | 
তন্জরপ যেখানে সর্ববাপকত্ব £সখানে বিকাশ বা সৃষ্টির জন্য আলাদা 
দেশ (502০৩) অসম্ভব; তিনি মাত্র এক, অদ্বিতীয়, সেখানে 
_কোনব্রপ কাধ্যকারণ (5810580101)' থাঁকিতে পারে না| এই ভুল দেখাটা 
মনের স্থষ্টি, মন আহায়ে চারিদিকে যাহা দে'থিতেছি বা ভাবিতেছি 
তাহাই মায়া । যতই ইহাঁর বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিব ততই 
আমর! চক্রাকারে এই মায়ার মধ্ো ঘুরিতে থাকিব । স্থতরাং মায়ার 
বাহিরে না ফাওয়া পর্য্যস্ত জগৎটাঁ যে মিথ্যা উহা উপলব্ধি করিতে 
পারিব না। সাস্ত মন লইয়া অনন্তের ধারণা অসম্ভব, ব্রহ্গ-উপলন্ধি 
দ্বারাই ব্রন্বস্বরূপত্ব প্রাপ্তি ঘটে, স্বশ্বপ্পে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইলে মায়া 


৬৬২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


বিদায় গ্রহণ করে (109 ৪০০৭-১৮০)। তখন আর রজ্জকে সর্প 
বলিয়া ভ্রম হয় নাজগতের অস্তিত্ব থাকে না। একমাত্র স্বতঃ- 
প্রকাশমান ব্রক্ধই বর্তমান থাকেন, কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন মায়া- 
রাজ্যে মায়াতীতের প্রেশ্ যুক্তিসঙ্গত নহে । 

শরৎ মহারাজের উক্ত আলোচনাটি এত সহজ, এত মর্মস্পর্শী হইয়া- 
ছিল যে, শুনিয়া হর্ষে মুহু মুন করতালিধ্বনি সভাগৃহখানি মুখর করিয়া 
তুলিল। অবশেষে গোরাচাদ্ বাবু ধন্টবাঁদ দিয়া কহিলেন, “এরূপ পাঁগ্ত্, 
এন্ূপ সহজ জ্ঞান, এক্সপ তত্ব-উপলন্ধি ও সরল প্রকাশভঙ্গী আমি আর 
জীবনে দেখি নাই । ন্বামিজীর প্রাঁণদায়ী ধর্্ালোচনা আমাদের ধর্ম 
সম্বন্ধীয় অনেক আজগুবী ধারণা ও কুসংস্কার আমুল পরিবর্তন করিয়া 
দ্িলেন। স্বামিজীর আগমনে, অভিনব ধন্মব্যাথ্যায় বরিশালে এক নব- 
যুগের সুচনা! হইল। এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি। ধর্ম শুধু শাস্ত্রে 
নে, তীর্থে নৃহে। মন্দিরে নহে, উহা আমাদের অন্তরে ; দৈনন্দিন 
ব্যবহারিক জীবনে সহজ-প্রতিষ্ঠার ও আচরণের বস্তব 1” - 

প্রথম দ্রিন বক্তৃতার বিষয় ছিল বেদান্ত (সার্বভৌম বেদান্ত-ধর্খ ) 
৬০0806211১৩ [00155152] [২০116197.- অশ্বিনীকুমার স্বামিজীকে লইয়। 
সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন । তরুণ সন্নাপীর অঙ্গে আজ্জানুলন্বিত গৈরিক আল্‌- 
খাল্লা, মন্তকে গৈরিক পাগড়ী, চোখে মুখে এক উজ্জ্বল দীন্তিঃ উন্নত গ্রীবাঃ 
পুষ্ট দেহথানি,__গেক্য়ায়-গেরুয়ায় এক অপূর্ব্ব কাঁস্তি ধারণ করিয়ছিল। 
দেখিয়া সকলে অনাঁক হইয়া গেল-_.ইতিপূর্ববে বরিশালবাসীর ধারণা 
ছিল- সন্ন্যাসী জটাভুটধারী, ভন্্মাথা, নগ্রদ্েহঃ কিন্তু এ ষে একেবারে 
বিপরীতঃ কল্পনার অতীত, এ ঘষে জুতামোজাপরা বাবু সন্ন্যাসী! 
গাহস্থ্য, বাণপ্রস্থ অতিক্রম না করিয়াই যৌবনে সন্নযাসগ্রহণ কি শান্ত্র- 
বিরুদ্ধ নহে? কেহ কেহ বিশ্রয় প্রকাশ করিতে লাগিল। অশ্থিনী- 
বাবুর কানে বোধ হয় সে কথা গিয়্াছিল। তাই সভার প্রারস্তে স্বামী 
সারদানন্দজীর পরিচয় উপলক্ষে কহিলেন, “স্বামী সাঁরদাঁনন্দজী ভগবাঁন 
ব্বামরুষ্ পরমহংসদেবের একগ্রন চিহ্িত সন্নযাসী শিষ্য । ইনি স্বামী 
বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, পরমহংসদেবের কপায় শুধু বিশ্ব-আলোড়নকারী 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ] করিশাশে স্বামী সারদানন্দ ৬৬৩ 


একজন বিবেকানন্দই যে স্যষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, তাহার কৃপায় 
ইহারা প্রত্যেকেই এক একজন বিবেকানন্দ। এক একজনে যেন 
এক একটি আগ্নেয়গিরি । ইহাদের বাক্য, হাঁবভাঁব, প্রতি ভঙ্গিতে, 
ইহাদের জীবন-বাত্রার 'আকেবাকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। ইহাদের 
সত্তাটিই ষেন জলিতেছে, ইহারা যেখানে অবস্থান করেন ও যে পথ 
দিয়া চলিয়। যান সেখানেরই অমঙ্গল ভম্মীভূত্ত হয়। নষই ইহাদের 
কাছে আসিয়া পড়িবে সেই জীবনে ইহাদ্দের একটা উত্তাপ অনুভব 
করিবে । ইহাদের প্রভাবে বাঘে ও মহিষে এক ঘাটে জল খায়। 
আমি আলমোড়াঁয় দেখিয়াছি, ভারতবাসীর সছিত এক সঙ্গে ইংরেজ, 
বিবেকানন্দের পদসেবা করিতেছে, জুতা খুলিতেছে । ইহারা ঠাকুরের 
বিশেষ কাধ্যের জন্য ভ্রারতের মুক্তি হেতু শরীর ধারণ করিয়াছেন । 
যদি স্বামী বিবেকান্নকে দেখিতেন তবেই আপনার! বুঝিতে পারিতেন 
স্বামী সারদানন্দ তাহাঁরই একটি অবিকল প্রতিচ্ছবি । ইহারা আঙ্গন্ম 
সন্যাপী, ঠাফুরের উপদেশ-বণিত হোমাপাঁখী । ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই 
উদ্ধমুখগতি। তাই সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করিবাও ইহাদের 
সন্যাঁস গ্রহণ শান্ত্রবিগছিত নহে। ইহারা জগতের কল্যাণের জন্ত অভি- 
নব সন্গ্যাসধর্্ম প্রবর্তন করিয়াছেন। ইনি ভগবান পরমহংসদেবের 
নির্দিষ্ট কার্য্য করিতে বিবেকানন্দের মত অল্প বয়সেই ইংলও্ আমেরিকা 
গমন করিয়া অন্ভুত তপঃশক্তি ও পাণ্ডিত্য-প্রভাঁবে তত্রত্য বুধমগ্ডলীকে 
চমত্রুত করিয়াছেন । আজ আপনার! ইহার বন্তৃত। শুনিয়া ধন্ত হউন |” 

বক্তৃতাকালে স্বামিজী স্থান্থুর মত নিশ্চল দণ্ডায়মান, হস্ত বঙ্ষো- 
পরি পরস্পর সন্বদ্ধ। মাঝে মাঝে গ্রীবা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে । 
গৈরিক-মণ্ডিত শান্ত সমাহিত চিত্র আলোক-সম্পাতে সমুজ্জল 
হইয়া এক বিচিত্র মহিমা স্ষ্টি করিতেছিল। ন্বামিজীর নাতিউচ্চ 
স্থকোমল কধবনি দূর হইতে শ্রুত হইয়া ত্রাতৃথ্দয়ে কথার আকে- 
বাকে রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চের লহর তুঁলিতেছিল। বিল্য্-বিমূট়ের 
মত সভা নিস্তব্ধ, মন্্রমুপ্ধ। সভা ভর্গ হইলে সকলেই যেন কি এক 
নৃতন আলোক লাভে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 


৬৪ উনার [ ২৯শ রি ১শ সংখ্যা 
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অশ্বিনী কাবু বরিশালের প্রশিদ্ধ বাগী। কৃতাঁকালে হাতের নানা 
ভঙ্গিতে তাহার বক্তব্য সহজভাবে বুঝাইয়! দিতেন । কিন্তু শরৎ মহারাজ 
একেবারে নিশ্চল থাকিয়া বক্তৃতা করাতে বক্তৃতা একটি অশরীরী বাণীর 
মতই শ্রুত হইত । জ্রনৈক ভক্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে মহারাজের 
নিকট এ বিষয় প্রশ্ন করিলেন । মহারাজ উত্তরে কহিলেন, প্বক্কৃতার 
সময় ঠিক ঠাক হাত নাড়া ভঙ্গিকরা একট৷ মস্ত বড় আর্ট, বাগীরা 
উছা করিক্কা থাকেন 1 7৮06 01860গতে-এ সব আছে। 
উহাতে বক্তৃতা খুব 1000199)৬ করা যায়। কিন্তু স্বামিজী প্রসব 
পছন্দ করিতেন ন1। তিনি বলিতেন, বক্তৃতার সময় অহঙ্কারকে 
তাঁড়াইয় দিয়! শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মৌন শাবে সমাহিত চিত্তে ঠাকুরের 
সম্থুধে দীড়াইতে হয় । যাহা বলিবার তিনিই বলাইবেন ও তিনি 
নিজেই শুনিবেন। এইন্রপে পুর্ণভাবে আত্মনমর্পন করিয়া বক্তৃতা 
করিলে তবে সে বক্তৃতায় ভগবানের বাণী প্রচারিত হয়। অহঙ্কার 
জাগিলেই “বাস, তোমাৰ কথাই বলিবে' ভগবান পলাইয়া ধাইবেন। 
তাহার বাণী আর প্রকাশ করা হইবে না। পূর্বে কথা বলিতে 
গেলেই আমার হাঁত পা ছোড়ার বড় মুদ্রাদোষ ছিল। বিলাতে স্বামিজী 
হাতে একটা ছড়ি লইয়া বসিতেন এবং আমাকে আয়লার সম্মুথে 
ঈাড় করাইয়। বক্তৃতা করিতে আদেশ করিতেন। হাত পা নড়িলেই 
স্বাগি্ীর বেত্র আপসিয়।, হাতের উপর আঘাত করিয়। আমাকে সজাগ 
করিয়া দিত। এমনি কত যত করিয়া তিনি আমার সেই দোঁষটা 
সংশোধন করিয়া দিয়াছেন । আহা! তাভার হাতের বেত থাইয়াই ত 
শিখিয়াছি ! তিনি এমনি করিয়াই হাতে কলমে আধাদের শিখাইয়াছেন |” 
এই প্রসক্ষে শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন? “বিলাতে স্বামিজী অনেক দিন 
আমাকে সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য কহিয়াছেন কিন্ত বক্তৃতার লাম 
শুনিলেই আঁমি নার্ভীস্‌ হইয়া পড়িতাঁম এবং “আজ না? “আজ লা? বলিয়! 
দিন কাটাইতাম । ভাবিতাম কি বলিব? কিছুইত জানি না, মাথামুণ 
কিছু ভাবিয়া পাইতাম নাঁ। স্থামিজীর কাছে খী কথ! বলিলে তিনি 
একদিন ধমক দিয়া কহিয়াছিলেন, তোর এত মাথাব্যথা কেদ? ঠাকুরের 
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কাজ করিতে আসিয়াছিস। তই উপলক্ষ মাত্র, (সভায় গিয়া দীড়াইবি, 
তাহার যাহ। খুসী বলাইয়া লইবেন । ভাল মন্দ তাহার । বিবেচন! করিতে 
তুই কে? দেহাভিমান লইয়! ঠাকুরের কাজ ? ওটাকে ছুড়িয়া ফেলিতে 
না পারিলে আসিয়াছিলি কেন? যা ফিরে যা, প্রেহাতিমান থাকিতে 
ঠাকুরের কার হয় না। স্বামিজীর, গাঁলাগালিতে অভ্যস্ত থাকিলেও 
আমার প্রাণে বড় লাগিল। বিষপ্র হুইয়া পড়িলাম। একটু পরেই 
স্বামিজী আবার কহিলেন, ক্ষেপেছিস্‌ না কি? “পারিব পারিব” বলিলেই 
সকল পারিবি, তোকে দিয়ে ঠাকুরের অনেক কাজ হইবে। সেকথ! আমি 
জানিতে পারিয়াছি, তুই সভায় শুধু গিয়! দাড়াইবি । দেখবি' ঠাকুরের 
কাজ তিনিই করিবেন । কি জানি ও সব, আমি চুপ করিয়া! রহিলাম। 
ঘটনা ক্রমে স্বাসিপীর এ দিনই একটি বক্তৃতা দিবার কথ] ছিল। সভা- 
স্থলে যাইয়! হঠাৎ প্রকাশ করিলেন, সে দিন তিনি বক্তৃতা করিবেন না 
করিবেন তাহার গুরুত্রাতা স্বামী সারদানন্দ। মামি ত কাপিয়াই 
অস্থির। মনে মনে স্বামিক্ীর উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু 
তখনও উঠিতোছলাম না বেখিয়। স্বামিজী একটা ঠেল! দিয়া কহিলেন, 
যা-_-বল্গে যা-_ভয নেই। সেম্পর্শে সেম্বরে আমি যেন মন্ত্রচালিত 
হুইয়া ব্তৃতা করিতে দীড়াইল!ম। তারপর আর কিছু মনে নাই। 
বক্তৃতা শেষে স্বামিজী বলিয়াছিলেন বক্তুতাটি তাহার আশানুব্ধপ হইয়াছিল। 
গুডউইন্‌ হাপিতে হাসিতে আমাকে জানাইল যে, বক্তৃতাটি খুব ভালই 
হইয়াছে। যাঁক্‌ বাঁচিলাম, বুক হইতে একটা বোঁঝ। নামিয়া গেল, বড় 
ভয় হইতেছিল স্বামিজীর না আবার কতই গাল থাইব।” * & * 
দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল 01181. 2170. 19০51011751) 
০৫ 1২118190 ! এই বক্তৃতায় মহারাজ প্রথম ভয়, বিন্ময়। আনন্দ 
প্রভৃতি হইতে কিরূপে ধর্মের উদ্ভব হইল, কিন্ধপে ধর্মের বৈজ্ঞানিক 
মূল সুত্রগুলি (19৮5) আবিষ্কত হইল ও তৎপরে ক্ষণস্থায়ী ও 
অপরিবর্তনীয়ের ধারণা আসিল-_মায়াবাঁদদের উদ্ভব প্রভৃতি পরপর 
দেখাইক। যাইতে লাগিলেন । তারপর তিনি বিবৃত করিলেন।__“সর্কং 
খ্িদং ব্রহ্গবূপ সাধারণ-সংজ্ঞায় ধর্ম পরিণত হুইল; এবং এই 
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এক ত্ববোধ হইতে: সমাজকে দচব করিবার : জন্য . এবং বিনা ছে 
একলক্ষ্যে পৌছাইবার অন্ত নীতিধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। ইহাই 
ধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিণতি । কিন্তু হিন্দুধশ্ব আরও পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। হিন্দুখষি বলিতেছেন, ভগবান সত্য শিক্ষা দিবার জন্য 
মানুষ হইয়াছেন এবং মানুষও পুলরাঁয় ভগবান হইতে পারিবেন । 
ধর্ম-আদর্শের চরম পরিণতির বীজ মাঝে মাঝে লক্ষিত হইলেও 
বর্তমানে এই কয়েক বৎসর হইল উহা পূর্ব পরিণতি লাভ 
করিয়াছে । এই পরিণতির ছইটি ধারা-_সর্বতাঁব ও ধর্সমন্থয় এবং 
সর্ধভূতে ব্রন্দের সেবা । পূর্ব ভূমানন্দ মগ্ব হইয়া সমাধিতে জড়বৎ 
থাকা যে চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত, বর্তমানে এ তূমানন্দ 
ত্যাগ করিয়া উচ্চতম ভুমি হইতে মনকে জোর করিয়া নামাইয়া 
আনিয়া, আপনাকে বিপুল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া ব্ছজন- 
হিতীয় বহুজনস্তখায়ঃ ভগবানের বিরাট ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ- 
পূর্বক যন্্বৎ চালিত হইয়া দ্বৈতাদৈত ভূমির সীমারেখার উপরে 
অবস্থিত থাকিয়া সেবা-জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া 
ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই আদর্শ টি কিরূপে কাধ্যে পরিণত 
হয় তাহাই বুঝাইতে যাইয়া শরৎ মহারাজ মনভ্তত্ব বিশ্লেষণ 
করিরা দেখাইতেছিলেন,_মন, বৃদ্ধি, চিত্ত; অহঙ্কার প্রভৃতি ক্রমানয়ে 
কিরূপ শক্তির বিকাশ পথে শারীরিক ক্রিয়া উৎপাদন করে। এই 
অন্তর ইন্জরিয়গ্রাম ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ হইলে প্রকৃতির ইচ্ছা ঠিক ঠিক 
উপলব্ধি ও ধারণ করিতে পাঁরে। এবং উন? মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে 
ষন্ত্রবৎ চালিত করে। মানুষের কাচা আমিটি তখন চিরকালের জন্য 
মরিয়া! যায়, সেও ভগবানের হাতের যন্ত্র হয়। তখন আর বেতালে 
পা পড়ে না। কিন্তু কামগন্ধ কিছুমাত্র থাক পর্য্যন্ত অথব! শ্্ীপুরুষ 
ভেদ থাকিলে সর্ধতোভাবে ভগবানের দিব্য প্রেরণায় চালিত 
হওয়া অসম্ভব । এই স্ত্রীপুরষ ভেদ চিত্ত হইতে মরিয়া সুছিয়া 
ধুইয়া না গেলে ধর্মজীবন যাপনের আরম্তই হইতে পারে নাঃ ইহা 
কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। মহাপুরুষ ব! অবতারদের জীবন শান্ত 
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বাকোর বথার্থতার প্রকষ্ট প্রমাণ । আমরা এইরূপ একজন 
মহাপুরুষের পদতলে বমিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ধাহার মধ্যে 
দেহবুদ্ধি বাঁ কামগন্ধের লেশ্মাত্রও ছিল লা, তিনি নানীমাত্রকেই 
জ্রগজ্জননী বলিয়৷ দেখিতেন। তীহার অন্তরিক্ডিয়গ্রাম এরূপ বিশুদ্ধ 
ও একমুরে বীধা ছিল যে, জগন্মাতার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও তাহাতে 
ধরা পড়িয়া তাহাকে কলের মত চালিত করিত। জগন্মাতার আদেশে 
তাহার জীবনের প্রতি কার্যাটি নির্বাহ হইত। তাহার সাধনা 
এরূপ অদ্ভুত তীব্র ছিল এবং লোক-শিক্ষার নিমিত্ত জগন্মাতার 
আদেশ যে অন্তরে উপলব্ধি করিতেন তাহ! নহে, পরস্ত উহা 
শব্-স্পর্শে শরীর ধারণ করিয়া ঠাহাঁর কর্পে প্রবেশ করিত। 
তিনি মন্থুয্য কণ্ঠের মতই তাহা স্পষ্ট ও নিবিড় ভাবে গুনিতে 
পাইতেন। তাই তিনি অনেক সময় কছিতেন, হাতে তেল মাখিয়া 
কাঠাল ভার্গিও |” 

এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, প্ধর্্ম, শান্ত? 
তীর্থ বা মন্দিরের ভিতর নহে, ধর্ম অনুভূতির বস্ত; সুতরাং 
বেশ-ভূষা বা সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যব্হীরের মধ্যে নিহিত নহে । 
ধর্ম--আচরণেরঃ জীবনের প্রতি স্তরে প্রতি কার্যে প্রতিষ্ঠার 
বস্তঃ ধর্ম অন্তনিহিত দেবতবের প্রকাশ মাত্র স্থৃতরাং উহা সহজ 
হইবার (1080157 ০6 9০105 ) জিনিষ |» | 

ভূতীয় দিনের বিষয় ছিল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়। 
এই বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলিয়াছিলেন, “মানুষের পূর্ণ জীবন 
লাভ করিতে হইলে এই ভাঁব ও সমন্বয়ের প্রয়োজন । পূর্ববপূর্বগ 
আচার্ধ্যগণের জীবনে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে । যদিও সময় বিশেষে 
লোঁককল্যাণের নিমিত্ত কাহারও ভিতরে জ্ঞানের প্রাথর্যা, কাহারগ 
ভিতর ভক্তির আতিশয্য, কাহারও ভিতর কর্ধের অদ্ভূত প্রেরণ! লক্ষিত, 
হইলেও তাহাদের জীবনী সুল্্রভাষে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে 
দেখা যাইবে, তাহাদের মনীষার সূলে--জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সমন্বয়ের 
ভিত্তি স্ৃপ্রতিতিত। জ্ঞান, কর্ম ও ডক্কির লক্ষ্য এক এবং ইহানেক্স” 

২ 
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প্রত্যেকেরই আদর্শে পৌছাইবার সমান শক্তি। পরস্পরের কমবেশী 
সাহায্য ব্যতীত ইহার একটিও স্বতন্ত্র ভাবে দা়াইতে পাবে না। 
ভান ও ভক্তির প্রতিষ্ঠঠ আবার কর্মের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে 1» 
চে ক চে চা ক 

যষ্ঠদিনে অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সাধারণের অ।লাপ-আলোচনা বন্ধ করিয়া, 
দিলেন। অভিপ্রায়_এতদিন দিনরাত বিপুল জনলমাগম হেতু তাহারা 
আকাস্ত করিরা মহারাজের সঙগলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, আজ তাহার! 
প্রাণের ক্ষুধ! মিটাইয়া লইবেন । ব্রজেন নন্দী, স্থুরেন সেন ও যোগেন্দ্র- 
প্রমুখ ভক্তগণ মহারাজকে কহিলেন, “সভাসমিতি ও আলোচনায় 
একমাত্র অশ্থিনীবাবুর সহিত কথোপকথন বাতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিষয় উল্লেখ মাত্র করিলেন না। এইবার কিছু ঠাঁকুরের কথা. বলুন, 
আমরা শুলি।” অনেক অনুনয়ের পর মগারাজ সহাস্তে কহিলেন, 
“আমিত্বের আ? থাকা পর্যন্ত প্রশ্রীঠাকুরংক বুঝিতে চেষ্টা করা বথা। 
তই বয়স বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি, ঠাকুরকে কিছুই বুঝিতে পারি 
নাই। ঠাকুরকে কিছু বুঝিয়াছেন স্বামি্ী ও নাগমহাঁশয়। আমর! 
ঠাকুরের সেবকমাত্র, তাঁহার আদেশ সুধু পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি । 
তিনি কপ! করিয়৷ যেদিন আমাকে বুঝাইবেন সেদিন মাত্র বুঝিব। 
ঠাকুর-সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে বড় ভয় হয়) স্বাঁমিজীই বলেন,__ 
“অগোচরে পাছে বাড়াইতে যাইয়া ঠাকুরকে খাটো করির! ফেলি !” 
শ্বামিজীরই এই, অন্ঠে পরে কা কথা! ঠাকুরের খুব ধ্যান চিন্তা 
করিও, তিনিই তোমাদিগকে আলবাঁৎ বুঝাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই 
তোমাদের নিকট প্রকাশ হইবেন--ইছাতে বিন্দুষাত্র সনে লাই । 
বিশ্বাস কর। আমরা ভাঁবময় ঠাকুরের কতটুকু বুঝিদ্লাছি !--কিছুই 
বুঝি নাই ।”__বলিতে বলিতে সহস! মহারাজের কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হইল, 
দেহ নিষ্পন্দ, চক্ষু ঈবৎ নিমীলিতঃ উদ্ধগতি। ছুই এক বিন্দু অশ্রু 
€চোখের কোণে গড়াইয়া পড়িলঃ শ্বাস রুদ্ধ। একটা দিব্যন্্রী বদনমগ্ডল 
মুজ্জল করিয়া তুলিল। এইরূপ মিনিটের পর মিনিট চলিতে লাগিল । 
ধকোনো সাড়! নাই, শব্ধ লাই, নিস্তবধ। গুহের বাযুমণুল যেন নিবিড়, 
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চেতন হইয়া উঠিল। অবশেষে স্ুরেন্দ্রকুমারের বড় ভয় হইল। সে 
নাকের কাছে হাত দিয়া দেগিল_শ্বাস নাই। তারপর নাঁড়ী টিপিয়া 
দেখিল,.__নাড়ীও নাই । কি করিবে, ঠিক পাইল না; তারপর ডাক্তার 
ডাকিতে যাইবে এমন সময় যোগেন্দ্র বলিল? “শুনিয়াছি, সামান্য উদ্দীপন! 
হইলে ঠাঁকুরের ঘন ঘন ভাবলমাধি হইত । হয়ত ঠাকুরের নাম উল্লেখে 
ইনি গভীর ভাঁবলমাধিমঞ্জ হইম্াছেন 1” এই অবস্থায় সাধারণ ভূমিতে 
মন নামাইয়া আঁনিতে হইলে কি প্রক্রিয়! করিতে হয় তাহ! তখনও 
ইহারা জানিত না। কাজেই ভীষণ আশঙ্কায় কুদ্বশ্বাসে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ধীরে ধীরে একটু বাহা 
চৈতন্যের আভাস পাওয়। গেপ। আরও কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট স্বরে 
প্রামকুষ্চ বামকুষও” উচ্চারণ করিতে করিতে সংঙ্ঞালাভ করিলেন । 
সে রারে তাহাকে যেন গীর, নিবিড ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। 
বেনী কোনো কথা হইতে পারিল না। ভক্তের অবাক হইয়া ভাবিতে 
লাগিল, দেঠাকুরের নামমার গ্রহণে বাহ্থঙ্ঞান লুপ্ত চইয়া যায়, গভীর 
ভাবসমাধিতে মন প্রবেশ করে, ঠাকুর কত বড়? কত মহান ! 
অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেলে ভাবটা একটু ফিকা হইলে, স্থরেন্্রকুমার 
জিজ্ঞাপা করিল, “আপনার জীবনে কি কোনো বিশেব বানা 
আছে ?” 

শরৎ মহারাঞ্র বলিলেন, “টক, একমাত্র ঠাকুরের আদেশ পালন করা 
ছাড়! আর ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না।” 

শবরেন্দ্রকুমার পুনরায় প্রপ্ন করিল “আচ্ছা, ঠাঁকুরের নিকট 

আপনি কোন দিন কোন বাসন পুর্ণ করাইবার ভগ আব্দার করিয়া- 
_ ছিলেন কিনা ? শুনিয়াছি, স্বামিজী নির্বধিকল্প সমাধির জন্ ও বাবুরাঁম 
মহারাজ ভাব হইবার জন্ত ঠাকুরকে অনেক মিনতি করিয়াছিলেন |” 

তছুত্তরে মহারাজ কহিলেন, “একদিন ঠাকুর আমাদের সকলের 
বাঞ্ছা পুর্ণ করিবার অন্ত কল্পতরু হইম্বাছিলেন । আমাদের তখন ঠাঁকুরের 
শক্তির উপর এমনি অখগ্ড বিশ্বাস ছিল ঘে, ঠাকুর ঘষে বর দান 
করিবেন তাহ! অবার্থ হইবে । কেছ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ মুক্তি 
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প্রভৃতি চাহিলেন । ঠাকুর আমাকে নীরব দেখিয়া! মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 
কিরে চুপ করে কেন, তোর কি বাসনা, বল্না? কহিলাম;_সর্ববভূতে 
যেন ক্রহ্মদর্শন করিতে পারি। ঠাকুর মৃছু হান্তে কহিলেন, সময়ে হবে|” 
সত্যই কি শরৎ মহারাজের মধ্যে ঠাকুরের এই আশীর্বাদ মূর্ত হইয়! 
উঠ্ঠিকাছিল না? এই অন্থভূতি কি এই সুদীর্ঘকাঁল তাঁহার আর্ত পীড়িত 
জীবসেবার মুলে প্রেরণ! সঞ্চার করে নাই? 

আর একদিন উপদেশ-প্রসঙ্গে মহারাঁজ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর 
_ বলিতেন, “সকাল সন্ধ্যায় নিত্য বস্বি, উচ্বাতে তাড়াতাড়ি হয়।” 
বরিশালে এত কর্ম কোলাহলের মধ্যেও মহারাজের কিন্ত সকাল 
সন্ধায় বসার নিয়মটি বাদ যায় নাই। তিনি মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় 
একল! গান গাহিতেন। 

একদিন মহারাজ, অশ্বিনী বাবু প্রমুখাঁৎ কালীবাড়ীর সিদ্ধ মহাঁপুরুষ 
৬সন! ঠাফুরের (সনাতন ) নাম শুনিয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন । তখন 
প্রাতঃকাল, বৌন্ত্র উদ্ঠিয়াছে। কয়েকজন ভক্তসহ মহারাজ থানার 
কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন | সে সময় সন! ঠাকুর কদাচিৎ মলির 
হুইতে বাহির হইতেন। শরৎ মহারাজ মন্দিরের ভ্বারদেশে উপস্থিত 
হইবামাত্র সহসা ঝড়ের মত সন ঠাফুর বাহির হইয়া শরৎ 
মহারাজকে আলিঙ্গন করিয়া ধবিলেন। উভয়ের চক্ষু পরম্পবের মুখে 
নিবদ্ধ । উভয়েই নির্বাক । চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল, তাহা 
তীহারাই জানেন | দুইটি মহাপুরুষের প্রেমালিগন দর্শনে উপস্থিত 
ভক্তমণ্ডলীর রোমাঞ্চ হইতে লাঁগিল। কালীবাড়ী যেন গম্গম্‌ 
করিতে লাগিল। ভাব কিঞিৎ প্রশমিত হইলে স্থরেন্দ্রকুমার শরৎ 
মহারাজের পরিচয় প্রধান করিল। শ্রীরামরক্খের শিষ্য শুনিয়া তিনি 
হঠাৎ কহিলেন, “পিরযহংসদেব যে সাক্ষাৎ” তখন শরৎ মহারাজ 
শ্প্রী্গন্মাতাকে প্রণাম করিয়া মহা পুরুষের সহিত মধুর আলাপ করিতে 
লাগিলেন। সন! ঠাকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্ত 
বালকের স্তাঁয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, এবং শরৎ মহারাজ ছুই চারিটি 
কথায় ঠাকুরের জীবনী সংক্ষেপে ব্ক্ত করিলেন। তৎপর শরৎ মহারাঁজ 
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০১০৯৫৯০৯০৯৩ পাপা 


রী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা উজ “আপনার যে রে এবং ষে 
বৃদ্ধবয়স তাহাতে এত কঠোরতা করিতেছেন কেন ?” 

সন! ঠাকুর কহিলেন,_- 

“মা যেমনি রাঁখছেন্‌ তেমনি থাকছি । ওসব কথা সে বেটি আনে ।” 

বরিশালে আউট দিন অবস্থানের মধ্যে কয়েকটি আগ্রহবান যুবকের 
নিকট শরৎ মহারাজ রামকৃষ্ণ-মিশলের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া যাঁন। তখনকার 
অনেক উপদেশ এখনও ভক্তদের মুখে শুন! যায়। 

অষ্টম দিন প্রভাতে তিনি বরিশাল পরিত্যাগ করেন। বছ ছাত্র ও 
গণ্যমান্ত ভদ্রলোক তাহাকে বিদায় দিতে স্টামার-ট্টেশনে উপস্থিত হন। 
“পরমহংসদেবকী জনন” এই তুমুল জয়ধবনির মধ্যে স্টীমার ছাড়িয়া গেল। 
সীমার দৃষ্টি ছাড়ইয়া চলিয়! গেলে সমবেত জনসংঘ বিষণ্ন হৃদয়ে ফিরিয়া! 
আসিল। এই আট দিন বরিশালে যে প্রাণের খেলা চলিয়াছিল, ভক্তগণ 
সেই সম্পদটুকুই ভক্তিনম্ত্রচিত্তে ন্বরণ করিয়া সাঁধন-পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন ৷ 


শ্রীনরেন্ত্রনাথ সেন 
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মাতৃ-ন্েহ 
সব প্রাণীরই দেখা যায় শৈশব অতি সংকট কাল । এই অবস্থায় 
অধিকাঁংশ জীবের মৃত্যু ঘটে। এই সময় শরীর হূর্বল থাকায় রোগ 
ও শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান বড় কঠিন। নিয় স্তরের 
প্রাণীতে দেখা যায় মায়েরা প্রসব করেই হয় মরে যায় না হয় 
সন্তান ফেলে পালায় । এই অসহায় অবস্থায় যে কটি বাঁচে সেই কটি 


থাকে । পুর্বে আমর! দেখিয়েছি লক্ষ লক্ষ প্রাণী জন্মমাত্র মরে? হয় 
তত একটি কি ছুটি বাচে। 


৬৭২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্--১১শ সংখ্যা 


যে সব প্রাণীর অধিক সন্তান বাচে তারা হচ্ছে একটু উচ্চ 
স্তরের। উচ্চ স্তরের প্রানীর মধ্যে মাতৃ-ন্রেহ দেখা যায়, এই 
মাতৃ-ন্েহই শিশুকে ধাচিয়ে রাখে । যে প্রাণীর মধ্যে এই মাতৃ- 
ন্লেহ যত কম সেজাতি তত অল্প কাল স্থায়ী। 

গরু, কুকুর, বেরাল প্রভৃতি সব গৃহপালিত পশুর মধো এই 
মাতৃ-ন্সেহ কিছু কাঁলের জঙ্টা প্রবল থাকে । অতি নিরাপদ স্থানে 


প্রসব করলেও তারা তাদের সন্তান লুকাবার চেষ্টা করে; এবং 
গরু এমন কি তাঁর রাখালকেও তার সন্তানের কাছে গেলে মারতে 


আসে। এ সব হুল তার্দের প্রাচীন যুগের স্বভাবের নিরর্থক 
অভিব্যক্তি | 

গৃহপালিত পাখী যেমন-__টাঁকী, গিনিতে এই সম্তান-রক্ষা-বৃত্তি 
অতি মাত্রায় দেখা যাঁয়, কারণ তারা অতি অল্পদিন গ্রামবাসী 
হয়েছে? কিন্তু মুরণী, পাঁতিহাঁস এর! ঘেখালে সেখানে ডিম ফেলে 
রাখে । আর এক জাতের বড় হাস, তারা খাবার জন্যে তাদের 
বাসা ছেড়ে যাবার আগে বাঁলি ও কা/ঠফুটে! দিয়ে ডিম ঢেকে রেখে 
যায়। দেখা যাঁয় যে, বাসা ছাড়বার পূর্ববে বেশী জিনিয না পেলে 
অন্ততঃ কিছু না কিছু তার ওপরে চাপিয়ে যাঁবেই। প্রাচীন 
কালের নিয়ম, প্রয়োজন না! থাকলেও যেন কলের মত তাদের মধ্য দিয়ে 
বেরিয়ে পড়ে । 

খরগোসকে তুলো দিয়ে যতই ভাল বিছানা কয়ে দাও, প্রসবের 
সময় সে লোম ছিড়ে তার শিশুর বিছাঁন! করবেই। মাহুষের সঙ্গে 
বাস করে ও নানা সাহাঁধ্য পেলেও, তার প্রাচীন স্বভাবের জন্য 
মান্ুএ্র সাহায্য তার মলঃপুত হয় লা। মানুষের মধ্যেও ঠিক 
তাই। একটা খল মান্ুবকে তুমি ধত রকমেই সাহাঁধ্য কর না কেন, 
তার স্বভাবের জন্থ সে-সব কিছুতেই তার “মনঃপুত হবে লা। যখন 
সম্তান প্রসব করে তখন গৃহপালিত পশুদের প্রাচীন ন্বভাৰ 
বীআাকারে থাকায় তারা ভয়ানক হিংশ্রক হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ 
গরু তার শিংয়ের বড় বেণী ব্যবহার করে। তাই মানুষ যত্ব করে 
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অল্প শিংযুক্ত গরু বেছে নিয়ে শিংশৃণ্ঠ গরুর স্থষ্টি করবার চেষ্টা করছে) 
কারণ? মানুষ ত তাঁদের পালন ও রক্ষা করুছেই তখন তার অযথা শিংয়ের 
ব্যবহারের কি দরকার? যেমন ইংরাজ জাতি ভারতবাসীদ্দের রক্ষণা- 
বেক্ষণ করছেন বলেই তাদের নিরম্্থ করে দিয়েছেন । এতে তাদের 
আত্মরক্ষার জন্য আর যুদ্ধ করতে হয় না বটে, কিন্ত ধীরে ধীবে তাঁদের 
ক্ষাত্রবৃন্তি একেবারে লোপ পেয়ে ফাচ্চে। 

মায়ের হৃদয়ে ষে ন্হ, এ কেউ কাকেও শেখায় লি বা আবিষ্কার 
করেনি । বৈজ্ঞানিকের! বলেন, মাতৃ-হৃদয়ের এই বুন্তি বংশানুক্রমিক । 
কিন্তু মে প্রাবীর মতো গ্রাম মাতৃ-ন্সেহ দেখা দেয় তা কোথা থেকে 
এপে। ? যদিও এই বৃত্তির ইতিহাসের নির্দেশ করা যায় না, যর্দও 
এ হিমালয় পাহাড়ের চাইতে প্রাচীন, তবুও প্রশ্ন উঠে--এ বৃত্তি প্রথম 
মায়ের মনে ফুটে উঠলো কোথা থেকে ? যাহোক, এ বৃত্বিটি কিন্তু দ্বিপদ 
এবং চতুষ্পঙ্দে একই প্রকারের । বীর তার বাচ্ছাকে যেমন নিবিড় 
পেহ-বন্ধনে রেখে দেয়, আমাদের মাও ঠিক তেমনি করে রাখে। 

কিন্তু রক্খণাবেক্ষণের ভার এবং শ্রেহ মার চাইতে বাপেতে থাকাই ত 
উচিত ছিল। বাপ যখন সবল স্থস্থ তখন শক্রর হাত থেকে বাপ 
ফেমন রক্ষা করতে পারে মা তেমন ত পারে না। কিন্তু মাকে 
যেমন বাধ্য হয়ে সন্তানের কাছে-কাছে থাকতে হয় তেমন বাপের 
দ্ররকাঁর হয় লা। প্রসবের পর মার বেশী পরিশ্রম করবার উপায় 
থাকে না, কাজে কাজেই মাকে সন্তানের কাছে-কাছে থাকতে 
হয়। আর একটা কারণ, প্ররুতি মায়ের শুনে ছঞ্ধ দিয়ে ন্েহের 
উৎস খুলে দেন । কিন্ত ফের প্রশ্ন ওঠে, এ প্রেম-ঝরণার মূল কোথায় ? 
আর, প্রাণীর মধ্যে এ নিয়মের বাতিক্রমও দেখতে পাওয়া! যাঁয়। 
উঠ, পাখীর মা ডিমে তা দেয় নী" দেয়-বাপে। মাছের মধ্যে 
অনেক জাতির মায়েরাই ডিমের শক্র, ডিম পেলেই খেয়ে ফেলে, 
বাপই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে । 

ক্রমে যতই দিন যাচ্ছে ততই বাপ মায়ের স্রেচ কমে আনছে । কারণ, 
গ্রাম এথন নিরাপদ । কাজে কাজেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাপ মায়ের 
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কমে আসছে। এপ্দিকে বাপ মায়ের ব্যক্তিগত শিক্ষাদান ধীরে ধীরে 
উঠে গিষে, সামাজ্রিক শিক্ষা্দীক্ষার গ্রচলন বেড়ে যাচ্ছে । ছেলে- 
পুলের লালন পালনের ভার এখন প্রথম অবস্থায় ধাত্রীর নিকট, দ্বিতীয় 
অবস্থায় বিগ্ভালয়ে । পোষাক, খাওয়া দাওয়া, চিন্তা প্রভৃতি সবই 
আজকাল সাধারণ শিক্ষালয়ে শিশুকে শিখতে হয়। এই রকম করে 
বাপমায়ের কর্তব্য ধীরে ধীরে কমে আসছে,_এর ফল সঙ্গরাহিত্য 
হেতু বাপ মায়ের শ্রেছের হালি+-এবং স্মেহের অবসানে এই মন্ধুযা- 
সমাজ কি অবস্থায় দাডাবে তা আমর! এখনও ঠিক ঠিক কল্পনা] করতে 
পারিনা । কেউ কেউ বলেন, সমস্ত শিশু হবে দেশের (50906)? কোন 
ব্ক্তিবিশেষের নয়, বাপ-মা কেবল জন্ম দিয়েই থাঁলাস্‌। বাপ মার 
কাছে সব শিশ্তই সমান হবে, সাহাষ্য করতে চান সব শিশুকেই করতে 
হবে। সম্পত্তি নিজ্জের ছেলেপুলের জন্তে রেখে গেলে চলবে না, দিয়ে 
যেতে হবে দেশকে | 

সমাজ এমনি করে বদলাচ্ছে এবং বদলাবে । বেদের খাষিরা যদি 
এখন ভারতবর্ষে স্বর্গ থেকে বেড়াতে আঙেন তা হলে আমাদের নিরামিষ 
ভোজন এবং সাহেব পোষাক দেখে অবাক হয়ে যাবেন। মন্তু মহা- 
রাজকে দেখে দার্শনিক নীবে ( [516০ ) প্রাচীন বলে তাকে প্রশংসা 
করবেন, কিন্তু শূদ্রশিশুরা তার সমাজতন্ব শুনে বিদ্রপ করবে। জগৎ 
মানে-_গমলশীল, স্থ্টি--একটা চির পরিবর্তন । 

সঙ্গ থেকে ন্বেহ, মায়া, মমত| প্রভৃতি জন্মায় । ধার! এটা বোঝেন 
তাদের কাছে এ সবের মাধুর্য), মোহ অথবা যাছ থাকে না। অন্তরের 
বেন! থেকে যে-সব গ্েহ প্রভৃতি মধুর বৃত্তির আবির্ভাব হয় তারা সে- 
খুলোকে একটা মনের গড়া কল্পনা এবং সেই কল্পনাটা সত্য বলে 
মেনে নিয়ে স্থথ ছঃখ ভোগ করা, বে মনে করেন । সাধারণ লোকে 
শ্েহ, মমতা বা মনের বেদনার বশবর্তী হয়ে যে কাজ করে, জ্ঞানীর! 
তা যুক্তি ও কর্তব্য বোধে করেন। পুর্বে জ্ঞানের চট্চা কম ছিল। 
মুদ্রাযস্ত্র সাভাষো সেই জ্ঞান এখন সমাজের সর্ধবন্তরে প্রবেশ করে 
মানুষকে নানা প্রকারে অবিশ্বীসী করে তুলেছে, কাজেকাজেই বিশ্বাসের 
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ভিত্তিতে সুশৃঙ্খলিত সমাজ; ধন্ম সবই বদলে যাচ্ছে । এই পরিবর্তনকে ধরে 
রাখা বড় কঠিন। এরই ফলে দেখ যাচ্ছে, ব্রিপিটক, পুরাণ, বাইবেল 
এবং কোরাণের গল্পে লোকের অনাস্থা, স্ত্রী ও শুদ্র জাতির অন্ঠার্থানঃ 
অধিকারিবাঁদ না-মানা১ খাগ্াথাগ্ভ ও ম্পর্শ-দোষকে কুসংস্কার মনে করা, 
আধ্যাত্মিক ব্যবসায়ের একচেটে বন্দোবস্তকারীদ্ের এবং ধনীদের বিপদ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদাস্ত। বিজ্ঞান ও সাম্য-মৈত্রী-ন্বাধীনতা-মুলক সমাজের 
উপর লোকের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা-বৃদ্ধি। 


নায়কের অনুসরণ 


দেখ। যায়; একটা থোয়াড়ে বদি একপাল ভেড়া রেখে দেওয়। যাঁয়, 
গ্রবং তাদের যখন সকালে ছেড়ে দেওয়া হয় তথন সব ভেড়াঁগুলোরই 
চেষ্টা হয়ঃ আগে বেরুবার। হুড়কো খোলবার আগেই, তারা লাফ 
মেরে বেরিয়ে যাঁয়। ক্রমে ক্রমে পর পর সকলেই লাফাতে থাকে । 
তারপর যখন হুড়কে। খোল! হয়ে যায় তখনও আগের ভেড়ার 
মৃত পরের ভেড়াঁও লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে থাকে । অগ্রগামীর অন্ু- 
সরণ করা ভেড়ার একট৷ প্রবল বৃত্তি এ থেকেই আমাদের দেশে 
প্গড্ডলিক1 প্রবাহ” কথাটা হয়েছে । একটা ভেড়া রাস্তায় যেতে 
যেতে যদি শুয়ে পড়ে তবে সবগুলো পর পর শুয়ে পড়বে । এ রকম 
একট ব্যাপার আমর! প্রয়াগে থাকতে দেখি । যমুনার ব্রিজের ওপর 
দিয়ে প্রায় আড়াই শে' ভেড়া যাঁচ্ছিল। সাঁমনেরটা যেই হোঁচট 
লেগে স্তয়ে পড়লো আর সেই আড়াই শো ভেড়া পর-পর সমস্ত ব্রিজ 
জুড়ে শুয়ে পড়ল। যাতায়াত বন্ধ” চাবুক মাল্লেও ওঠে না। শেষে গরুর 
গাড়ি এনে রাস্তা পরিষ্কার কর! হয়। 

বন্চ অবস্থায় এরা বল করতো পাহাড়ে। পালান ছাড়া আত্মরক্ষার 
এদের আর কোনও উপায় ছিল না । সেইন্ঞন্ঠ অগ্রগামী সবল ভেড়! 
যে ভাবে পালাত পরের ভেড়ার! ঠিক তার অনুসরণ করতো । কত খানা- 
খডঢাই পার হযে ষেতে হোত, এক সঙ্গে সাম্না-সাষনি অনেকে যেতো বলে 
সামনের বস্ত তাদের ফ্েখ! অসম্ভব হয়ে পড়তে। । সেই জন্ত নায়কের 


৬৭ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


যথাযথ অনুসরণ ছাড়া তাদের বাচবার আর কোনও উপায় থাকতো! না। 
পশুদের মধ্যে এই যে. অনুমরণ-বৃতি দেখা ষাঁয় এটাও সেই বন্ট 
জীবনের অবশেষ । 

শুনতে পাওয়া যায়, চিকাঁগোতে নাকি এই নিরীহ পশুদের 
ইঈর্ূপ স্বভাবের স্থরধোগ নিয়ে তাদের একটির পর একটি করে বধ্য 
ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোত । তারা কোনও ওজর আপত্তি করতো না। 


অন্য পশুদের এ বৃত্তি নেই বাল তাদের বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যেতে খুব 
কষ্ট পেতে হয় । 

পূর্বোক্ত বৃত্তিগুলি বন্ত-জীবনের অবশেষ । কিন্তু আর এক রকমের 
অগ্গুকরণবৃত্তি জীবে দেখা যায়। (গুলো এই জীবনেই তার! অজ্ঞান 
প্রযুক্ত অনুকরণ করে থাকে । যেমন শিশু আধ আধ ভাষায় ছলে 
ছলে বই পড়ে, গাঁন করে, কাগজে হিজিবিজি লেখে | আমাদের বাকডে 
রিলিফ ক্যাম্পে একট বীর ছিল সেটা লিখতে গিয়ে কলম ভাঙ্গতো ও 
কালি ফেলতো, চেয়ারে বসে চা তেতো, ফেলে দেওয়া বিড়ি মুখে 
দিয়ে বসে থাকতো । “ফিভি' বলে একটা কুকুর আছে, যেই ছেলেরা 
রাত্রে শুতে যায়, সেও গিয়ে তাদের পাশে বালিসে মাথা দিয়ে 
শোয়। 

এ ছাড়া পশুদের আরও কতকগুলি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়, সেগুলে! ঠিক অনুকরণ কিনা বোঝা ঝড় কঠিন। বেলুড়-মঠে 
“কাপ্তেন” বলে একটা ফুফুর ছিল । খাওয়ার ঘণ্টা পড়লেই সেও সেই সঙ্গে 
চীৎকার করে উঠতো-_বোধ হয় বুঝতে পারতো খাওয়ার সময় হয়েছে। 
“ভোমরা বলে আর একটা ফুফুর ছিল, তাকে ন্বান করিয়ে দিলেই সে 
প্রসাদ পাবার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হতো-- সে হয়ত ধারণ| করে 
নিয়েছিল গ্লানের পর কিছু থেতে হয়,। তাঁকে যতবার সান করান 
ষেতো ততবার সে প্রপাদের ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হতো । উদ্বোধন- 
অফিসে “লিলি বলে একটা কুকুর আছে, সে খাগ্যখাঁদক সম্বন্ধ ভূলে 
খরগোসের সঙ্গে খেলা করে, তাদের থাচার মধ্যে গিয়ে বসে থাকে? 
তাদের ছানাদ্বের মাই দেবার চেষ্টা করে--সে বোধ হয় জানে এদের 
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অনিষ্ট করলেই ঠ্যাডান থেতে হবে । একবার খেলা করতে গিয়ে একটা 
খরগোঁস মেরে ফেলে, এবং অতান্থ ভীত হয়ে লেজ গুটিয়ে খাটের 
তলায় গিয়ে শুয়ে রইলো । আবার দেখ। গেছে মারতে গেলে ছুটে গিয়ে 
ওপরে শরৎ মহারাজের পেছনে গিয়ে লুকুতো- সে বুঝতো যে, 
এর কাছে গেলে মারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। 
বেলুড়-মঠে “গঙ্গা, বলে একট। গরু আছে সেও অপরের বাছুরকে ছুধ 
দেয়, প্রসব মাত্র অপরের বাছুরের গা চেটে দেয়। আরও অনেক ঘটনা 
আমরা প্রত্যক্ষ করেছি,-এগুলো তাদের অন্ুকরণ-বৃন্তি, না সঠজাত- 
জ্ঞান, ন! বুদ্ধি, ঠিক বলা বড় কঠিন। 
পাশ্চাত্যের কেউ কেউ বলেন, পশুদের আত্মা নাই; এগুলো কি 
তারই লক্ষণ? না একই জাবাঁত্মার, নিজ কর্্মফলে বছযোঁনি-দমণের 
ফলে, সকল অভিজ্ঞতা সংস্কাররূপে অস্তঃকরণে তোলা থাকে, উপযুক্ত 
অবস্থ! পেলেই সেই সংস্কার স্থতিবূপে আরূঢ় হয়ে মান্ুযকে কর্মে 
প্রবৃত্ত করায়,--তাই পশুর মধ্যেও অতি বড় সভোর ধর এবং অতি বড় 
সভ্যের মধ্যেও পশ্তর ধর্ম দেখা যাঁর। অসভ্য পশ্ততে যে কৃতজ্ঞতা, 
দয়া, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ, ভালবাসা প্রভৃতি যে দৈবী সম্পদ এবং সভ্য 
মানবে যে হিংসা, চৌধ্য, বিশ্বাসঘাতকতা! প্রসৃতি আম্মুর সম্পদ দেখতে 
প|ওয়া যায়_-এর কারণ কি? দৈবী সম্পদ যদ্দি ক্রমবিকাশের ফল হয় 
তবে সেগুলো অত নিম্ন শুরে দেখ! দিল কি করে? আর আস্মর- 
সম্পদ যদি নিয় স্তরের ধশ্ম হয় তবে সেগুলো এত প্রচণ্ড ভাবে সভ্য- 
মানবের মধ্যে বর্তমান কেন? একটা বাঘ তার শক্রকে নণ দিয়ে 
চেরে, আর সভ্য মানব বেয়নেট দিয়ে ফাড়ে, একটা প্লাওতাঁল হয়ত 
একটা লোককে গলা টিপে মারে, আর সত্তা মানব গ্যাস দিয়ে 
দ্রম বন্ধ করে দেয়, একটা বুনো হয়ত পাথর ছুড়ে একটা 
মানুষ খুন করে, আর সভ্য মানব উঠো জাহাজে চড়ে গেরস্তোর বাড়ীর 
ওপর বোঁম। ফেলে উন্নতিটা কোথায়? সভ্যতা এবং অসভাতা ত 
সমান ভাবে সব ঘুগেই রয়েছে । তবে কাল্চারের এত গর্ব কেন? 
বাস্থদেবা নন্দ 


দীপালি 


বৃথা তব দ্ীপালি উৎসব, 
বৃথা তব দ্রীপদদান সব, 
মূঢ় তুমি, একি আকিঞ্চন ! 
ক্ষুদ্র তব দীপের প্রয়াসে 
কতটুকু জাধার বিনাশে, 
ক্ষীণ জ্যোতি করি বরিষণ? 
ওই তব অট্টালিকা পাশে, 
লুকাঁয়েছে হঃখ, লাজ, ভ্রাসে 
অন্ধকারে মুন্সয় কুটীর ! 
অন্ধকারে ভর! দশদিক 
অমানিশ! স্তব্ধ অনি মিথ. 
ছেরে চেষ্টা ক্ষুদ্র জোনাকীর । 


চাই আলো, চাই আলো, কবি! 
আধারে ঘিরেছে আজি সবি 
অলগ্ী এসেছে ওই ঘরে; 
দীপকেতে রুদ্র ভান ধর? 
অলঙ্গমীরে দগ্ধ আজি কর, 
হীন স্বার্থ পুড়ে যেন মরে । 
হিংস!, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, দ্বেষ 
সে আগুনে হউক নিঃশেষ। 
ত্যাগ-দীপ দাও আজি জবালি; 
হেরি পৃত আলোকের রেখা, 
লক্ষ্মী, স্বপ্তি, শুত দিবে দেখা, 
ধন্ঠ হবে আজি এ দীপালি। 


শ্রীবিজয়গোপাল গান্গুলী 


ইউরোপে চাচ্ছিয়ানিটা 


। পূর্ববানতবৃত্তি ) 
চাচ্চিয়ানিটীর প্রতিষ্ঠা 


পশ্চিম-রোমকপাম্ীজো যে স্মস্ত জার্মীনদল শাসন করিত 
তাহাদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক নামক একটি শাদা অতিশয় বলশালী হইয়া, অন্ত 
সমস্ত দলকে পরাভূত করিয়া পশ্চিম ও মধ্য-ইউরোপে এক বৃহৎ সাম্রাজ) 
প্রতিষ্ঠা করে। এই শাখা রোমকচার্চের অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষক ছিল 
বলিয়া, বিশপ ও আচ্চবিশপগণ সাম্রাজা বিস্তারে ইহাকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন । কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ফ্রাঙ্করাজ ইটালীর এক সমুদ্ধসম্পন্ন 
প্রদ্দেশ জয় করিয়া তাহা চাচ্চকে দান করেন। এইকন্ধপে ফ্রাঙ্করাজ্য ও 
রোমকচার্চ অথবা ফ্রাঙ্করাজ ও পোপের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের হুত্রপাঁত 
হুইল। খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে খুষ্টমাসের সময় ফ্রাঙ্করাজ সার্লেমান্‌কে 
পোপ “রোমকসম্রাট” উপাধি দ্রান করিয়া তাহাকে রোমকসাআ্রাজযের 
অধীশ্বর-পদে বৃত করিলেন । তথন রোমকচা্চ ও রোমকসাত্রাজ্য, এই 
ছুই এর সহযোগিতায় থুষ্টীয় সমাজে এক নৃতন মতবাদের স্থষ্টি হইল, তাহা 
এই,-খুষ্বীয় সমাজের দুইটি প্রধান অঙ্গ । একটি-_6101১0191 বা পার্থিক 
অথব। রাষউনৈতিক, অন্তটি--9117710081 বা ধর্মীনৈতিক। রাজনৈতিক 
শাসনের জন্ত রাষ্ট-মহামগুল এবং ধর্মনৈতিক শাসনের অন্ত ধর্ম্মহামগুল 
শ্রীভগবান স্থজ্জন করিয়াছেন । রোমকসম্রা্টের উপর রাগঁ-মহামগ্ডল 
ব। সাআজ্যশাসনের ভার এবং ' রোমকপোঁপের উপর ধন্ম মহামণ্ডল বা 
ৃষ্টায় জনগণের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত 'করিবার ভার-__তিনিই দিয়াছেন। 
সম্রাট ও পোঁপ তাহার ছুই হস্তম্বর্ূপ। অতএব খুষ্টীয় সমাজের রাষ্ট্র ও 
ধর্ম বিষয়ক যাহা কিছু সমস্তই তাহাদের শাসনাধীনে চলিবে এবং 
তাহাদের আদেশ অমান্ত কর! ভগবদ বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে। 


৬৮৩ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


রোমকসাআজ্োর রাষ্্রবিভাগের উতর রোমকসম্রাটের এই অপাঁমান্ত 
পদগৌরব প্রজাবর্গ মানিয়া লইলেও, তাহার সর্বময় প্রভূত্ব তাহারা 
কখনও স্বীকার করে নাই' কিন্ ধম্মবিভাগে রোমকসমাজের উপর 
রোমকচা্চের সর্বময় প্রভৃত্ব প্রতিচিহ হঠয়াছিল। চার্চের শাঁখা- 
প্রশাথা তখন সমগ্র দাআাজ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন 
দেশে ও প্রদেশের প্রাদেশিক কেনে আর্চবিশপগণ থাঁকিতেন। 
তাহার্দের অধিকারে বিরাট ভূসম্পন্তি থাকিত। বড় বড় রাজগ্রতিভূর 
মত তীভারা রাজার হালে বাঁস করিতেন | তাহাদের ধন্্শাসনাধীন এক 
একটি ভূভাগের নাম ছিল__"ডাইওসিম্‌” ! [)190০56 ) 1 বহু যাঁজকমণ্ডলী 
তাহাদের অধানে থাকিয়া তাহাদের নির্দেশমত ধর্মশীসনকাধ্য নির্বাহ 
করিতেন । কোন দেশে বা প্রদেশে তহইজন আর্চবিশপ থাকিলে 
ঢইজনের মধ্যে একজনের উপর কর্তৃত্ব দেওয়! হইত । সমগ্র যাজক ও 
আর্চবিশপ অগ্ডলীর একমাত্র কর্তা পোপ- এই ভার নির্দেশ করিয়! 
দিতেন। তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তাহার বাণীই ভগবদ্‌ 
বাণী, স্ুৃতরাঁ" ভগবদ্‌ বাক্য যেমন মিথ্যা হইতে পারে না তেমনি তীহারও 
বাঁকা কখনও কোন রূপে মিথ্যা হইতে পারে লা- সর্ববদ| অভ্রান্ত, অতএব 
তাহার আদেশ ভগবানের আদেশের হায় |বনা বাকা ব্যয়ে ও বিনা 
বিচারে পালন করিবার জন্য সকলকে বাধা করা হইত | বদি বোমক- 
সম্রাট বা রাজন্যবর্গ কোন প্রদেশে কাহাকেও আঁর্চবিশপ নিযুক্ত করিতেন, 
রোমকযাঁজকসত্রাট পোপ আনুনঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি করিয়া সেই নিয়োগ 
অনুমোদন না করিলে তাহার কোনই মুল্য ব গুরুত্ব থাকিত না। 

পোপ, আচ্চবিশপ ও যাজকমণ্ডলী কেহই বিবাহ করিতেন না । 
সুতরাং কোন পোপের দেহান্তর হইলে সত্তর জন প্রধান যাজক কর্তৃক 
গঠিত একটি কমিটী হইতে পরবন্তী পোপ মনোনীত হইতেন। কমিটার 
এই সন্তর জন সভ্যের প্রতোকের উপাধি ছিল “কার্ডিনাল* । কার্ডিনাল- 
গণ নিজেদের ভিতর হইতেই কোন একজনকে উপযুক্ত বাছিয়। পোপের 
আসনে বসাইয়া দিতেন। 

সাধারণ যাঅকগণ গ্রামে গ্রামে গিয়া সর্বসাধারণের নিকট 


অগ্রহায়ণ ১০৩৪ ] ইউরোপে চাচ্চিম্ানিটা ৬৮১ 


“ক্রিশ্চিয়ানিটী” প্রভার করিয়। তাগার্দিগকে “চার্টিয়ানিটা'র অধীনে 
আনিতেন। কিন্তু এই “চার্টিয়ানিটা'র বাহিত্সে আর একটি ক্রিশ্চিয়ান 
ধর্মসম্প্রনায় ছিল । ভীহারা ছিলেন 'হার্মিট (72010) 1 তীহারাঁও 
বিবাহ না করিয়া মঠে বা আশ্রমে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন এবং 
অবসরকাল লোককল্যাণের জন্য (বিপন্নের সহায়ত, রোগী-পরিচর্য্যাঃ 
বিদ্ভাপান প্রভৃতি সমাজহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাদের 
অধীনে বহু হাসপাতাল, অনাথালয় ও বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। 
তাহাদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন যাহারা চিরজীব্ল সর্বদা এই 
সব কাজ লইয়াই থাকিতেন। ভীাহাদের ষাহারা অধ্যক্ষ, তাহারাও 
সম্মানে ও প্রতিষ্ঠায় রোমকআর্চবিশপগণ হইতে কিছুমাত্র ন্যুন ছিলেন 
না। ত্বাহাদেরও অধীনে প্রভূত ভূসম্পন্তি থাকিত। তাহাদের 
অনুষ্ঠিত সত্কর্ে আকৃই হইয়া, এ সমস্ত কার্যে ব্যয় নির্বাহার্থে ধনিগণ 
তাহাদিগকে বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি দ্রান করিতেন । হার্মট্গণ ছিলেন 
স্তায়নিষ্ট। পবিত্র, বিগ্তান্ুরাগী, সাধন-ভজনশীল এবং লোককল্যাণরত | 
তাহাদের সম্পত্তির বাৎসরিক যে আয় হইত, তাহার কতকাংশ তাহার! 
দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন । ঘাজকমণ্ডলীর সহিত 
হার্মিট্গণের বিশেষ সপ্ভাব ছিল। তাভাদের প্রচার কাধ্যে হার্জিট্‌- 
গণও সহায়তা করিতেন । অনেক সময় যাজকমণ্ডলীও তাহাদের মতামত 
লইয়া চলিতেন । এইরূপে ধীরে ধীরে হাবুম্টগণও চাচ্চিযানিটির অস্তহু কক 
হইয়া! গেলেন । স্বতরাং তাহাদের সম্পত্তিও চার্চের অধীনে আনপিল। 
রোষকযাজকসম্রাট পোপের অধীন্তা স্বীকার করিবার এবং তীহ।কে 
মানিবার কোন বাধাই হার্মিট্রগণের ছিল না, কারণ তিনি ভগবানের 
প্রতিনিধি, স্্তরাং সকলেরই অবগ্য মান্য | এখন হইতে, যাজ্কগণের 
সায় হার্মিটুগণের কর্মের প্রধান লক্ষ্য হইল--সর্ববাগ্রে পোপের ও চার্চের 
বার্ণরক্ষা, তারপর অগ্ঠ কাভ | হার্মিটুগণের ভূসম্পত্তি এবং সর্ববাঙ্গীন 
সহায়ত] পাইয়া, পোপের ও চার্চেব প্রতুত্ব ইউরোপের বহু দেশে অতি 
ক্রুত ছড়াইয়া পড়িল। 

হার্মিটুগণ পার্থিব জীবন ত্যাগ করিবার সময় ভ্রিবিধ প্রতিজ্ঞায় 


৬৮২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-১১শ সংখ॥ 


পস্পাপিস্পিিসিপসিসিপসিস্পিি সপসাসিসপসপিসিস্িটির সি ৯০৯৯৫৯০১৯ ৯৯৮৯৮ ৯৯০৯ সিসিসিসিউ্সিস্পিসাসিসিসিসিপিসিসাপিসাি১তিসিশী 





আবদ্ধ হইতেল, প্রথম-_-0117561 / পবিত্রতা ), দ্বিতীয়_-০৮৪:০ 
( দ্বারিস্ত্য), এবং তৃতীয়--01591577০6 ( অধ্যক্ষের আজ্ঞানুবর্তিত! )। 
হারুমিটগণ যখন চার্চের অন্তভুক্ত হইলেন তখন তাহাদের এই ত্রিবিধ 
প্রতিজ্ঞা, পোপ ও আর্চবিশপগণ নিজেদের যাজকমগুলীর মধ্যেও 
প্রবর্তন করিলেন, অর্থাৎ ষে কেহ বাঁক শ্রেণীভুক্ত হইতে আদিতেন 
তাহাকেই এই তিনটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত । ধর্মের শাসন যত দৃঢ় 
হয়, রাষ্রের শাসন ততদুর দৃঢ় হইতে পারে না) স্থৃতরাং হার্মিট ও 
যা্রকমণ্ডলীর এই অকপট আজ্ঞানুবর্তিতা, রোমকসাম্রাজযর বাষ্- 
পতি অপেক্ষা ধর্মপৃতি পৌপকে অধিক শক্তিমান করিয়া তুলিল। 
তখন হইতে সম্ত্রাটের সহিত পোপের মনোমালিন্ের হুত্রপাত হইল। 
এতদিন ছিল রোমকধর্ম্মরাজেতর (77075 [7019 [২০10817 [8:770176) দুইটি 
অঙ্জের দুইজন প্রভু, বাষ্্রের_সআট এবং ধর্মের--পোপ 1 ভগবানের 
ছইজন প্রতিনিধি এইরূপে তাহার রাজ্য শাসন করিতেন, কেহ কাহারও 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেন না; বরং পরস্পরের সহায়তায় উভয়েই 
শক্তিমান হুইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পোপের শক্তি এতদুর 
বাড়িয়! গিয়াছিল যে, রা্রনৈতিক কোন কোন বিষয়ে তিনি সম্াটকেও 
আর গ্রা্থ করিতেন না। পোপ বলিতেন, মানবের পাঁধিব জীবন 
হইতে ধর্মমজীবন শ্রেষ্ঠ, তিনি সেই শ্রেষ্ঠ রাজ্যের অধীশ্বর, স্থতরাং পাখিৰ 
রাজ্যের সম্রাটের আসন তাহার অনেক নিয়ে, অতএব তিনি তাহার আদেশ 
মান্ত করিয়া! চলিবেন কেন? এবং সমাটেরও তাহাকে কোন বিষয়ে 
আদেশ করিবার কি অধিকার আছে? রোমকসম্রাট সার্লেমান্‌ হইতে 
এ পর্য্স্ত সকল রাজাকেই তাহারা সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন 
এবং এখনও করেন, এইরূপে রাষ্ট্রীয় শাসনভার তাহারাই সম্রাটের হাতে 
দেন, সুতরাং সন্ত্রাট তাছাদেরই প্রতিনিধি--ভগবানের প্রতিনিধি নহেল। 
অবস্ত রোমকসম্ত্রাট, পৌপের এই দাবী মাদিয়। লইতে পারিলেন না । 
ফলে বাধিল যুদ্ধ। যুদ্ধে রোমকপোপই জয়ী হইলেন। যুদ্ধে জন্মী হইয়া 
পোপের ও যাজক মণ্ডলীর প্রভৃত্ব আরো! আশাতীত রূপে বাড়িয়া! গেল। 

( ক্রমশঃ ) চন্দ্রেশ্বয়ানন্দ 


স্বামী তুরীয়ানন্দের মহিত কথোপকথন 
১৯২০, ৫ই জুলাহ, সোমবার, সকাল 


তখন তিনি দাঁড়ি কামাচ্ছিলেন । স্ু-নমস্কার করুলেন । অ-- 
মভারান বল্লেন যে” কাদাবার, জল খাবার; হাতে আগুন-- 
এমন সময় কাউকে নমস্কার করতে নেই । 

স্বামী তু-_অর্থাৎ এমন সময়ে নমস্কার কর্বে যাতে বিদ্ব না ঘটে। 
পাশে নমস্কার করায় বল্লেন_পামনে নমস্কার করতে হয়, তাহলে 
দেখ! সাক্ষাত হয়। ত্তা লাল ত মলে মনেণ নমক্কাব কর! যায়। 
অনেকে বলে থাকে, অত ' বীধা । বিধিনিষেধ থাকা ভাল লয়__ 
স্বাধীনতা বাড়তে পায় না। ছেলেবেলায় কথাগুলো বেশ লাগত, 
ভাবতাম ঠিক কথা | যত বয়স বাড়ছে, দেখছি--ওগুলো কিছু কাজের 
কথা নয়, নেহাৎ 77070-52056 (বাজে কথা ।। অনধিকারীকে 
দিলেই জিনিস বিকৃত হয়; স্বাধানত। হয় না, উচ্ছ,জ্খলতা বাঁড়ে। তবে 
্রহ্মজ্ঞানী সমুদয় বিধিনিষেধের পারে । 


এ দিন-_বৈকাল ৫টা। 


আজ বিন্দু খিন্দু বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু গরম বড়ই যন্ত্রণাদায়ক । 
মহারাজ বারান্দায় 5835 ০2817এ । আরাম কেদারায়) বসে আছেন। 
বলছেন, বারান্দায় রাত্রিতে ঘুমুতে ভারি কষ্ট-_একটুও হাওয়া নেই। 
আর তুমিও যেমন ! শরীরের জন্ত কত করছে, কিছুতে কি কিছু হচ্ছে? 
শরীরং ক্ষণভঙ্ুরম্‌। 

উপস্থিত একজন সাধু কুমিল্লার বিরাগী ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা 
করায় বল্লেন, বৈরাগ্যবান বলে বাধ হয়। বাঙ্গল! দেশে এক 
মহাঁপুরুষের কাছ থেকে দীক্ষা! গ্রহণ ফৌরে প্রায় ১১ বৎসর যাবৎ 


৬৮৪ উদ্বোধন [২৯শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্য! 


তার উপদেশানুসারে জীবন কাটাচ্ছে । ভাল বলেই বোধ হয়। 
আর একদিন এসেছিল, সেই দিনই পরিচয় হয়েছে । অসিঘাটে থাকে । 

একটি বালক জাম পাড়ছিল। অনেকবার বিফল প্রযত্র হয়ে 
শেষে হই একটা জাম কুড়িয়ে পেলে। 

পূর্বোক্ত সাধুটি বললেন,-_মহারাঁজ, এ ছেলেটিকে আমাদের ওখানে 
( অনাথালয়ে ) রাখার প্রস্তাব হয়েছিল। 

স্বামী তু-আর একটি ছেলের কথা কা তোমাকে বলেনি? 
যে ম্যাটিক্‌ পাশ কোরে এখানে কলেজে পড়বে বলে আদতে চাঁয়। 
ভূমিকি বলেছ? 

সাধু-_ছোট ছেলেদের মধ্যে তাকে রাখ! যায় কিনা? তাকে না 
দেখলে কি কোরে বল! যাঁয়? ছেলেটির বয়স হয়েছে, তাঁর ভালমন্ 
যা হোক্‌ চরিত্র একট! গঠন হয়েছে, এ অবস্থায় তাঁকে বিশেষে করে না 
জান! পর্ধ)স্ত আমি ত বলতে পারিনে যে,সে ছেলেদের মধ্যে থাক । এখানে 
আস্‌লে তার জন্টে যা 7১০9 [১09551)16 তাই কোরে দেওয়া যাবে এখন । 

স্বাণী তু-আমাদের ইচ্ছা, যখন একটা প্রতিষ্ঠান আছেই তখন 
সেটা বেড়ে উঠুকৃ। তার বাঁড় বন্ধ করে রাখা ত আর ঠিক নদ্ন। 

সাধু- আমার ইচ্ছা, যাঁর! যথার্থ অনাথ তারা যদি কেউ এসে পড়ে 
তাকে অবপ্ত রাখতে হবে। কিছু টাকা পয়স! নিয়ে ছেলে রাখতে 
গেলে এথানে না৷ রেখে অন্তর বন্দোবস্ত করে দেওয়াই ভাল। 

স্বামী তু__সেবাশ্রমের ভাবট! দেশ নিয়ে ফেলেছে । দেথ না, কত 
সেবা-সমিতি হচ্ছে । এখন আর আমরা না| করলেও চলে। শরৎ- 
মহারাজের সঙ্গেও আমার এ সম্বন্ধে আলাপ হয়েছে। শিক্ষাসম্পর্কে 
এখনও আমরা কিছুই করে উঠতে পারিনি । কিন্তু এ কাজটার আর্ত 
হয়ে যাওয়া দরকার । 

সাধু মহারাজ, আমাদের সেবাশ্রমের অনাথালয়ের বারান্দায় 
বাহিরের ছাত্রদের নিয়ে আমরা ক্লাস খুলতে পারি, কিন্তু এতে 
এক গোলমাল হয় এই যে, ছেলেরা৷ নিজেদের স্বার্থ এত ভূলে বসে যে, 
ঘখন তার! বুঝতে পারে যে, বেতন দিতে হয় না, জরিমানাও দিতে 


অগ্রহারণ, ১৩৩৪ ] স্বামী তৃরীয়ানন্র সহিত কথোপকথন ৬৮৫ 


স্পসািস্িসিশসপিসপিসপিসপিসপসসপাসপস্পিসিপাসিসপসপপসিসিস্পিস্পিিসিসিপসিশিসশা  িপসাসপাপিসিপিসপ 


হয় না, তখন থেকে তারা আর নিয়মের বাধাবাধির ভেতর 
থাকতে চায় না। 

স্বামী তু__তাদের প্রথমটা সাবধান করে দিয়ে, যদি তাঁরা না 
শোঁধরাঁয় পরে তাঁড়িয়ে দ্দিলেই হল। ছু-_বাবুদেরও ইচ্ছা, এ রকম ইস্কুল 
হয়। মহেশ ভট্টাচার্য্য কুমিল্লায় জায়গ! দিতে চেয়েছেন-_মেকেেদেরটা ত 
খুলেই দিয়েছেন । এখন ছেলেদের জন্ত তেমন লোকই পাচ্ছেন না। 

তেমন লোকই দেখছি না। এখন ত কত গ্রেজুয়েট আস্ছে। 
তাঁদের সে ভাব কই? আমি সকলের কথা বলছি না, কিন্তু অনেকেই 
তেমন স্থবিধার নয়। তাঁদের মভলব যে, যখন ঘর ছেড়ে এসেছি, 
তখন আর খেটে ম্রবো কেন? বেটুকু যাঁর কান সেটুকু করে খালাস। 
আর দিব্যি রাধা ভাত! কিন্ত ঘরেতে বাপ-মা-ভাইদের সঙ্গে যেমন 
ছিল, ঠিক তেমনি যাঁরা ঠাকুরের জনকে আপনার জন ন| ভাঁবতে 
পারবে, আর সকল সেবকরা ভাই-ভাই-_-এ ভাব না আন্তে পারুবে 
তাদের কিছুই হবে না। এখন তবুও চলে যাচ্ছে, কিন্তু এঁরা গেলে 
যেকি হবে কে জানে? তখনই গোল। লোক তৈরী হচ্ছে ল। 
আবার কেউ কেউ বল্ছে, এ ত স্বামিজীর মতঃ ঠাকুরের মত নয়। 
আরে, স্বামিজীর মত কি ঠাকুরের মত থেকে আলাদা ? গো 
থাকে ত মিটিয়ে নে না। আলোচনা হওয়া ত খুবই ভাঁল।_-কে 
জান? ওরও এ মত। মাঁর বাড়ীতে যখন থাকতাম তখন আমার 
ভারি অসুখ । ওর সঙ্গে ভারি তর্ক হোত। কিছুতেই বুঝতে 
চাইতো না। আর এদের বল্লেও হবে না। ঘা মাথায় ঢুকেছে, অন্ত 
কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। আর বল্বে, আমরা নিজেরা ' আগে 
কিছু বুঝে টুঝে নিই, তারপর কাজ করবে! । 

আমি একবার খুব বলেছিলাম"। স-_-ও সেখানে ছিল, আর আমার 
কথাগুলেো৷ তাঁর খুব ভাগ লেগেছিল। কাজেই ফিরে গিয়ে আমার 
কথার উপর থুব চড়িয়ে আমি বা বলিনি, স--ওকে বলেছে। ও 
ত কেদ্দেকেটে প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখলো ॥ শেষে আমি উত্তর দিয়ে 
“দিলাম যে, ওর অনেক কথাই আমি বলিনি । 


৬৮৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_১১শ সংখ্যা 


এ৬সএসিসিপসিশিসি১এসপীর্সিসিতি ১৯৩৮৮১০৯৯৩৯ ৮৯৮৯০৯ ৯৯৩ নি82, ১ 


সবাই বলে, ধ্যানজপ কর্বো! । কিন্তু তাও কি করে ? আর ধ্যানজপ 
কি একমাত্র পথ? এখানে থাকবে ও এখানের ভাব মানবে না--এ 
ভারি অন্তায়। দেখতে হয়, ভাবটা! কি? মিশনের সব সুযোগ স্ুবিধা- 
গুলিও নেবে, অথচ ভাবটা যান্বে না! ম্বামিজীর যে ভাব-_একশবার 
আমি জন্মাব কেবল গরের সেবার জন্তট--এই ভাঁবটা ত নেওয়া! চাই ? 
তা নইলে এথানে কেন? বাইরেত ঢের ঢের সাধুসন্ন্যাসী আছেন! 
ভিক্ষা কোরে খাঁও, ধ্যান কর। 

নৃতন দলের মধ্যে যা দেখছি, স--ই বেশ ছোঁকর1, খুব উৎসাহ, 
তবে শরীরটা বিশেষ ডাল নয়। মহারাঁজকে বল্ল, “্ষা বল্বেন, 
তাই করবো । আর আমিনা পারি, তথন আপনাকে যেতে হবে।” 
সাহদ কোরে লেগে গেল--ভেতরটাও খুলে গেল। এরকম ভাবের 
সহিত কাজ কর্তে করুতে হঠাৎ এক সময় খুলে যাঁয়। কটা বাজল? 
গোবিন্দ? গোবিন্দ! এখন সরান করুতে যাই। 





প্রন্ম 


বঙ্গভাষাম়্ অঙ্গীল ও লালসাপূর্ণ কুরুচি সাহিত্যের আদি অ্রষ্টা কে 

বা কাহার? এই ফুরুচি যখন আমাদের নির্মল গার্হস্থ্য ধঙ্রে গ্রবেশ 
করিয়! তাহাকে দূষিত করিতেছে তখন সেই কারণ ধ্বংসের উপায় কি? 

শ্ীভারদাজ 


কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ 
( পুর্বান্থবৃত্তি ) 


২৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার পাঁচট! ত্রিশ মিনিটের সময় আমরা! জলজীবী 
হুইতে ধারচুল। যাত্রা করিলাম | এখান হইতে ধাঁরচুল1 যোল সতের মাইল । 
জলঙ্জীবীর মন্দির বড় রাস্তা হইতে বু নীচে বলিয়া মালপত্র লইয়া 
উপরে উঠিতে আমাদের বড় কষ্ট হইল। ধারচুলার রাস্তা মোটামুটি 
মন্দ নয়। তবে সময় সময় জোর বৃট্টি হওয়ায় বড় অসুবিধা! হয়। ভলা- 
জীবী হইতে পাঁচ মাইল যাইয়! একটি গ্রামে ক্নান শৌচাঁদি করিয়া কিছু 
জলযোগের পর আমরা আবার পথ চলিতে আরম্ত করিলাঁম। এই 
গ্রামে ব্রান্না করিয়| খাইয়া পথচল| উচিত ছিল। কিন্ত তাহা ন! 
করায় রাস্তায় ক্ষুধায় আমাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইল। সারাদিন 
অন্ন জোটে নাই । ' কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে ভুট্রার ক্ষেত আছে। 
ক্ষুধার তাড়নায় আমরা কীঁচ অষ্রার সদ্ধবহাঁর করিতে বাধা হইয়া- 
ছিলাম। রাস্তা অনেক সময়ে কালী নদ্দীর ধার দিয়াই গিয়াছে। 
অনুমান সাত মাইল চলার পর আমরা বালুয়াকোঁট পৌছিলাম। 
বালুয়কোটু গ্রামটি রাস্তা! হইতে সামান্ট দৃরে-_ উচু পাহাড়ে । সেখানে 
যাইলে বানা! করিয়া থাওয়া চলিত। কিন্তু আজই ধারচুলা' পৌছিব 
,মনে করিয়। খাওয়! হর নাই । সুতরাং কর্মভোগ অনিবাধ্য। বালুয়া- 
কোট এবং ধারচুলার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ভোটিয়াদের শীতকালে 
আসিয়া বাস করার উপযোগী কতকগুলি ঘর আছেন এই রাস্তায় 
কয়েকটি গ্রাম পার হইয়। একটি ছোট নদী পাওয়া যায়। এই ভাবে 
চলিতে চলিতে সন্ধ্যার কিছু পর্বে আমরা ধাবচুলায় পৌছিলাম 

ধারচুলা কালী নদীর সন্নিকটে অনেকটা সমতল ভূমিতে অবস্থিত । 
এখানকার উচ্চতা বোধহয় ৩৯০০ ফিটের অধিক হুইবে না। শ্রী্বকালে 
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২৮৯৯ সিসিটিপিসিস্পিসিসরত সি পা্িসািসি১৩৯৫৯৮৯৮িসি সিসি 


এখানে বেশ গরম পড়ে; আম, পেয়ারা ইত্যাদি ফল এখানে পাওয়! 
যায়। লোকসংখ্যা মন্দা নয়ঃ বিশেষতঃ শীতকালে । কারণ, তখন বহু 
ভোটিয়া পরিবার শীতপ্রধান অঞ্চল হইতে আসিয়া! এখানে বাঁদ করে। 
রাস্তা হইতে তাহাদের সব ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। এথানে কয়েকটি 
দোকান এবং একটি পোষ্ট-অফিস আছে। কালী নদীর অপর তীর-. 
বন্তী নেপাল রাজ্য রাস্তা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় । 








ধারচুলায় কালী নদীর উপর ঝোলা দিয়া লোক পার হুইতেছে। 

এখানে কালী নদীর দড়ির পুল আছে। স্থানীয় অভ্যস্থ অধিবাসিগণ ' 
এই সঞ্টাপর পুল দিয়! অনায়াসে যাতায়াত করে। দেখিলে অবাঁক 
হইতে হয়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মাঁনস-সরোবর ভ্রমণ ৬৮৯ 


ধারচুলা হইতে আড়াই মাইল দুরে আমাদের শরামরুঘ্ণ-তাপাবন। 
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাত্তর এবং পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় আমরা 'তপোবনে? 
পৌছিলাম। ইতিপৃর্তে কৈলাস দাওয়ার রাস্তায় “তপোবনে আমর! 
ছুই একদিন থাঁকিব বলিয়া পত্র দেওয়ায় সেথানকার আন্্যাসী মহা- 
বরাজগণ আমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমাদিগকে 
পাইয়া তাহারা খুব আহ্লাদিত হইলেন । এইবার নিজেদের স্থানে 
আসা গেল। হই একদিন নিশ্চিন্ত *ইয়া বিশ্রীম করা যাইবে। 
“তপোবন” নূতন প্রস্তুত হইয়াছে । আশ্রমটি কৈলাস যাওয়ার 
রাস্তায়। পাশেই কালী নদী। চারিদিকে উচু পাহাড়। “তিপোবনে”র 
নিকট “তপৌনী১ বলিয়া একটি উষ্ণ প্রস্রথণ আছে | £ভাপৌনী” হইতে 
“তপোবন' নামকরণ হইয়াছে । তপোবদের কাছেই খেলার রাস্তায় 
একটি জলপ্রপাত আছে । বর্ষাকালে সেই জলপ্রপাত বৃহৎ আকার ধারণ 
করে। শ্রীনতী রুমা দেবার নাম এই অঞ্চলে অনেকেই জানেন । তাহার 
মত ধর্মপ্রাণ এবং সেবাপসায়ণ! স্ত্রীলোক এদিকে বিরল। তিনি যে 
কত কৈলাসবাত্রীকে কতভাখে সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা 
নাই। তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় এবং রামকষ্জ-মিশনের জনৈক সন্যাদীর 
সহায়তায় আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । অপর একজন সদাশয়া 
ভোটীয়া রমণী “তপোঁবনে” একটি শিবালয় এবং ধর্ম শালা প্রস্তুত করা- 
ইয়া দিয়াছেন । “তপোঁবনে* নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য 
একটি দাতব্য চিকিৎসাঁলয় এবং অবৈতনিক স্কুল খুলিবার চেষ্টা 
হইতেছে । অল্পবিশ্তর কাঞ্জ আরম্তও হইয়াছে । এখানে আমর! 
একদিন ও একরান্পি বাস করি। ধারচুলা হইতে রাস্তার জন্ঠ চাল, 
ডাল ইত্যাদি রসদ কিছু কিনিয়া লওয়া হইল। “তপোবনে'র সন্ন্যালী 
মহারাঁজগণ আমাদিগকে নানা ভাবে সাহাযা করেন। এখানকার স্বামী 
বুদ্ধানন্দ আমাদের সঙ্গে কৈলটস-দর্শনে যাইবেন স্থির হইল। তাহাকে 
লইয়! এইবার আমকা চারিজন হইলাম। কুলী মাধোয়াকে তাহার 
পাওনা মজুরী চুকাইয়া দিয়! এইখানে বিদায় দ্িলাম। আমাদের 
মালপত্র লইস্া যাওয়ার জন্ত নৃতন ছুইজন ভোটীয়াল্‌ (নেপালী ) কুলী 
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ঠিক করা হইল। তাহারা আমাদিগকে গার্কিয়াং পর্যন্ত পৌছাইয়া 
দিবে। “ভপোবন” হইতে গার্কিয়াং ঘোড়ায় মাল লইয়া যাওয়া 
মুক্ষিল। ব্রাস্তা জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত খারাঁপ। 

২৫শে জুলাই, শনিবার, ছপুর বেল! খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম 
করিয়া আমরা আঁকার চলিতে আরম্ভ করিলাম । আমাদের পরের ্েজ 
খেলা এখান হইতে নাত মাইল । আমাদিগকে পূর্বক থিত্র জলপ্রাপাঁতটি 
পার হইয়া বাইতে হইল । রাস্তা কালী নদীর ধার দিদা । আধ মাইল 
যাইয়া দেখি, উপরের পাহাড় ধসিয়া পড়ায় রাস্তার চিহ্ত মাত্র নাই। 
কি করিয়া এস্তান অতিক্রম করা দার ভাবিয়া আমরা আকুল হইলাম । 
পাহাড় একদম থাড়।। নীচে শভীষণকায়া কালী নদী ভীম-বিক্রমে 
গর্জন করিতে করিতে ঢলিয়াছে। কোথাও পা রাঁধিবার জো নাই। 
একট চাপ দিলেই মাটি এবং পাঁথর সরিয়া যাঁয়। তারপর উপর হইতে 
যখন তখন বড বড় পাঁথব ধসিয় ছুটিয়া আসে । কুলী হইজন অনায়াসে 
এইস্থান অতিক্রম করিয়া গেল । আমরা চারিজন তি কষ্টে এ স্কানটি 
পাঁর হইলাম । আন্দাঙ্র একশত গজ স্কাঁন পার হইতে আমাদের এক 
ঘণ্টার উপর লাগিয়াছিল। অতঃপর অনেক দূর পর্যযস্ত ভাল রাস্তা 
পাওয়া যা নাই | শেবের দিকে চড়াই বেশী। সন্ধার সময় আমরা 
খেলায় পৌছি। থেলায় একটি পোষ্ট-অফিস আছে। আমরা 
পেনশনপ্রাপ্্ পো্ট-মাষ্টীরের বাঁড়ীত্র এক বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। 
এপাঁনে খুব ভাল গাওয়া! ঘী পাওয়া মায় । গ্রপান হইতে রাস্তার জন্য 
আমরা কিছু ঘী কিনিয়া লইলাম। এথানে একটি ছোট দোকাঁন9 
আছে। 

পরদিন খুব সকালে আমরা আবার পথ চলিতে আরস্ত করিলাম। 
আমাদের পরের ষ্টে্স প্গুঃ খেলা হইতে অস্ঈমান আট মাইল। প্রথম ছুই 
মাইল একদম উতরাই--ধবলী নদীর পুল পর্য্যন্ত । এখানে প্রাতরাশ সারিয়া 
পুল দিয়া ধবলী পার হইরা আমরা চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম। 
ধবলী খালিকট! যাইয়া কালীর সচিত মিলিত হইয়াছে । এই রাস্তায় 
পানীয় জলের বিশেষ অভাব । অদূরে স্থানে স্কানে ছোট বড় জলপ্রপাত 
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দেখিতে পাওয়া নায়। কিস্ত সেই ২ স্ব জায়গায় যাওয়া সহজ নয়। 
পিপাসা পাওয়ায় আমাদের একটি কুলী কষ্ট করিয়া দূর হইতে এক কমগুলু 
জল লইয়া আপিল । দুই এক জায়গায় রাস্তা ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ায় কিছু দূর 
ঘুরিয়া যাইতে হইল। চড়াই শেষ করিয়া মাইলখাঁনেক সমান রাস্তা । 
তারপর পঙ্গু গ্রাম। পশ্থুতে ঢুকিবার পূর্বে রাস্তার ধারে একটি বাঁধান 
পানীয় জলের ধাঁরা আঁছে। পঙ্গু হইতে ভোটরাজ্য আরস্ত হয় । ভোটরাজ] 
চাঁরিটি পটিতে বিভক্ত, বথা__চৌদাস, ব্যাস, দরমা এবং জোভার। দষ্ছু, 
চৌদাঁস পটির অন্তর্গত। জ্রোহার এবং দরম! আমরা অদূরে রাঁখিয়] 
আসিয়াছি। চৌদাস পার হইয়া) ব্যাস_আরও উপরে । পু গ্রামটি 
বেশ বড়। এখানে আমরা এক প্রধানের বাড়ীতে উঠি। প্রধান, 
কয়েক বৎসরের পুর্বে মারা সান। ত্বাহাঁর স্ত্রী জীনিতা আছেন । 
বাহার সন্তানাদি নাঈ। অবস্থ] বেশ ভাল। শুনিলাম, তিনি নাকি 
স্থানীয় স্কুলের অন্ত নিজের ছুঙল। বাঁড়ী শীঘ্রই ছাড়িয়া দিবেন । পঙ্থুর 
স্কুলে উচ্চ প্রাইমারী ট্টাপ্ডার্ড পধ্যন্ত প্ড়ীন হয়। পর্ব গ্রামটি অতাস্ত 
অপরিষ্কার । পিশ্ত এবং মাছির এখানে অবাধ রাক্সত্ব। দিনের বেলায় 
মাছির জালায় বসা দায় না, বাকিতে পিশুর জালায় ঘৃম হয় না। 
ভোঁটিরারা শঙ্কর-জাতি। ইহাদের ধমনীতে যেমন এদেকী 
পাহাঁভী রক্ত গাছে, তেমনি তিববতী বন্তও আছে। ইহাদের চেহারা, 
ধর্ম এবং আচার বাবহার দেখিয়া আমাদের এই ধারণ! বদ্ধমূল হয়। না 
ইভারা এদেশী তিন্দু, না ভিব্বতী বৌদ্ধ। ইহাদের গায়ের রং 
সাধারণতঃ তাঅবর্ণ, নাঁক ঢ্যাপটা এবং চক্ষু ছোট। ইহারা পরিশ্রমী, 
সরল এবং অতিথি-সংকার-পবায়ণ ; ইহারা অনেকেই ব্যবস্থ! করিয়! ভ্রীবিকা 
অর্জন করে । চাঁষবাসও আছে। ভোটিয়ারা পশম দিয়! নিজেদের 
ব্যবভারের জন্য কম্বল, আলোয়ানঃ আসন, মে।জা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। 
সময় সময় এই নব জিনিষ অল্প পরিমাণে নীচেও চালান হয়। ব্রাস্তায় 
দেখ! ঘাঁয়, চলিতে চলিতে ভোটিয়ার! টেকো দিয়া সুতা কাটিতেছে। 
মহাত্ম। গান্ধী ভোটে আসিলে ইহাদের এই শ্বাবলগ্থন দেখিয়া নিশ্চয় খুব 
খুসী হইতেন। ইহাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও পান-দোঁষ প্রবল। ছুপুর 
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সপ 


বেলার আহার পঙ্ুতে সারিয়া, বিকাল বেলা শোশার দিকে যাত্র! 
করি। 

পঙ্গু হইতে শোশা আড়াই মাইল। প্রথম আধ মাইল উত্রাই 
করিয়া, একটি ছোট নদী পার হইয়। চড়াই আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় 
আমরা শোশায় পৌছিলাম। চড়াই শেষ করিয়া! পাহাড়ের মাথায় 
খানিকট! সমান জায়গায় এই গ্রাম। গ্রামটি সমুদ্ধিশালী বলিয়া! মনে 
হুইল। আমর! পাটোয়ারী খোপাঁলসিং (কুশলশিং ?) এর বাড়ীতে 
উঠিলাম। খোশালশিং লৌকটি বেশ ভদ্র, আদবকায়দ। ছুরস্ত । আমাদের 
খুব আদর যত্র করিলেন। আমাদের রাত্রিবাসের জন্ত একটি পরিফার ঘর 
ছাড়িয়া! দিলেন । গিয়াই আমরা ছুগ্ধসংযুক্ত চা পান করিলাম তারপর 
রাত্রিতে ঘী, মাখন, রুটি, দ্বইটা তরকারী এবং ছুধ। নীচের অন্ান্ত 
জায়গার তুলনায় এখানে রাত্রে বেশ শীত বোধ হইল। যাত্রীদের 
থাকিবার অন্ত এথানে একটি ধর্মশাল। আছে। 

২৭খে, জুলাই সোমবার অতি প্রত্যুষে আমরা তীল্জার দিকে ধাত্র। 
করিলাম । শোশা হইতে তীজা তিন মাইল। সুতরাং তীজায় পৌছিতে 
আমাদের আন্দাজ এক ঘণ্টার বেশী লাগে লাই । প্রথম সামান্য চড়াই, 
তারপর বাকী রাস্তা উতৎ্রাঁই। তীজা যাইতে হইলে বড় রাস্ত৷ হইতে 
লামিয়া অন্ত রাস্তায় যাইতে হয়। আয়ার ছিলেন পিছনে, আমরা! তিলজন 
এবং কুলী ছুইঅন আগে চলিয়া আপিয়াছিলাম। আয়ার একা রাস্ত 
ঠিক করিতে ন! পারিয়! অন্য রাস্তায় চলিয়া যান। এ দিকে আমর! 
তীজা পৌছিয়| তাঁহার কোন খবর ল! পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম । 
কোথায় গেলেন আয়ার ? কি হইল? না আছে তাহার সঙ্গে গরম কাপড়, 
না কাছে খাবার। তাহাকে পিছনে ফেলিয়া! আমরা কেন আগে চলিয়া 
আসিলাম? কত দুশ্চিন্তা মনে উঠিতে লাঁগিল। কত গাকাশ পাতাল 
ভাবিতে লাগিলাম । ভগবাঁন্‌ করুন যেন কেণন হূর্ঘটলা না হয়! অনেকক্ষণ 
অপেক্ষা করা গেল । তবুও আয়ার আসিলেন না । অবশেষে তিনি বড় বাাস্তা 
দিয় গল্লাগড়ের দিকে চলিয়। গিয়া থাকিবেন অনুমান করিয়া তাহার অন্য 
কম্বল, ওয়াটার্প্রফ ১ মোমবাতি, এবং কিছু খাবার দিয়! একটি লোককে. 
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এ দিকে পাঠান হইল। বিকাল বেলা খবর পাওয়া গেল, একটি লোক 
আয়ারের মত পোষাকপরা এবং খ্ররকম চেহাঁরান একজন ভদ্রেলৌককে 
গল্লাগড়ের পিকে ঘাঁইতে দেখিয়াছে। এই সংবাদে আমাদেন দুশ্চিন্তার 
কতকটা লাঘব হইল । তীজায় আমরা তোটীয়া সওদাগর লালসিং 
পাতিয়ালের বাড়ীতে উঠিলাম। লাঁলসিং আমাদের পূর্বসরিচিত | 
তীজার কাছেই ছুই তিনটি গ্রাম আছে। কাছে কোন দোকান নাই। 
স্থানটি অত্যন্ত অপরিফাঁর। বাঁড়ীর কাছে রাস্ত দিয়! চলা হুষ্ধর । 
এখানে ও পঙ্গুর মত মাছি এবং পিশ্ুর দৌরাত্ম্য । এখানে রাস্তার ছুই 
ধারে বিচুটিগাছ খুব | লালসিং পাতিয়ালের অবস্থা এক কালে খুব ভাল 
ছিল। ভোটে তাহাকে অনেকেই জানে । তিনি আমাদের মথোচিত 
আদর ঘত্ব করিলেন। এখানে একটি স্কুল আছে। এখানে এক বাত্রি 
কাটাইয়া পরদিন সকালে আমরা গল্লাগড়ের দিকে রওনা হইলাম। 
রাস্তার জন্য কিছু রসদ এখান হইতে কিনিয়া লওয়া হইল । 

তীক্কা হইতে গল্লাগড় বার মাঁইল। খান্কটা সমান রাস্তা । 
তারপর আড়াই মাইল বেশ চড়াই । জায়গায় জায়গায় পাথরের সিঁড়ির 
মত আছে। চারিদিকে বেশ জঙ্গল। বিচুটিগাছও অপর্যাপ্ত । তিন 
মাইল উত্রাই করিয়। একটি ছোট নদী পাওয়া যায়। কাছে একটি গ্রাম 
আছে। গ্রামে বেশ ভাল গাওয়। ঘী পাওয়া যায়। আমর! কিছু 
কিনিলাম। নদী পার হইয়া আবার চড়াই । অনুমান, ছইটার সময় 
আমর! গল্লাগড়ে পৌছিলাম। এখানে রাস্তার ধারেই একটি ধর্মশাল! 
আছে। কিন্ত উহা অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া আমরা নিকটেই লালসিং 
নামে এক রুষকের ঘাসের ছাপ্পরেই আশ্রয় লইলাম । সেখানে গিয়া দেখি 
আয়ারও রহিয়াছেন । তাহাকে দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল 
ন।। তাহার কাছে অনেক কথা শুনা! গেল। তাহার মুখে মগ্ডলমহাঁশয় 
বলিয়া এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কথা শুনিলাম। মগ্ডলমহাঁশয় 
কৈলান এবং মানস-সরোবর দর্শন করিয়। ফিরিয়। যাইতেছিলেল। 
ব্বাস্তায় আফ্কারের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। লিপুলেক্‌ পাসে 
ঠাণ্ডায় তাহার পায়ের বুড়া আঙ্কুল খসিয়া পড়িয়াছে। চেহার! 
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অত্যন্ত খারাপ হয়া গিয়াছে । অগুলমহাশয় মারাবতী হইয়া 
কৈলাস গিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। 
তাহার কথা শুনিয়া অতিশয় ছুঃখিত হইলাম। লালসিং গরিব কষক 
হইলেও অতি চমতকার লোক । আমাদের অত্যন্ত যত্র করিল। আমর! 
তাহার আতিথেয়তায় অতিশয় খুসী হুইয়াছিলাম। জটাজুটসমস্থিত 
বাবাজী আনন্দ সিং বলিয়া এক পাহাড়ী সাধুও সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। বাবাজী অত্যন্ত কঠোরী, ফলমূল ছাড়া কিছু আঁহাঁর 
করেন না। তাহার পরণে শুধু কৌপীন, পিঠে একটা বোচকা এবং 
একটা কম্বল । বেচক্রায় তাহার নিত্য বাবহার্ধ্য দুই একট। জিনিষ, 
একটা টেকে। এবং কিছু তুলা রহিরাছে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতের 
লোক । অবসর পাইলেই টেকে! দিয়া সত কাটেন । খদর ছাড় 
কিছু পরেন না। তিনিও আমাদের মত কৈলাসযাত্রী। তাহার 
সাজসরঞ্জাম দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম । এই সামান্ত 
জামা-কাপড় লইয়! লোকটি কি করিয়! কৈশাস দর্শন করিয়! ফিবিবে? 
না আছে তীহার টাকা পয়সার সম্বল! আমরা সকলে সেই ঘাসের 
ছাপ্নরে কোন রকমে রাত্রি কাটাইলাম। আগামী কাল নিপ্লানীর 
চড়াই--সেরকম চড়াই কৈলাসের ব্রাস্তায় হিমালগেতে আর কথনও 
আমাদের করিতে হয় নাই । পাহাঁড়টি সারারিনের রাস্তা । আগা- 
গোড়া ভীষণ চড়াই এবং উতরাই। ছুই তিনটি গুহা ছাড়া কোথাও 
থাকিবার স্থান নাই | এই রাস্তায় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। তাই 
নাম হইয়াছে নিপানী বা নিপ্লানী । রাস্তায় খাওয়ার জন্য রুটি, তরকারী, 
কমগুলু ভরিয়া! জল ইত্যাদি সঙ্গে রাখিতে হইবে । রাত্রে অল্প অল্প বৃষ্টি 
হইল। সকালেও বৃষ্টি । 

মালপত্র গুছাইয়া নরটার পর বৃষ্টি থামিলে আমর1 যাত্রা করিলাম। 
পরের ষ্টে্জ মাল্প! বাঁর মাইল দুরে । মাঝখান নিপ্লানী ৷ এই রাস্তার কথা 
স্মরণ হইলে বুক এখনও কাপিয়। উঠে। থানিকটা সমান রাস্ত| যাইয়া তার 
পর নিপ্লানীর চড়াই থ্মারস্ত হইল। রাস্তা একদম খাড়া এবং অতি সরু । 
'ছুইধারে বিছুটি গাছ। তারপর্ধ এক পা চলিতেই অসংখ্য জোকের 


সারার ১৩৩৪ রা ীনিরি ও মানস-সরোবর ভ্রমণ ৬৯৫ 


আক্রমণ | তবে ধ চলিবার, সময় বৃষ্টি না হওয়ায় কহকটা রক্ষা, । আড়াই 
মাইল একট! চড়াই শেষ করিয়া আমর! কিছু খাইয়া লইলাম। পাহাড়ে 
চলিবার সময় পেট খালি বাঁখিতে নাই । স্ৃতরাং চলিতে চলিতে ক্ষুধ! 
পাইলেই আমরা কিছু খাইয়া লইতাম। তারপর উত্রাই পাচ ছয় 
মাইল। আগাগোড়া সিডির মত রহিয়াছে । চলি চলিতে পায়ে 
এবং হাটুতে ব্যথা হইয়া! যাঁয়। সময় সময় দম লইবার জন্ত আমর 
অল্পক্গণ বিশ্রাম করিতে লাঁগিলাম । বাবাঁজীর বেশ স্মরণ-শক্তি। গীতা 
এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে অনেক শ্লোক তাহার কণ্ঠস্থ আছে। পথ 
চলিতে চলিতে তিনি এই সব শ্রোক আবুত্তি করিয়া শ্ুনাইছেন | এই 
জন্ত আয়ার মজা করিয়! তাঁহার নাম দিয়াছিল “৬৬৪)17105 ৬০080195 
(চলমান বেদান্ত )। এই রাস্তায় তিনিও শ্লোক আবৃত্তি কবিয়া শুপা ইসা 
আমাদের আনন্দ বদ্ধন কবিতেছিলেন । জায়গায় জায়গায় রাস্তা এত 
সরু এবং সঙ্কটজনক যে, গড়াইয়া হাজার ফিট নীচে খরআোতা! নদীগর্ভে 
পড়িয়া যাঁওয়। কিছুই আশ্চর্ধা নয়। সেই সব স্থানে দাড়াইয়া নাচে 
তাকাইলে মাথ। ঘুরিয়া যায়। পাঠক-পাঠিকাগণ, একবার মানদপটে 
কল্পন। সহায়ে এই রাস্তার একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিন। তাহা 
লইলে আমাদের ছুরবস্থার কথা ভাবিয়া আমাদের উপর সহানুভূতি ন! 
করিয়! থাকিতে পারিবেন না । কিন্তু ভোটিয়াল্‌ কুলীরা পিঠে পর্নত্রিশ সের 
অথবা একমণ বোঝা লইয়া অনায়াসে এই সব রাস্তায় চলে। দেখিয়া 
অবাক হইতে হয়। কি কৌশল ইহাদের! কি শক্তি ইহাদের! একটি 
নবীর ধারে যাইয়। বড় বড় পাথরের উপর বসিয়া আমর! সকলে আহারাদি 
করিলাম । এই নদীটি আমাদিগকে পার হইয়া যাইতে হইল। সন্ধ্যার পূর্বে 
পরিশ্রান্ত হইয়৷ আমর! মাল্লায় পৌঁছি। এখানে কাছে কোথাও লোকালয় 
নাই। রাস্তার নিকটেই পোষ্টেল রাণারের (205091 £9102707 থাকার 
অন্ত ঘাঁসের একটি ছোট ছাপ্পর আছে । আমর! সেখানে আশ্রয় লইলাম | 
বাস্তবিক নিপ্পানীর রাস্তা ঠিক আসল রাস্তা নয়। নিপ্লানীর নীচে দিয়! 
কালী নদীর ধারে ধারে ধে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তাই আদল রাস্তা । 
লেই বস্তায় এত চড়াই উৎরাই লাই বলিয়া এইন্ধপ কষ্ট হয় না) 


৬৯৩ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ---১১শ সংখা 
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সেই রাস্তায় কালী নদীর উপর একটি পুল আছে। পুল পাঁর হইয়! 
চলিতে হয়। কালী নদীর এত ভীষণ শ্োত যে, প্রায় প্রতি বৎসরই 
বর্ষাকালে সেই পুল ভাঙ্গিযা যায়। ছুর্ভাগযবশতঃ আমাদের আসিবাঁর 
কিছুদিন পূর্বে সেই পুল ভাঙ্গিয়! ঘাঁওয়ায় আমাদিগকে ঠেকিয়। নিপ্লানী 
অতিক্রম করিতে হইল। 

৩*শে জুলাই, বৃহম্পতিবার অতি গ্রত্যুষে মাল্প! হইতে আমর] বুদির 
দিকে যাত্রা করিলাম । মাল্লা হইতে বুদ্ধি সাঁত মাইল । অনেকটা রাস্তাঁই 
কালী নদীর ধার দিয়া। এই বাস্তায়ও চড়াই উত্রাই আছে। তবে 
খুব কষ্টকর নয়। মাল্সা হুইতে সামান্য দরে রাস্তার ডানধারে ঠিক 
কালী নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড এবং চমৎকার গুহা আছে। ফিবিবার 
রান্ডায় এই গুহায় আমরা এক বাতি বাঁস কবিয়াছিলাম। গুহাটি গত 
বড় যে, উহাতে দশ বার জন লোক অনায়াসে আশ্রয় লইতে পারে। মাল্লা 
হইতে বুদির ক্লান্ত ভূই এক জাঁয়গাঁয় অত্যন্ত খারাপ এবং সরু । অতি 
কে সেই সকল স্থান পার হইতে হয়। পা একটু পিছলাউয়া গেলেই 
জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে। অনেক সময় সেই সক্ষটাপর স্থান 
এড়াইবার জন্য আমরা দূর দিয়! ঘুরিঘা যাইতাম ! দ্রই এক জায়গায় 
উপর হইতে জ্রলের ধার আসিয়! পড়িতেছে । মনে আছে, এই রকম 
একটা স্থান পার হইতে যাইয়া আমাদের জামা, কাপড়, ছাতা 
থোলা থাকা সত্বেও একেবারে ভিজিয়া গেল। সেখানে মুসলধারে 
অবিরল যেন বৃষ্টি হইতেছে । বুদির কাছে একটি নদী এবং কয়েকটি 
ধারা আছে। নদীটি যাইয়া কালীর সঙ্গে মিশিয়াছে। বারটার সময় 
আমরা ঝুদি পৌছি। বুদ্দির কাঁছেই একটা ধারায় নান করিয়া লইলাম। 
বুদ্দির উচ্চতা অনুমান ৮*** ফিট । বুদ্ধিতে একটি ক্কুল এবং ধর্শাশাল! 
আছে। এখানে পঁচিশ ত্রিশ ঘর লোকের বাস। আমর! ক্কুলের 
প্রাঙ্গণে আহারাদি করিয়া! বিকাল বেলা গার্কিয়াং যাত্রা করিলাম । 

বুদি হইতে গার্বিয়াং অনুমান চার মাইল। প্রথম দেড় মাইল 
চড়াই করিয়া বেশ সমতল ভূমি পাওয়া বায় । সবুজ ঘাসের মাঠ। মাঠে 
নানা রকম ফুল ফুটিয়া আছে। তাহার মধ্য দিয়! রাস্ত! গিয়াছে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ ৬৯৭ 


 সপেপোশিপীশশিশীশীশাশাশিশীশীশীশশিশিশিীিীশী শশী শী িতিশি পিট ১ ১০১৯৯ শিট লি ২ রি 


বহুদিন এমন সমতল স্থান দেখি নাই । তাই রেখিয়। বড় আনন্দ হইল। 
এখানকার দৃপ্ত অতি মনোরম, একেবারে অন্য রকমের । চাঁরিদ্দিকে 
ছোট ছোট দেওদার গাছ। অন্তান্ত গাছ অতি কম। স্থানটির নাম 
ছালেক্‌। এখানে শীত অপেক্ষাকৃত বেশী। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ১০০০* ফিটের কমনয়। ছুই একটি ছোট নদী পার হইয়া 
আমাদিগকে ঘাইতে হইল । সন্ধ্যার পুর্বে আমরা গাব্ধিয়াঁং পৌছিলাম । 

গার্ব্িয়াংংএও বেশ শীত। এখানকার উচ্চতাঁও ১৯৯** ফিট। 
স্কানটি সমতল। সম্মুথে কালী নদী এবং অপর 'পারে অতি সুন্দর তুষারা- 
তত পর্বতশৃঙ্গ । চারিদিকে উচু উচু পাহাড় । 





গার্ধিয়াং হইতে তুষারাবৃত পর্বতশুঙ্গের দৃশ্ত 


৬৯৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ _-১১শ সংখ্যা 


গার্বিয়াং ব্যাস-পট্ির অন্তর্গত একটি বড় গ্রাম, ভোটিয়াদের একটি 
মস্ত আডড! । এখানে বন ভোটিয়া পরিবার বাস করে। অবশ্য আমরা 
ষখন যাই তথন অনেক পরিবারই ব্যবসাব্যপদেশে তিব্তৈে চলিয়! 
গির়াছিল। এখানকার ধর বাড়ীগুলি বেশ বড়। অনেক বাড়ীই 
ছুতলা। ঘরের দরম্সা জানালায় অনেক কারুকার্য রহিয়াছে, কাঠের 
উপর খোদাই করা । এখানে একটি পোষ্ট অফিস, একটি স্কুল এবং 
কয়েকটি দোকান আছে! পোষ্ট-অফিস এবং স্কুল একই বাড়ীর বিভিন্ন 
কামরায় । এখানে একটি ডাক্বাক্ষলা আছে। রাস্তা ঘাট অত্যন্ত 
অপবিজ্ার ! ব্েখানে সেথানে আবজ্জনা এবং ময়লা পড়িয়া আছে। 
আমাদের আশ্রয়স্থান স্কুলবাটী। যখন আমরা স্কুল প্রাণে পদার্পণ 
করিলাম তখন ছেলেরা কোতুহলাক্রাস্ত হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া 
দাড়াইল। জটাভুটসমন্িত বাবাজী আনন্দ সিং তাহার ধ্বজ। উদ্ধে উত্তোলদ 
করিয়া সগর্ষে ভারতমাতা। এবং মহাত্মা! গান্ধীর জয় ঘোষণ! করিলেন । 
ছেলেরাও তাহার সঙ্গে স্থুর মিলাইয়া বলিল, “ভাঁরত-মাতাকী জয়, 
গান্ধী মহাঁরাজকী জয়।” বাবাজীর চেহারা, পোষাক, নিশান এবং 
টেকো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমরা পৌছিয়া দেখিলাম, 
ছুইজন পুরুষ-সাধু এবং ছইজন স্ত্রা-সাধু এই মাত্র কৈলাস হইতে 
ফিরিয়াছেন। ঠাগ্ডায় একজন সাধুর পা অত্যন্ত জথম হইয়া গিয়াছে। 
স্ত্ী-সাধু ছুইজনও বেশ কাহিল হইয়া গিয়াছেন। 
গার্ষিয়াং-এ আমর! তিন দিন একরাত্রি বাস করি । এই অল্প সময়ের 
মধ্যে আমান্দের এখানকার অনেকের সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হইল। 
৩১শে স্কুলাই শুক্রবার কয়েকজন শিক্ষিত তোটিয়া সওদাগর আমাদের 
সঙ্গে দেখ করিতে আসিলেন। তাহারা আমাদিগকে স্থানীয় জন- 
সাধারণের অন্ত ধর্ম, নীতি এবং লমাজংস্কার সমন্ধে বক্তৃতা দিবার 
অন্ত বিশেষ অনুরোধ করেন। আমার নিজের বক্তৃতা করিবার বিশেষ 
অভ্যাস নাই। স্বামী বুদ্ধানন্দ আমাদের মধ্যে প্রাচীন । তিনি বলিলে 
বেশ হয়, কিন্তু তিনি বন্কৃত| দিতে নারাক্ । কারণ তীঞার মত-_বভ্তৃতায় 
বিশেষ কাজ হয় না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আগিয়! 


মজহার? ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মালস-সরোবর ভ্রমণ ৬৯৯ 





জড় হুইল, শেষে কথাপ্রদঙগ তোরা সমাজের তিক দরবস্থার 
বিষয় উল্লেখ করিয়া বুদ্ধানন্দজী বলিলেন, “আপনাদের মধ্যে হুর্ণাতি, 
কদাচার ইত্যাদি যথেষ্ট আছে। এই সব আঁশু দূর করার চেষ্টা করা 
উচিত। নছেত সমাজ উচ্ছরন যাইবে । এই ধরুন না, “রংবং, | রংবং-এ 
কি সব অশ্লীল ব্যবহারই না হয়*! ইহা কি লঙ্জার বিষয় নয়?” 
উপস্থিত ভোটিয়ারা নিজেদের ছুর্গতির কথা ভাবিয়া মরমে মরিয়া 
গেলেন । বলিলেন, পসুশিক্ষার অভাবই আমাদের অবনতির মুল 
কারণ ।* আমরা বলিলাম, “আপনাদের ত টাঁরা পয়সার অভাব নাই। 
স্থানে স্থানে ভাল ভাল স্কুল করিয়] শিক্ষার প্রচার করুন না ।” 

১লা আগইঈ শনিবার এক মজার ঘটন1 হুয়। ক্কুলগৃহের একটি 
কামরায় নিজেদের আস্তানায় বসিয়া আঁমর। খোসগল্প করিয়া সময় 
কাঁটাইতেছি। এমন সময় মহা গগুগোল শুনা গেল। বাহিরে আসিয়া 
দেখি বুলোক জমা হইয়াছে, আর গেরুয়া পরা একজন সাধু চীৎকার 
করিয়! বলিতেছেনঃ “দেখুন, এই শালারা (অপর ছইজন সাঁধুকে দেখ1- 
ইয়।) আমায় রাস্তায় এক পাইয়। আমার সর্ধন্য লুট করিয়া লইয়াছে। 
আমার থাঁল!, টি, গাঁয়ের ক'পড়, টাঁক1 পয়স1 সব কাড়িয়া লইয়াছে। 
তারপর আমায় যা মার মারিয়াছে, কি বলিব। দেখুন, আমার সমস্ত 
শরীর ফুলিয়া গিয়াছে । আপনারা ইহার একটা বিচার করুন।” 
সাধুটি বাঙ্গালী, তাহার গায়ের রং মিশ.কাঁল। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। 
কাপড় চোপড় অতান্ত ময়লা । বয়ন পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে । তিনি 
নিজেকে তান্তিক সাধু বলিয়া পরিচয় দেন। আমাদেরও তাহাকে 
দেখিয়া তাহাই মনে হইয়াছিল। অপর সাধু ছুইজনের মধ্যে একজন 

* গ্রামস্থ প্রমোদ-গৃহ, সেখানে গ্রামের ঘুবক-যুবতী মিলিত হইয়া 
নৃতয-গীত মগ্চপান ইত্যাদি আমো]দ-প্রমোর্দে কাঁলক্ষেপ করে । অনেকের 
মুখে শুনিয়াছি রংবং-এ আমোন-প্রমোদ অনেক সময়ে শ্রীলতার মাত্রা 
ছাড়াইস্সা যায়। খ্ঁথানে যুবক-যুবতী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নবা সংস্কারেচ্ছে ভোটিয়ারা রংবং সমাজের 
কলঙ্ক বলিয়া মনে করেন । তবে উচছা৷ তুলির! দিবার জন্ত তেমন চেষ্ট! 
দেখা যাইতেছে না । 


৫ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্য-__১১শ সংখ্যা 


পপ পস্পিসপসপিসিস্পিসিস্পিতি১ ০৯৩১১৯৯৯৩৯১ তিিসাস্পিপিসিপ পপসািসিসপিপিসপিসিসিটিশসপািশ 


নাখসম্প্রদায়ের বলিয়া মর মনে নে হইল । তাহার পাঞ্জাবী শরীর । চেহার| বেশ 
লম্বা চওড়া, শ্রবং বলিষ্ঠ । কাঁণে বড় বড় হাড়ের আংটি, চক্ষু রক্তবর্ণ, 
পরণে লম্ব। আলখাল্প।, মাথায় পাঁগড়ী। অপরটি নাগ! সম্প্রদায়ের | 
তাঁহার পরণে শ্তধু কৌপীন, গায়ে কম্বল, মাথায় জট! পাঁকান, চেহারা 
দোহারা। নাথসপ্প্র্ধায়ের সাঁধুটি আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “আমার কথাও 'আপনারা শুনুন । এই 
শালা থলে হইতে আমার টাকা পয়সা লইয়া গিয়াছে, আমায় 
কামড়াইয়া দিয়াছে এবং আমার গলার মাল! ছি'ড়িয়! দিয়াছে ।” আমরা 
ব্যাগারট। কি, প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । বাঙ্গালীটি নাথ 
সম্প্রদায়ীকে দোঁষ দেন, নাথ সম্প্রদায়ী বাঞঙ্গালীকে দোষ দেন। 
অবশেষে বুঝ! গেল, ছুই পক্ষেই দোষ আছে, তাহারা সকলেই এক সঙ্গে 
কৈলাস দর্শনে গিয়াছিলেন। রাস্তার এই ঝগড়। হইয়াছে । ব্যাপারটা 
যাহাতে আপোঁষে মীমাংসা হয় তাঁহার ব্যবস্থা কর! গেল। বুদ্ধাননাজী 
মধান্থ হইয়া সব মিটঘাঁট করিয়া দিলেন। সাধু কয়জন স্কুল বাড়ীতে 
আমাদের কামরাতেই আসন করিয়াছিলেন । দেখা গেল, স্কুল ঘরটি একটি 
ছোট খাটো ধর্্মশাল] | ত যাত্রী আসে সব এইখানে আশ্রয় লয়। বৃষ্টি না 
থাকিলে স্কুল সাধারণতঃ বাছিরেই বসিয়া থাকে । গর্বিযাং শীতপ্রধান 
স্থান বলিয়! ছাত্র শিক্ষক সকলের পক্ষেই বাহিরে রোদে বঙগিয়৷ কাঁজ করা 
আরামদায়ক | 
(ক্রমশঃ ) বিবিদিষানন্দ 





শারীরিক স্বায়ুমণ্ডলী 


আমাদের প্রত্যেকের শরীর একনট অন্যান্য যন্ত্রবিশেষ। প্রকৃতির 
ছেটি ছোট কান্ষে এত বেশী কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় যে, মানুষের 
গড়া তি জটিল যক্ত্রেও তাহা সম্ভবপর হয় না। আমাদের এই জগতে 
অস্তিত্বের সম্বল হইতেছে এই জড় শরীরটা, কিন্তু তাহার পরিপোষণের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ পা শারীরিক হার্নওলা ৭১ 


৯০৯ ৫৯০৯৫৯পিি৯০৯৮৯৫৯৫৯৮ ৫ 


এবং পরিচালনার জন্ত যে যে চৈতন্ের অদ্ভুত ক্রি, ও নির্দেশ রহিয়াছে 
তাহ! ভাবিয়। দেখিলে ভয়বিদ্রয়াবি্ট হইতে হয় । 

মোটামুটি ভাবে আমাদের শরীরটাকে একটি ইঞজজিনের সঙ্গে তুলনা 
করা যাইতে পারে । ইঞ্জিনকে চালাইবার জন্য ঘেমন জল, কয়লার 
প্রকার, শরীরটাকে চালাইবার জ্রন্তও সেইরূপ আবার খাস্কদ্রবা 
পানীয় প্রভৃতির দরকার । তাহার পর যেমন ইঞ্জিনের যন্ত্রের সথক্া গুস্ক্্র 
কলকজজার ভিতর দিয়! নিশস্ত্রিত হইয়া উহ্থার শক্তি ছোট বড় 
অনেক রকম কাঁজজ করে, আমাদের শরীরও তেমনি আভাভ্তরিক নানা 
রকম যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হুইয়! নানা কাজ কর্ম করিয়া থাকে । 
যেমন ইঞ্জিন চালাক মানুষে, একদিকে কল্‌ টিপে আর একদিকে 
ইঞ্জিনের কাজ হয়, তেমনি আমাদের শারীরিক এবং মানসিক কাজ 
কর্মের পরিচালক আমাদের শরীরের মধ্যেই অবস্থিত দ্বায়ুমণগ্ুলী। 
এই স্বাধুষগুলীর গঠন, উদ্দেগ্ত এবং উহার কর্্মপন্ধতি সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। 

প্রথমতঃ, ন্বাযুমণ্ডলী ছুই ভাগে তাঁগ করা যাইতে পারে £_-(১) 
কেন্দ্রীয় (0০0021 ) 7 (২) পরিধীয় ( 72710156181 ). 

কেন্দ্রীয় আায়বিক পদার্থ, মস্তিফ এবং মেরুদণ্ডাভন্তরস্থ আ্াুদণ্ড 
দ্বার! গঠিত। মন্তিফ অনেকট! গোলাকৃতি এবং শক্ত শিরাস্থিপিঞ্জরের 
মধ্যে স্থুরক্ষিত। ইহার অনেক ভাগ আছে, তাহার বিশদ আলোচনা 
খুব জটিল, তবে মোটামুটি ভাবে কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে চারি ভাগে ইহাকে 
ভাগ করা ধাইতে পারে £-- 

(১) পরিচালক অংশ (00001 ৪15৪ )1 এই অংশের কাজ 
হইতেছে শরীরের যে কোন জায়পায় ইচ্ছাধীন নড়ন-চড়নের 
(৮০]০০০ঠ 230৮0001705 ) জন্য যে স্রায়বিক অনুপ্রেরণার 
00005005 80700155 ) প্রয়োজন হয় তাহা স্থজন করা । 

(২) বোধাত্মক অংশ (5605077৪15৪ )। এই ভাগের কাজ 
হইতেছে শরীরের ত্বকের উপর যে সব বোধ আমার্দের আছে, সে সব 
অস্ুভব করা । 





ণ*্২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


(৩) মানসিক অংশ (65)0১105] 2168১ 911906 ৪15৪ ) | এই অংশে 
স্থৃতি, বুদ্ধি, বিচাঁর-ক্ষমতা প্রভৃতির কাজ হর। 

(8) এ ছাড়া মন্তিষ্ষে আরও অনেক ছোট বড় ভাগ আছে এবং 
তাহা ঘ্রাণ, দর্শন, শারীরিক সামঞ্জগ্ত-রক্ষণ (50011115160 ) প্রভৃতির 
উপরে অধিষ্ঠান করে। 

মেরুদণ্ডের ভিতরে যে শ্ত্রাযুদণ্ড আছে তাহার বেশীর ভাগই শ্নায়ু 
(757০৩ ) দ্বারা পরিপূর্ণ ; এই ন্াযুগডলি টেলিগ্রাফের তারের মত মস্তিষ্ক 
হইতে শরীরের ভিন্ন ভি অংশে আজ্ঞা কিংবা এ সব অংশ হইতে মস্তিষ্কে 
বার্তা বহন করে। 

এই সব কেন্ত্র হইতে দ্সাযুণগুলি শরীরের পরিধিতে চলিয়া যায় এবং 
বিশেষ কয়েকটি ল্লাু (05:55 0£ 50018] 505 ) ছাড়া তিন রকম, 
স্থানে শেষ হয় 2 

(ক) মাংস-পেশীতে ( [0050153 ) 

(খ। গ্লাগুসমূহে (15005 ) 

(গ) ত্বকের উপরে ( 006805095 111810015 )। এইখানে 
তাহাদের কাজ হইতেছে £__ . 

(ক) মাংসপেশীসমূহ আকুষ্চন ও প্রসারণ করা ( ০000:80000 
2070 181958000 061771050]99 ) 

(খ। গ্রাওড. ( 21904 ) স্মুহ দ্বারা রূল ঢালা (58016511011 06 £121799) 

(গ) চর হইতে নানা রকম বোধ মস্তিষ্কে বল করা । 

মোটামুটি সব কাজগুলিই স্ত্রায়ুমণ্ডলীর পরিচালনার অধীনে, কিন্ত 
সবগুলি মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। যেমন একজন পিচ্ছিল বাস্ত। দিয়! 
চলিবার সময় হঠাৎ পড়িয়া যাইতে যাইতে বাচিয়া গেল। এই একটুখানি 
সময়ের মধ্যে সে যে কত রকম করিয়। হাত পা সঞালিত করিয়াছে। 
তাহা ভাবিয়া দেখা দুরে থাক, সে নিজেই অবাক হইয়া যায় যে, কি 
করিয়া সে বাচিয়। গেল। এই রকম চিন্তার বা বুদ্ধির অপেক্ষা না 
রাখিয়া যে প্সায়বিক কাজ আপনা হইতেই হয় তাহাকে বলে প্রাতিবিদ্ব 
আচরণ (16965. 8০0100 ) 


অগ্রহারণ। ১৩৩৪ ] শারীরিক আয়ুমণ্ডলী ৭৬৩ 


পোাপোপিিপাশাশিিপিসিশপিিসিস্পিশিসিসপিসিউিপী পিস ২৮৮১৯ 
- ১০৯৫৯ পিসি পি উল ৫ পাপা 


আবার কতকগুলি কাজ জা যেগুলির আতর নি আমর 
কিছুই খেয়াল করিতে পারি নাঁ_যেষন পরিপাঁক-কার্যা, রক্ত-সঞ্চালন 
ইত্যার্দি। এই সমস্তের ভার ন্াযুমগ্ডুলীর এক বিশেষ অংশের উপর 
শ্স্ত--তাহাঁকে স্বাধীন কার্ধ্যকাবী ভাগ বলা হয় (8069000710 
551570 )। এই ভাগের আবার কার্যকারিতা হইটি পরস্পর বিরোধী 
জিনিষ আছে, একটি 5570020791০ (সহাম্ভৃতিমূলক' মার একটি-_ 
0518551015807500 ৷ অ-সহান্থভূতিমূলক)। একটি আর একটিকে 
নিয়মিত করিতেই পর্ববক্ষণ বাস্ত ; এক মুহূর্ণও বিশ্রাম নেই। ইহাদের 
অধীনেই আমাদের হৃদয়, ফুস্ফুস্‌ 19069) প্রস্তুতি কাজ করে। 

এই ন্াযুম গুলী, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক, ষাহার যত বেশী বদ্ধিত জগতে দে 
তত চিন্তাীল ও বুদ্ধিমান হয়। কিন্তু সর্বদিকে উন্নত কাহাকেও বড় 
দেখিতে পাওয়া যার ন1;-_ইহার একটি হান্তাতুক দৃষ্টান্ত বাস্তব জীবন 
হইতে দেখাইতেছি। একটি গণিত বিভাগের এম্‌, এ ক্লাসের ছাত্রের 
সহিত সম্প্রতি আর একটি সেকালের বি, এ পাশ কর! সংস্কৃত পণ্ডিত 
দিগগঞ্জের ঘোরতর বাগৃষুদ্ধ হয়। পণ্ডিত চুড়ামণিটি বলেন যে, 
পৃথিবার চারিদিকে সুর্ধা ঘুরিয়। বেড়ান, আর ষডখতুর পরিবর্তন নাকি 
ভগবানের একট! খেয়াল, পৃথিবাঁটি এক জায়গায়ই চুপ করিয়! দীড়াইস়্া 
আছে। সেই ছেলেটি আর্কাঁলকাঁর বিজ্ঞান-সশ্বত বোধগম্য ছই 
একটি যুক্তির অবতারণা করিতেই পণ্ডিতজ্ী বলিয়া বসিলেন, “এই 
জগৎ টগৎ সধ্বন্ধে তোমরা কি জান? যর্দি কেউ জানে ত মহাপুরুষ 
টহাপুরুষ।” ছেলেটি পাণ্ডিুতার দোর্দগ্ড প্রতাপ দেখিয়াই সরিয়া 
পড়িশ। পণ্ডিতজীর অপ্তিষ্কের মানসিক অংশে €7570171০21 5158.) 
কিছু গণ্ডগোল আছে বপিয়া মনে হয়। 


প্রীহর্গাদাস মিত্র» বি-এস্‌ সি, এম্‌ ৰি 


শশা 


আত্ম-মঙ্গল 
চলি চলি চলি 
উদ্ধত বিজ্প-হাস্তে নিয়তিরে পায় পায় দলি ! 
ভাগ্যলিপি ফাঁড়ি ফেলি শতথণ্ড উড়াই বাতাসে, 
বিধাঁন নিষেধ বিধি বি ধে যাই অষ্র পরিহাসে, 
বুকে ঝঞ্ধা চোখে বজ্ঞ প্রভাতের রক্তকেতু রথে 
বাহিরাই পথে। 
বাহিরাই, বাহিরাই পথে 
পরিচয় নাহি রাখি দিনক্ষণ লক্ষত্রের সাথে ; 
উর্ধে আছে সীমাহীন প্রসারিত রবিচন্ত্রলোক 
আছে গ্রহ উপগ্রহ তাহাদের সেথা ঘন্দ হোক্‌ ! 
মর্ত্যের দুলাল 
মৃত্যু নিত্য ফিরে সাথে, তারে কেন স্বর্গের জঞ্জাল ? 


পথে পথে পথে 
পুঞ্জিত হইয়া! ওঠে বিদ্ববাধা প্রত্যহের সাথে ) 
শঙ্কা-সংশয়ের আধি দৃষ্টিমুখে যবনিক1 টানে, 
বন্ধুর সতর্ক বাণী দূর হতে পশে আসি কানে 
তবু চলে রথ 
লক্ষ্য কোথা নাহি জানে-_-আছে গতি আছে তার পথ । 
চলি চলি চলি 
ভেি যাই হুধ্যসম জীবনের শঙ্কার কুহেলি ? 
ঝঞ্চা সম উড়াইয়া পথপ্রান্তে শুফপর্ণ বাধা, 
বহিসম দগধিয়া সংশয়ের খনায়িত জাধ। 
তুর্ণগতি রথে 
সম্মুখে চাহিয়া শুধু কার্ধুক টক্কীরি ছুই হাতে। 


আগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ] আত্ম-মঙগল ৭৯৫. 


সম্মুখে চাহিয়া! চলি--পশ্চাতের রাখিল। বন্ধন 
স্টনিবা কে করিছে ক্রন্দন 

শুনিন। কে তারস্বরে অনিবাঁর ভাগ্যেরে বাখানে, 

বিরাট মানবে ঘেরি অনৃষ্টের তত্বজাল বোনে, 

আপনারে লুপ্ত করি প্রার্থন। পূজায় যজ্ঞ যাগে 

পঙ্গু ভিখারীর মত দেবতার অনুরাগ মাগে, 
সংসারের পথতটে বসি 

আত্মহার! নিরুপায় হতাশায় ফিরিছে নিঃশ্বসি ! 


ভাগ্যলেখা লেখা থাক । পড়িবার লাহি অবসর! 
সম্মুখে গরজে নিত্য শাশ্বত এ জীবন সমর ) 
শোক দুঃখ দৈন্জালা মৃত্যুভয় কাঁমন! সংশয় 
তার মাঝে ছুটিস্রাছি আপন বাহুর গাহি আয়! 
অনন্ত সমরে মাতি নিভবাভ-জয়মন্ত্র জপি, 
আপনার হাতে লিখি ভাগাপটে দিজ ভাগালিপি ! 

আপন বাছুর গাহি জয় 
উত্ক1 পম ছুটে চলি লাতি দ্বিধা নাহিক সংশয়, 
আধাঁত- আঘাত আসে পড়ি ভূমে রক্তার্চিত তনু? 
আবার দাড়াই উঠি দ্ুই করে তুলিধরি ধনু 

অনস্ত সংগ্রাম 

ক্লান্তি আস্তি নাহি বোধ স্বস্তি নাহি না ম'নি বিশ্বাম। 


আমি আছি'--আছি আছি আমি-_- 
মুক্তিমন্ত্র লভিয়াছি সেই মন্ত্র জপি দিনযামী ! 
আপনারে দেখিয়াছি প্রতিদিন আপলার চোখে, 
আপনারে লভিয়াছি প্রতিদিন আপনার বুকে, 





উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ- ১১শ সংখ্যা 
আপনার গতি 
আমারে দেখায় পথ-_-সেই পথে ছুটিয়াছি রথী ! 
আপনার বেগে চলি, যুঝে যাই আপনার বলে, 
আপনার বীরবানু তলে 
আপন আশ্রয় খুঁজি--কে কোথায় আছে নাহি জানি, 
“আমি আছি: 'আমি আছি? নিতা কাল এই সত্য মানি! 
চলি চবি চি, 
সহসা ঘনায়ে আসে মরণের তিমির গোধূলি 
নয়ন-সম্মুথে মম ) শিথিল হইয়া! আসে মুঠি, 
হাত হতে খুলি 
ধূলিতলে সর্বশন্ত্র বন্ম চম্ম পড়ি যায় লুটি। 
নিমেষ-মাত্রের অবসর-__ 
আবার উঠিয়। ছুটি যাত্রাপথে অক্ষয় অমর ; 
কাল-বৈশাখার ঝঞ্ধা নিবিড় নিদদাঘ নিশামাঝে 
নিঃশেষিয়া আপনারে বৈশাখের কুক্দুরক্ত সাঝে 
আবার গরজি ওঠে ; দিনান্তের শ্রাস্ত দিবাকর 
প্রভাত কুহেলি ভেদি দীপ্তকর বর্ষে খরতর। 


প্রভাতের হুর্য্যপানে চাহি 
তৃরয্যনাদে নিত্যকাল আপনার জয়মন্ত্র গাহি, 
আপনার হাতে বাধি জয়পত্র আপনার শিরে 
জগতের মুক্ত সিংহ্দারে 
কার্দ্দুক টক্কারি ঘন আপন উল্লাসে পথে চলি, 
নিজভাগ্য গড়ি হাতে, নিয়তিরে পায় পায় দলি ! 


জ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র 


বিজয়ী বিবেকানন্দ 


ংস্কারের কথ! বলিতে গিয়া! বীর বিবেকানন্দের কথা বলিতে হয়। 

বিবেকানন্দ যি চিকাগো! ধন্ম-সভায় ভারতীয় সভাতার জয়-ঘোষণা 
করিতে না পাব্রিতেন, তবে সংস্কারের নামে যে ঘর ভাঙ্গার প্রবাহ বহিয়া- 
ছিল, তাহাতে দেশের জবস্থাটা বে কিরূপ বিরুত হইত, তাহ ভাবিতেও 
শরীর ও অন শিহরিয়া উঠে। এখন যেমন মোগল-পাঠানের বংশ গ্রার 
লোপ গাইলেও কছিমদ্দিন, মঠিউদ্দিনে দেশ ভরিয়া আছে, তেমনি আজ 
ইন্দ্র, পিন্দ্রতে দেশের সত্যকার অধিবাঁসী কাহাঁরা, তাহা নির্ণয় করা 
অসাধ্য হইত । 

স্বামিপ্রীর আবির্ড।বের কালে ভারতের অবস্থা ছিল তম-সাত্বিক, 
আর ইউরোপের ছিল তমো-রাজদিক | দুইটাই পাতিতোর কারণ । 
ভারত উহ্াতে মোহাচ্ছন হইয়ছিল, আর পশ্চিম দর্পান্ধ হইয়া তাহার 
অভ্ারয়কেই সভ্যতার চরম বিকাশ বলিয়। ভাঁবিয়াছিল। বার বিবেকানন্দ 
ব্যতীত কে আর গব্বিত ইউরোপকে বলিতে পাঁরিত-হে ভ্রান্ত! তুমি 
ধ্বংসের পথে ছুটিয়াছ। 

ইউরোপ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন_ একান্ত ভোগস্থথপরায়ণ। তাহার চিন্তাও 
এই জড়বুদ্ধির অনুকূল--জড়পরায়ণ। ইউরোপ ইহলৌকিক ব্যাপারে 
সমৃদ্ধিশালী হইয়! তাহার সভ্যতাঁকেই পরম সত্য ভাবিয়াছিল। স্বামিজী 
পশ্চিমের চিগ্ায় কোথায় ভুল তাহা! বিশ্লেষণের ছুরিকার চিরিয়া চিরিয়! 
দেখাইয়। দিলেন । তিনি দেখাইলেন যে-ভোগপরায়ণতাকে পরম প্রাপ্তি 
বলিয়া ভাবিতেছে, তাহাই তাহাদের প্রজ্জলস্ত অশান্তিতে নিক্ষেপ 
করিতেছে । ইউরোপে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার বীজ উত্ত হইল না। 
দুর্জয় বৈষম্যে পশ্চিম জরঙ্র। 

স্থিতির একটা ধর্ম আছে, উহাকে অঙ্গীকার না কর!__-ধ্বংসকেই বরণ 
করা। পশ্চিমের জড় সভ্যতা স্বিতির অমৃত কোথায় তাহার অনুসন্ধান 


৭৯৮ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ_-১১শ সংখ্যা 


করে নাই। জীবন-সমস্তার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে ভোগ দিয়া। 
কিন্ত ভোগ যে হলাছুল স্বামিজীই জড়পরায়ণ পশ্চিমকে তাহা শুনাইলেন। 

জড়পরায়ণতাই পশ্চিমের প্রকাণ্ড ভ্রান্তি। তাহারা সমাজ-বিজ্ঞান 
সন্বদন্ধে কত গবেষণা করিল, কতবার রাষ্-লীতির পরিবর্তন করিয়া রাষ্ট্র- 
বিশ্ব দমন করিতে চাহিল, জড়বিজ্ঞানের সহারতায় ইহলৌকিক সখের 
সবটুকু অধিকার করিল; কিন্তু ইউরোপে ঘে অশাস্তির বহ্ছি প্রধূমিত 
হইয়াছিল, তাহা! উত্তরোত্তর বাড়িরাই চলিল। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব হইতে 
সেই একই দন পশ্চিমের অন্তরকে জঙ্জরিত করিতেছে, তবু তাহার 
ম্পদ্ধী অবনমিত হয় নাই! 

“ধর্মের দ্বারা কি উপকার হইতে পারে ?__ পশ্চিমের এই সন্দেহ । 
স্বামিজী এই ভাবে এই প্রঙ্গের সমাঁধীন করিতেছেন” * * ঈ* মনে 
করুন, আপনি একটি জ্যোতিষিক সিন্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন। একটি শিশু দাঁড়াইয়! জিজ্ডাস1! করিল, ইহাতে কি মিঠাই পাওয়া 
ধায়। আপনি উত্তর করিলেন, লা মিঠাই পাওয়া যায় না। তখন 
শিশুটি বলিয়! উঠির, তবে ইহা কোন কাজের নয়।” শিশুর! তাহ!দের 
নিজের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন্‌ জ্রিনিষে কত মিঠাই পাওয়া যায়, এই 
হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া থাকে । যাহারা অজ্ঞালাচ্ছন্ন বলিয়! 
শিশুসদৃশ, জগতের সেই সব শিশুদের বিচারও তদ্রপ। 

যে ইউরোপ কেবল বহির্জগতে নয়-_চিন্তাজগতেঞ্ আজ গুরুগিরি? 
করিতেছ,তাহাদের চিন্তাকে শিশু-চিন্তা বলিয়! প্রতিপর্র কর৷ সহজ্ঞ শক্তিমত্তার 

পরিচায়ক নহে । আর এইজন্যই স্বামিজীকে বীর বিবেকানন্দ বলিতেছি। 

সত্যকার পরাঞ্জয় ঘটে--ভিতরে মনোর্াজ্যে। পাশ্চাত্যের চিন্তা- 
প্রণালীকে জয় করিতে না পারিলে স্বামিজীর জীবলব্রত অসম্পূর্ণ থাকিত। 
কোনও যুদ্ধকুশল সেনাপতি ষদ্দি বিপুল, সেনীবাহিনীব সাহায্যে ইউ- 
রোপকে জয় করিত; তবে তাহা ও ফলদায়া হইত না। সমর-পরাজিত 
পশ্চিম আমাদের মনের উপর আধিপত্য করিয়া প্রত পক্ষে আমাদের 
পরাজিতই রাখিত । তাই প্রতিকারের জন্ত স্বামিজীকে ইউরোপে ধর্ম 
প্রচার করিতে হইয়াছিল । 


অগ্রহায়ণ? ১৩৩৪ ] বিজয়ী বিবেকানন্দ ৭০৯ 


পসিপপিসি্ি পিসপস্পিস্প ৯ত৯সতিিপিসপিস্পিসপা১ত৯প৯ত৯০০৯৮৯৯৩১৩ 


স্বামিগীর ইউরোপীয় প্রচার_-ধর্-প্রচারকের প্রচার নহে, উহ্থা 
যুদ্ধ; ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় প্রজ্ঞানের সন্পুখ-সমর । এ 
সমর আস্ত না হইলে ভারতের অস্তিত্ব-বিলুপ্তি হটিত। কিন্তু ভারতের 
ভগবান্‌ যে স্বীকৃতি দিয়া রাখিয়াছেন, ভারতকে রক্ষা করিবেন। তাই 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব সম্ভব হইল। 

“তোমরা-__হে ইউরোপীয়েরা । নিজেদের যত বড় বিবেচনা করছো, 
তত বড় নও”; এমনি স্তাবাক তিনি দভ্তী পাশ্চাত্য জাতিকে বলিয়। 
গিয়াছেন ; এবং এঁতিহাঁসিক সত্যের দ্বার উদঘাটন করিয়। সারবত্তা প্রমাণ 
করিয়া গিয়াছেন | 

ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া বিবেকানন্দের বিজয়-লাফল্য পরিমাপ 
করিলে চলিবে না। মার্কিন ও ইউরোপে কতগুলি লোক বৈদাস্তিক ধর্ম 
গ্রহণ করিজ। কতগুলি মন্দির-ষঠ প্রতিষ্ঠা হইল, জড়বিজ্ঞানের প্রভৃত্ব হাস 
পাইল কিনা, এই ভাবে ইহার বিচাঁরপদ্ধতি নয় । দেখিতে হইবে, ভারতের 
গতি পরিবর্তিত হইল কি না? যে পাশ্চাত্য প্রবাহে দেশ ভাসিয়া যাইতে- 
ছিল, তাহার গতিরোধ হইল, কি-_না হইল? 

ফেরাঙ্গী ভাবে তাবিত ভারত আবার ভারতের পথে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছে। 

ঠাকুর রামরুষ্ের চরণতলে একটি ভক্তগোষী সম্মিলিত ; কিন্ত দেশ 
তখনও মোহমুগ্ধ। তারপর চিকাগো। ধর্্র-মহাসভায় স্বামিজী ভাঁরত- 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা! করিলেন তথনকাঁর পাশ্চাত্য পণ্ডিতমগুলী এক 
বাক্যে তাহার অপূর্ব মনীষা-ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের শেষ্টত্ব স্বীকার করিতে 
লাগিলেন । এদিকেও প্রতিক্রিয়া আরস্ত হইল। দেশের যুবকজাতি 
স্বামিজীর গৈরিক পতাকাতলে সমবেত হুইয়া ভারতীয় জীবন-যাঁপনের 
দক্ষ! শ্ুহণ করিলেন । দিকে দিকে সেবাধর্সের গ্রাবাহ বহিল। পৰবস্তা 
কালে স্বদেশী যুগের ইতিহাসে ইহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। “ুন চিনির 
স্বদেশী” নহে, কেবল ভাব-বর্জনই স্বদেশী যুগের প্রধান সাধ্য। এইখানেই 
স্বীমী বিবেকানন্দের বিজয়-সাফলা এবং ইহাই সতাকার সংস্কার। 


শ্ীবলাই দেবশশ্মী1 


সংকথা 


১। অনস্তের সাধন পথ অনন্ত। জীবনও অনস্তকাঁল ধরে চলেছে ; 
--এই দেহ নাশ ভলেই সব ফুরিয়ে গেল না) আমর! ত সবাই সেই 
অনন্তধামের যাত্রী। তিনি অনভ্ত। তাঁর ভাবও অনন্ত) পরা বিগ্তার 
ইতি নাই। এখানকার বিগ্ভার সীমা আছে কিন্ত তত্বপথের বিস্তার 
সীমা নাই । * * অনন্তের রাজ্যের ধারা ঠিক রাজতক্ত প্রজা তারা 
কি অলদ জীবন নিয়ে এক জ্ঞায়গায বসে থাকতে পারেন? তারা 
সাধন দ্বারা ক্রমেই এগিয়ে পড়ছেন । জীবকে খুব উচু আদর্শ ধরে সাধন 
পথে এগিয়ে পড়তে হবে । আর তা না হলে যে তিমিরে সেই তিমিরে 
পড়ে থাকৃতে হবে । তোমর! সব খুব উচু আদর্শ সাম্নে রেখে 
ংসারে চলবে, তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। প্রক্কৃত ত্যাগী মহাঁ- 
পুরুষদের জীবন দেখে সেই পথে চল্‌্তে শিখ । আদর্শ ছেড় ন। আদর্শ 
ছেড়ে দ্রিলেট কোথায় বেঠকরে ঠিকরে পড়বে । ঠাকুর বলতেন পতনের 
রাস্তা হচ্ছে কলম বাঁড়| রাস্তা, অর্থাৎ ঢালু )! তোমরা! মহা তেজীয়ান__ 
লক্ষণ, মহাবীর, তীন্ম, বিভুর, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচা্ধ্য, চৈতন্তদেব, বিবেকা- 
নন্দ, বিজয় গোস্বামী_-এদের পবিত্র জীবন ও কর্ম আলোচনা! কর। 
আর “সংঘম” ধরে এগিয়ে যাঁও, তবেই বস্ত লাভ হবে। 
স্বার্থত্যাগ আর সংযম অভ্যাস না করলে সংসারে ভাল করে চলা 
যায় না) সাধন-পথের ত কথাই নাই । ভগবানের কাছে ত্যাগীর খুব 
আদ্র । একদিন ঠাকুরের সঙ্গে রাঁমবাবুর কীাকুড়গাছির বাগানে আমর! 
অনেকে গিয়েছিলাম । ্ঈ বাগানের কাছে হিন্দস্থানী সাধুদের একটি 
আশ্রম ছিল। সেদিন এ আশ্রমে একটি সাধু থাটিয়ার উপর বসেছিল । 
ঠাকুর তাকে দেখেই রাস্তার ধারের পগরি (নাল!) এক লাফে ডিঙিয়ে 
তার কাছে গেলেন, আর তার সঙ্গে তনয় হয়ে কত কথা বলতে 
লাগলেন । এদিকে তার (ঠাকুরের ) আস্তে দেরী হচ্ছে দেখে আমর! 
বারংবার চেঁচিয়ে ডাকতেও তিনি শুন্তে পাচ্ছিলেন লা । তখন আমা- 


অগ্রহারণ, ১৩৩৪ ] সমালোচন! ৭১১ 


সাপিসিসপসিসপিস্পিসািসি১৯০৯৮৯৮ ০৯৮ এত 


পের মনে অভিমান হলো। আমরা বুঝি তাঁর ভক্ত নই, খালি 'ঈ 
ত্যাগী সাধুটিই তার ভক্ত । এ সাধুটি যেন কত কালের পরিচিত, এক্মি 
ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বল্ছিলেন। শেষে ঠাকুরের কাছে গিয়ে অলেক 
বলতে তবে তিনি আমাদের সঙ্গে ফিরলেন । তাই বলি, ভগবানের 
কাছে ত্যাগীর খুব আদ্র । 

২। জনৈক ভক্ত-_মহারান্্র। কাঁশীতে মবুলে কি মুক্তি হয়? 

শ্রীশ্রলাটুমহারাজ-_-আমি কি-_কাশীতে মরে ফিরে এসেছি ষে 
বল্বো? * * * বিশ্বনাথ মালিক, তিনি ইচ্ছা করুলে তীর স্থষ্টির 
মধ্যে কাশী আর কতটুফু জায়গা, আর কটাই বা লোক-_-এদের 
বেকন্তুর থালাস দিতে কেন পাবুবেন ল!? আমাদের বাজার কত 
হাজার হাজার জেলথানা আছে। তিনি কি ইচ্ছা করুলে তার একটা 
জেলের কয়েদীদের বেকমুর খালাস দিতে পাবেন না? 


সমালোচনা 
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শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন ১৯২৩ সাঁলের ১ল! এপ্রিল 
হইতে আরম্ভ হইয়া ছুই সপ্তাহকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তদুপলক্ষে 
ভারতের এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন স্কান হইতে সমাগত সন্গ্যাপী, 
ব্রহ্মচারী ও বন্ধুগণের মঠ-মিশনের আদর্শ, স্তাজিত্ব ও প্রসারকল্পে সারগর্ভ 
আলোচনার সহিত শতাধিক আশ্রমের বিবরণী ইহাতে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। 

মহাসম্মেলনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দেরঃর অভার্থন/-সমিতির 
সভাপতি স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা এবং উপদেশীবলীও ইহাতে উদ্ধৃত 
আছে। অনেকগুলি আশ্রমের ছবি ইহার শোভাব্্ধন করিয়াছে । 
কাগজ ও ছাপ! উৎকৃষ্ট । মূল্য ছুই টাকা। 


৭১৯২ উদ্বোধন [ ১৬শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা 


১:১৫ ০৯৮৯৫৯০ পত৯৫৯ি্টা পিসি ১০ ৯৯ পি পিসিসপস্পসসিসপিিপিউিসিসিসিসিসাসািসিপাস্িপিটি। 


সক্ষ্যান্স_ _ পরক্ষিতান্রনাথ ঠাকুর-বিরচিত। এই পুস্তিকাখানি 
ভক্ত-ন্ৃদয়ের উচ্ছুদিত আবেগে দোলারত্ত চিস্তা-নাগর ॥ ইহার সীমার 
দিকে তক্ত এবং অলীমের দিকে ভগবান্__মধ্যে ভাব-সমুদ্্ । 

তপী-লন্ন-হনক্ষ্য--প্রীমৎ বিশ্বরঞ্জন ব্র্ছচারী-প্রণীত, মূল্য এক 
টাকা, প্রকাশক-_শ্রীবৈগ্ঠনাথ বিশ্বাস, সাধন-সমব্র-কাধ্যালয়ঃ পোঃ 
ব্রাহনগর, কলিকাতা । হিন্দুর এই মহা ছুপ্দিনে লেখক তাহার 
লক্ষ্যাদর্শ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

সাধনার গুহে- শ্রীনরেন্্রনাথ টক্রবন্তী-প্রণীত, মুল্য--আট 
আনা, প্রকাশক- যুক্ত ধিরাজ ব্র্ষচারী, কার্মাটার্‌। প্রাপ্তিস্থান 
_-সাধন-সমর-আফিস, বরাহনগর | পেশা অন্তরঙ্গ সাধন-সন্বন্ধে । 
দুই এক লাগায় বিরোধী ভাব আছে। 

্বর্্স-স্ক্ষক্তি বল ান্ধীশ জীম্ম্প-নিঠা ও 
ধকাস্তিকতার সহিত কম্মু করিতে করিতে কিরূপে আসক্তি-শূন্ত হওয়া 
যায় এবং অনাসক্ত হইলে কিরূপে শ্রীভগবানে তক্তি-বিশ্বাস লাভ 
করিয়। প্রকৃত শাস্তির অধিকারা হইতে পারা যায় তাহাই গ্রন্থকার 
বিশদভাবে এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত 
বিবয়গুলিও আলোচিত হইয়াছে £- (১) সমাজ (২) ধর্ম (৩) আদর্শ 
শিক্ষা (৪) আদর্শ-জাবন (৫) মানবের জীবন-সংগ্রাম ও তাহার উদ্দেস্ত 
(৬) দা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ । 

গ্রন্থকার নিষ্ধাম কন্দরকে জ্ঞান-লাগের পথরূপে নির্দেশ-পুর্ববক 
বলিতেছেন, পকর্্মকে ভালবাসিবে, কন্ হইতেই তোমার প্রেমাস্পদ 
লাভ হইবে ।* আবার ব্রহ্ষচর্যাকে ধর্মলাতের চিত্তিম্বরূপ নির্দেশ 
করিয়। বলিতেছেন, পত্রন্ষচয্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুপাগ নাথাকিলে কি 
শারীরিক, কি নৈতিক তোন বিষয়েই উন্নতি-'লাভ কর! যায় লা। 
ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন তিব্র মচয্যত্ব লাভ অসম্ভব | 

একস গ্রন্থের প্রচার কল্যাণজনক | কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি ই! পাঠ 
করিয়া! শাস্কির অধিকারা হউন-_-হইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা । 





সংঘ-বার্তী 


পটনা-_-ভ্ীরামকৃ্ণ-আশ্রমের অধাক্ষ স্বামী জ্ঞানেশ্বরালন্দ আমেরিকার 
বেদাস্ত্-প্রচার-কার্ধ্ে বেলুড়-মঠ হইতে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক 
যাত্রা করিয়াছেন । 

পুরী-রামকুঞ্জ লাইব্রেরা 

স্বামী সিদ্ধানন্দের চেষ্টায় গত ১৯২৫ খৃষ্টান্বে পুরীধাঁমে “রাষরু্চ- 
লাইব্রেরী? নামে একটি সাঁধারণ-পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে । এ পর্যন্ত ' 
পাঠাগারের জন্য পাঁচ শতেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েক- 
খানি মাপিকপত্রও নিয়মিত ভাবে এ লাইব্রেরীতে আঙগিয়। থাকে । 
স্বামী নিন্ধানন্দ লাইব্রেরী টিকে সর্বাঙ্গ-স্ুন্দর কবিবার জন্য সাধারণের নিকট 
প্রার্থনা জানাইতেছেন | গ্রন্থকারগণ তাহাদের পুস্তক এক থানি করিয়া 
এ পাঠাগারে দান করিলে পাঠাগারটি অচিরে বিরাট আকার ধারণ 
করিবে । আমরা আশা করি, তাহার প্রার্থন৷ পুর্ণ হইবে ও পুরীর 
একটি প্রকৃত অভাব দূর হঠবে। পুস্তক পাঠাইবার ঠিকানা-_রামককষ্ণ 
লাইব্রেরী, পুরী | 


উড্ভিষ্তায় এবং গুজরাটে বন্য 


শ্রীরামকুঞ্ণ-মিশনের সেবাকার্য্য 
উড়িষ্যার এবং গুজরাটে ভীষণ বন্তার কথা সংবাদদপত্র-পাঁঠক 
মানেই অবগত আছেন। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ধাঁমনগর 
থানার অন্তর্গত হাসপট গ্রামে একটি কেন্দ্র এবং ভোগ্রাই থানার 
অন্তর্গত ডেহুরদা গ্রামে অপর একটি কেন্দ্র খুলিয়া আমরা সেবা 
কাধ্য আরম্ভ করিয়াছি । এই উভয় কেন্দ্র হইতে গত সপ্তাহে মোট 


ণ১৪ রা নিন কির 


পাশা শা সিসিস পস্পিসিসপস্িউসিসি১িসত ৩৯ ১৯০৯৯ ১৪ ৩ ১৩. পহত১ত পাও 


প্রায় ১৮৫ অন চাউল বিতরিত রাড সাহাধ্য-প্রাপ্ত গ্রামের 
সংখ্যা ৮১ । 
গত জুলাই মাস হইতে আমাদের বোশ্বাই এবং রাজকোট শাখ। 
আশ্রম হইতে গুজরাটের ক্যান্থে অঞ্চলে একদল সেবক সেবাঁকার্ধ্য 
আরস্ত করিয়াছেন । তাহারা ৪টি কেন্দ্র স্কাপন করিয়া ৯২টি গ্রামে 
সাহাধা করিতেছেন । চাউল বিতরণ বাতীত ৩৮৪০ থানি কাপড়ও 
বিতরিত হইয়াছে । এতত্বযতীত সন্তা দরে চাউল বিক্রর করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । উপধুক্ত অর্থ-সাহায্য পাইলে গৃহ-নিম্মীণ-কার্যেও 
সহায়তা কর! হইবে । 
আমরা সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই 
বয়।বর সেবাকার্ধয করিয়! আসিতেছি এবং শ্রীভগবানের কৃপায় 
বরাবরই আমাদের কার্ধ্য স্থুচারুক্ূপে চলিয়া আসিতেছে । আশা 
করি, এবারও আমাদের আবেদন বিফল ভইবে না। সাহাধা পাঠাইবার 
ঠিকাল। £-_ 
১. প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামরুষ্ণ-মিশন, 
বেলুড়-মঠ পোঃ, জেল! হাওড়া । 
€২) ম্যানেজার, উদ্বোধন-কার্ধযালয় 
১নং মুখার্জি লেন, বাঁগবাজার, কলিকাতা । 
€( স্বাঃ) গুদ্ধানন্দ 


সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্জ-মিশন | 


পৌষ, ২৯শ বর্ষ 





কথা প্রসঙ্গে 


সাহিতোর কথা 


একটু ভাবিয়া দেখিলে পরিক্ষার বুঝিতে পারা যায, মহাযুদ্ধের পর 
হইতে বঙ্গলাহিতোর ধারা পরিবছিত হইয়াছে । হওয়াই স্বাভাবিক। 
যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে পুরাতন নিয়ম-শৃঙ্ঘল! ভাঙ্গিয়া যায় নাঁন| নূতন 
সমস্তার উদয় হইয়া নব নব পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। সমাজ, রা, শিল্পি, 
সাহিতা, ধন্ঘবিশ্বীম সকলই সময়ের উপযোগী হইয়া একটা বিশিষ্ট আকার 
ধারণ করে। কিন্ত এই পরিবর্তন নিত্য নয়। যে প্রয়োক্নে তাহার 
উদ্ভব সে প্রয়োজন চলিয়া গেলে পবিবর্তনের আর কোন আবগ্তকতাই 
থাকে না। তথাপি যখন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তখন যদি সমাজ, 
রাষ্ট্র বা সাহিত্য সে প্রয়োছ্গনকে গ্রহণ করিতে পা পাবে, তবে তাহাদের 
জীবনী-শক্তি চলিয়! গিয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধ 
বিগ্রহের সময়ে এইক্প পরিবর্তন হইরাছেঃ এবং যুদ্ধ পরেও এই 
পরিবর্তনের জের বহুদিন ধক্িয়! চলিবাছে। 

বিগত ইউরোপীয় মহ-যুদ্ধের মত সর্বলাশকর যুদ্ধ পৃথিবীতে আর 
কখনও হয় নাই। পুথিবীরু প্রায় সকল দেশই এই যু'দ্ধর সহিত অল্প 
বিস্তর জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল? স্থতরাং যুদ্ধের ফলাফল সকল দ্েশকেই 
কিছু না কিছু স্পর্শ করিয়াছে । 

যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ইউরোপ । যুদ্ধর পুর্ব হইতেই সেখানে কতকগুলি 
সমস্তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকের মতে যুণ্ধর অন্গতম কারণও 
তাহারা। কারণ ন! হইলেও সেই সমস্ত সমস্া! যুদ্ধের গতিকে যে 


৭১৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 
অন্যদিকে লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের 
মধ্যে অন্ঠতম প্রধান_ধনিক ও শ্রমিক-সমস্তা | যুদ্ধ হইতেছিল 
পাজায় বাজায় বা রাজার নায় খ্রশ্বর্ধ্যশালী ধনিকগণের সহিত, 
কিন্তু লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক এই যুদ্ধে মরিতেছিল, তাহারা 
নিজেদের ভুল বুঝিয়া বীকিয়! বসিল, মধ্য পথে যুদ্ধ থামিয়া 
গেল, কয়েকটি প্রধান দেশের রাজতন্ত্র একেবারে বিনষ্ট 
হুইল। ধনিক কোণ ঠেসা হইয় শ্রমিকের প্রাধান্ত বাড়াইয়া দিল । 
এই যুগ ধনিকের নহে-_শ্রমিকের । তাই ইউরোপের বর্তমান সাহিত্য 
শ্রমিকের বেদনা জালাইয়া তাহার মুক্তির গান গাহিয়াছে। সাহিত্যে 
এই সুর আনিয়াছে প্রধানতঃ রুসিয়া । রুষিয়ার উনবিংশ শতাব্দীর 
সাহিত্য শ্রমিক প্রজাকুলের অশ্রজ্ল-নিসিক্ত | এই সাহিতাই তথায় 
বিপ্লব আনিয়াছে, সেই বিপ্লব সাহিত্যের মধা দিয়াই জান্মানী, তুরষ্ক 
ও নব্য চীনে প্রবেশ করিয়াছে । এখনও ধনিক ও শ্রমিক-সমন্তা 
পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রবল। তাই এই শ্রেণীর সাহিত্যেরও যথেষ্ট 
প্রচার হইতেছে । 

ক্যাথলিক ধর্ম, বাক্তি-স্বাতন্ত্্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মতবাদকে পিষিয়। 
মারিয়াছিল, তাহাক্সই প্রতিক্রিয়ায় প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের উদ্ভব। সেই 
প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা স্তরে রূপান্তরিত হইয়! 
[২90010911507)[0915100211510১ 00101070101577 প্রভৃতি বিভিন্ন 
মতবাদের স্ষ্টি করিয়াছে । তাহার ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র এত প্রবল 
হইয়াছে যে, নব্যতন্ত্রী, চার্চকে আর মানিতে চাহে না। তাই রুশিয়ায় 
চার্চসমূহ আজ ফ্যাক্টারী, অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং কফিখানায় পরিণত 
হইয়াছে। তুরক্ষ, মোসলেম ধর্মকে প্রায় অস্বীকার করিয়াছে; যেটুকু 
স্বীকার করিয়াছে তাহা! না করিলেও চলিত । এই যে ধর্মের অপ্রয়ো- 
জনীয়তা,_ইহা ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ) 
ধর্মকে সেখানে কোন আমলই দিতে চাহে না । বলে--উহা! অনাবশ্তক, 
মানুষের উন্নতির পক্ষে ধর্থের ০0055011010 ক্ষতিকর । তাই এই 
ভাবের সাহিত্য-ক্োতে ইউরোপ ত্াজকাল ভাসিয়া যাইতেছে। 


পৌষ, ১৩৩৪ রা কিখাজীরনে ৭১৭ 


মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে আর. একটি সমন সর্বাপেক্ষা প্রবল 
হইয়াছে__-উহা বিবাহ-সমস্তা | লক্ষ লক্ষ যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছে। 
সুতরাং দ্্রীলোকের সংখ্যাধিক্ হেতু সকলে পরিণীতা হইতে পারিতেছে 
না। তারপর উউরোঁপে বছু-বিঝাহ প্রথা প্রচলিত নাই। সুতরাং 
একগ্রন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করিতে পারে না । তাই সমাজ- 
রক্ষা হেতু বাধ্য হইয়া স্ত্ীপুরুষের মিলনে স্বাধীনতা! কিছু বাড়াইয়া দিতে 
হইতেছে। অথবা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিবাহের সীম! ছাড়াইয়! 
গিয়৷ নিজের আকাজ্ফা মিটাইতেছে। 

সাময়িক প্রয়োজন হেতু ইঈউরোপ্রে অনেক মনীষী বর্তমানে ইহাকে 
তত দেোষাঁবহ মনে করিতেছেন না_য্দিও বিভিন্ন মতের বহু লোক 
এইরূপ আঁচরণ অতি দৌঁষাঁবহ মনে করেন। যীহাঁরা যৌন-মিলনের 
ক্বাধীনত দিতে চান তাহারা নিজেদের মত সমাজে প্রচার করিবার জন্য 
সমাজতত্ব ও মনস্তত্ব বিষয়ক বহু চিস্তাপূর্ণ পুত্তক এবং উপন্তাস 
িখিয়াছেন ও লিখিতেছেন | সেই সমস্ত বহি ইউরোপ প্লাবিত করিয়া 
পৃথিবীর বহুদেশে ভাপিয়া আসিতেছে । এই কাধ্যের পশ্চাতে প্রভূত 
ধন, তীক্ষ মনীযা, প্রবল কর্্ন-প্রচেষ্টা এবং বিপ্বাট প্রচার-শক্তি রহিয়াছে । 
ইহা বলিবার উদ্দেগ্ত এই যে, ধাঁকারা ভিন্ন মত পোঁষণ করেন, তীঁহা- 
দিগকেও বিপক্ষের সহিত লড়িতে হইলে মনীষাঁয়, কর্্ম-স্ষমতাঁয় ও প্রচার- 
শ্লীলতায় তাহাদের সমকক্ষ বা অধিক শক্তিশালী হইতে হইবে। 
এই যুদ্ধ মন্তিফের-_বাহুর লহে। সুতরাং সাহিত্যের মধ্য দিয় নানা 
উপায়ে, নানা চিন্তা ও আলোচনার সাহায্যে প্রবল বিপক্ষকে দমিত 
করিতে হইবে । কুষিয়ায় এইক্প প্রতিক্রিয়া কিছু আরস্ত হইয়াছিল। 
খষি টল্টয় ছিলেন ইহার মূলে। তিনি তাহার কথা-সাহিত্যে ধর্ম, 
নীতি ও চরিত্র-মাধুর্য্কে অপূর্ঘ মহিমায় প্রকাঁশ করিয়াছেন । কিস্ত 
যৌন-মিলনের উচ্ছ.ঙ্লতা সেথানে কছধ্যতায় কালো হুইয়া উঠিয়াছে। 
টলষ্টয় যে-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এখন প্রায় নিরর্থক 
হুইয্সা। গিয়াছে । কারণ তাহার পর আর সেই পহ্থীর কোন শক্তিশালী 
লেখক ইউরোপে দেখিতে পাওয়! যাঁয় লা। 
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টসিল উস স্পসপপাশাসি১তিসপসিসিসিস্পিসসিিিউিসার্টিসিসিস্রশউ৯৩সি৯৩৯ ২ পপা্পীশি 





পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য নব্য তন্ত্রী বা নব্য সাহিত্যিকদের 
ভাবের প্রবাহ এদেশেও আনিয়া লাগিয়াছে। কিন্তু এই ভাবকে 
গ্রহণ করা উচিত কি না--ইহাই বিবেচ্য। প্রথম দেখিতে হইবেঃ ষে 
সমস্ত সমস্ত হইতে এই ভাবের উৎপত্তি তাহা এদেশেও আছে কি 
না? ধনিক ও শ্রমিক-সমন্তা সর্ধকালে সর্বদেশেই রহিয়াছে। 
জ্ুতরাং এই সমস্তার সমাধানের জন্ত পাশ্চাত্য মনীধীর মতবাদ আমর! 
ওজন করিয়া দেখিতে পারি। গ্রহণ করা-না-করা পরে বিবেচয। 

[২50078]19।এর উদ্ভব হইতে যে চণ্চহীন ধর্ম বা ধর্মকে 
অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা! এখানে নিরর্থক । কারণ? 
ধর্ম বিষয়ক এত স্বাধীনতা এদেশে আছে এবং অদ্বৈতবাম, 
বিশষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, সাংখ্যমত১, বৌদ্ধমত, শৈব, শান্ত, বৈষ্ঞবঃ 
জৈন, গাণপত্য, চার্ধাকবাদ ও নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিরুদ্ধ 
মতবাদসমুহের অসংখ্য পুস্তকাবলী এদেশে অতি প্রাচীন কাল 
হইতে এত আঁধক প্রচারিত হইয়াছে যে, ধর্ম বিষয়ক কোন কথাই 
এখানে নৃতন নহে। 

তারপর যৌন-স্বাধীনতার কথা । বর্তমান কালে ইউরোপে এই 
সমস্ত! প্রবল হইয়াছে সুতরাং ইহার সুমীমাংসাও সেখানে প্রয়োজন । 
কিন্তু ভারতবর্ষের কথা? যে-সমস্তা এখানে প্রবল নহে তাহাকে 
কল্পনায় টানির! আনিয়। তাহার সমাধানে সচেষ্ট হইবার আবশ্যকতা 
কি? তারপর ইউরোপীয় মনীষী যাহা বলিতেছেন তাহাই কি 
অভ্রান্ত ?-__ভাবিয়!) চিন্তা করিয়! দেখা উচিত। কিন্তু এদেশের তরুণ 
মন্তিফ এত তরল যে, কোন শক্ত জিনিষ সে ভাবিতে পারে 
না, কোন কঠিন জ্রিনিষের ভার বহন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই । 
ইহা বুদ্ধিবৃতির দীনত1। ইউরোপে যে-সমস্তা আজ প্রবল তা 
নিত্াযকালের সমস্তা লয়। পূর্বে ইহ! ছিল লা__পরেও থাকিবে না। 
সুতরাং এই সমগ্কা-সমাকুল সাহিত্য নিত্য কালের সাহিত্য হইতে 
পারে না। হয় ত এক শতাব্দী পরে যখন ইউরোপের যৌন-সম্স্তার 
সমাধান প্রকৃতি আপনি করিয়া দিযে, তখন আর এইরূপ সাহিত্যের 
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্পোিসসিাপিীসসিস্পিশসাশিসিসিসিস্িিসাস্িশসাসিিপসপিল তি ৯ উশিশির্টিসিসিসিপসাটি পি তপ প. পসিপসিসিপসপাসসপিন্পিস তসপাসপিস্পিস্পসপামপাশি 


কোনই স্বার্থকতা থাকিবে নাঁ। 40001570105 0870 বা 
“নীলদর্পণ” নিত্যকালের সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না। যাহা! 
চিরকাঁল মাঁনব-মনে কোন বিশেষ রস ঢাঁলিয়। দেয়, তাঁহাই নিত্য- 
কালের সাহিত্য--খেমন রবীন্দ্রনাথের “গৃহপ্রবেশ?ঃ 01051700 এর 
€]৩ 13105131005 এবং শরচ্চন্্রের “বিন্দুর ছেলে, । এই শ্রেণীর 
সাহিত্য চিবকাঁল মানব-সমীজে আতৃত হয়। ইহা গেল নিত্য ও অনিত্য- 
সাহিত্যের কথা । তারপর স্থরুচি ফুরুচির কথা । মানব-সমাঞজ্জে এক 
শ্রেণীর লোক নাই । বিভিন্ন স্বভাব্রে লোক এখানে বাস করিতেছে, 
তাঁহাদের মনোবুত্তিও বিছিন্ন রূপের । সুতরাং বিভিন্ন মনো বৃত্তি-সম্পন 
লোৌক নিজ নিজ্র শিক্ষা, সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপের সাহিত্য 
স্থ্টি করিবেঃ_ইহা একেবারে বন্ধ হইবে কিরূপে? তবে যদ্দি দেখা 
ঘাঁয়, কতকগুলি লোক এমন কিছু বলিতেছে বা পিখিতেছে? যাহা মানব- 
সমাজের এবং মানব-মনের ক্রমোন্ততির পরিপন্থী, তাহা হইলে 
দৃঢ় হস্তে তাহা দমন করিতে হইবে। কিন্তু তাহারও জন্ত তীক্ষ মনীষা 
প্রধল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং প্রভূত অর্থের প্রয়োজন । 
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এতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া! শান্্রাদি আলোচনা মনকে শান্্ীয় তথ্য 
স্বন্ধে সন্দিপ্ধ করিয়া তুলিল। বহুকালের যত্র-পোধিত সংস্কারাঁবলীর 
মূলে আঘাত লাগায় মানসিক চাঞ্চলা, শান্তি ও স্থৈর্য্যকে অতিক্রম 
করিল। অব্যবস্থিত মন লইয়া স্বামী সারাননের সমীপন্থ হইলাম। 

শাস্তকঠে প্রশ্ন হইল-_তুমি দীক্ষা নিয়েছ কি? 

উত্তর--আন্তে, নিয়েছি ।.........আমার গুরু 1 





৭২. উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা 


সিশপিসিপসি ৩১প৯১৩৯ ০৯ ৯০৯প৯পর্টিত পতল পপ দি পিস ৯ সিসি পাস পিসি িস্পিসিত 


স্বামিজী--তবে ভোঙার ্রশ্নগুলি তোঁমার গুরুকে জিজ্ঞেস করলেই 
সব চেয়ে ভাল হতো। আমায় জিজ্ঞেস করতে চাঁও, কর, আমি 
যাজানি বল্ছি। 

প্রশ্ন _যথন দীক্ষা নিই, ইষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আগেনি। 
আজকাল জাগছে। 

উত্তর__পন্দেহে তো একটা রোগবিশেষ । ওটা তো মনের 
0০7079] (সহজ ) অবস্থা নয়। সন্দেহ জাগলে কি আর করা যায়! 
ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি খধষিগণ যা বলে গেছেন, ঠাকুর নিক্জে যা বলে 
গেছেন, (স সবে যদি তোমার বিশ্বাস না জেগে থাকে, তবে আমার 
কথায় কি হবে বল? 

প্রশ্ন--ওদের কথা কত রকম ভাবে 76015550450 ( বণিত ) হয়ে 
এসেছে, কে জানে !_আমি আপনার কাছ থকে আপনার নিজে 
কথা জান্তে চাই । 

উত্তর-_এই যে ঠাকুরের যে সব কথ! আছে সেসব কি 
আমরা বানিয়ে লিখেছি? 

প্রশ্হতা না হলেও; তার সম্তানগণের ভার প্রতি অতিরিক্ত 
ভালবাসার ফলে হয় তো তারা প্রতি ব্যাপারকেই 1082010 
(বড়) করে দেখতেন ও দেখেন। তারা হয় তে তীার্দের এই 
108100910190995 ( মানসিক ক্রিয়া) সম্বন্ধে 027১০1০9 (অবগত ) 
নন। 

উত্তর-_-দেখ, আমরা তো প্রথম থেকেই কিছু ভক্ত হয়ে তার 
কাছে বাইনি। ব্রাঙ্গসমাজে যোগ দিয়েছিলাম । নাস্তিকতা, অবিশ্বাস 
আমাদের ভেতর পুরোমাত্রায়ই ছিল। ঠাঁফুরকে এক অবতার খাড়া 
করবার জন্যে আমর! তার কাছে যাইলি। ধীরে ধারে বাধ্য হয়ে 
সব মেনে নিতে হুয়েছে। যখন দেখ্লাম, আমরা নিজেরা নিজেদের 
সন্ধে যা জান্তাঁম, উনি আমাদের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী জানতেন, 
আর তার কথাই সব সময়ে ঠিক হতো, তখন কি আর করি! ঠাকে 
মেনে নিতে বাধ্য হলাম। 
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প্রশ্ন ঠাকুরের রি 51505002 (ানিসিক সন্ত) ছাড়! 
[521 655109106 ( বান্তব সত্তা ) কিছু আছেকি? 

উত্তর- হ্যা, আছে ব্ট কি? অনেকে তাকে দেখছে কথা 
কডছে। 

প্রশ্ব-আপনি তার “কান প্রমাণ পেয়েছেন কি? 

উদ্ভর--টিছু কিছু পেষেছি বই কি? নহ্লে কি এমি 'ড়ে মাছি ! 

প্রশ্র-্যদি ঠাকুর আছেনউ, তবে হ্বামিজ। বিবেকানন্দ শ্বা্ী) 
ইচ্চামভ তীর সঙ্গে কথাবার্তী কইছে পার্তেন না কেন? 

উচ্র--কখাবার্ধী কহশস্নে স্টক এই যেমন আমি তোমার 
সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক্ক এক্স ভাবে কথা বালান, আনা আনি । 
তবে ইচ্ছামাঞ্র হঁতা লা ঘমন, তুমি শাথাজ্িটালায় থাকো। 
আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, ট্ামে চড়ে ব' বাসে চড়ে এখানে এসে 
দেখ! করে, ভবে কইতে তাব। স্বামিজী তে আক ঠাকুদের সনান 
01205 এ : ভূমি । ছিলেন না। কর্মের মধ ছাক্ল মন একটু নীচে 
থাকে | তাঁই কথাবার্তা 5০ হলে মনকে সংঘ করে উপরের 
0140৩ এ ( ভূমি ) নিয়ে যেতে হবে । 

প্রশ্ন আপনারা ইচ্ছামত দ্রশন পান কি? 

উত্তর--ধ বে বল্লাম, ঠাকুরের সমান [31906 এ । ভূমি) তো 
বাস করি না যে সব সময় কথাবার্ভা কহতে াবো। তুমি প্রথম 
থেকে ভুল ধারণা করে রেখেছো । তাইতে এতে। গোল হচ্ছে। তুমি 
ঠাঁওরেছো। তার সন্তানগণ লব দিনরাত তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন, 
আলাপ করছেন, তা তো নয়। 

_র্দি আপনাদের তার সঙ্গে 501)]500100 (কথাবার্তা ) 
থাকে তবে আপনাদের মধো মতের বৈষন্য হয় কেল? যেমন 
. স্বামিত্ীর মিশন সংগঠলের সময়ে । 

উত্তর-মিশন গঠনের সময়ে কেউ তো ঠাকুরের সঙ্গে আলোচন। 
করে কিছু করেনি। সবই অনুমানের উপর তর্কবিতর্ক হয়েছিল। 
কাজেই বৈষম্য ঘটেছিল। তার সন্তানগণ সবাই যে তার সঙ্গে 
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স্পা াসিসিপসপিস্প১পাাস্িস্তি সি স্লিপউ লি পিশপপিসটস্পীতসিপপাাসসিশ ৯ 


দেখাশোনা করাবার্তা কইতে রি তাই। তোমায় কে বল্লে? বিরূপ 
অবস্থাতে পড়ে অনেকেই হয় তো তীর দেখা পাচ্ছেন না। তবে 
কেউ কেউ পাচ্ছেন। 
প্রশ্ন-কোন ৪০6৮০ 155] (সক্রির বাস্তব ) ভগবানের অগ্তিত্ব 
আছে কি? 
উত্তর_ আছে বই কি। 
প্রশ্ন_তার সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হয় কি? 
উন্র-_তাই যদি লা হবে তবে এখানে পড়ে আছি কি কর্তত ? 
প্রশ্ন__'এক্ট সম্পর্ক যে সব কথা বইয়েতে, জীবনীতে পাই, সে সব 
নিরভ্তর ভাবনার ফলে স্ংস্কারাবদ্ধ অনুমানও হতে পারে । 
উত্তর--ত! হাতে পাঁরে । তবে ঈ অন্মীনের পেছনে একটি বাস্তব 
সন্তাও তে! আছে। ঘেমন ধর, তুমি একজন স্ত্রীলোককে ভালবাস। 
থাম তুমি ভাঁব সম্বন্ধ একটি অতি উচ্চ ধারণা! পোঁধণ করু,ল 1 ধর? 
তার সঙ্গে পরে তোমার বিয়ে তলো। হলে পর দেখলে, তার 
সম্বন্ধে ধারণা অনেক ব্দূলে যাচ্ছে তুমি ক্রমেই 0151105100৩ 
(নির্ণেত ) হচ্ছ | তাঁকে ঘত গুণবতী মনে করুতে, আর তত কর 
না। এ ক্ষেত্রে কি হোল? ০৮)০০ (বস্তু) ঠিকই আছে। 
কেবল তোমার মনের অবস্থা তাকে ভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ দেখ ল। 
ভগবান্‌ সম্বন্ধে 55858512650 ( অতিরঞ্রিত ) ধারণা ততে পারে। 
তবে পেছনে যাহোক একটা কিছু আছে। স্বামিজী একটা উপমা 
দিতেন। ধর, এখান থেকে কৃুর্যের একটি ফটে! নিলে, আর 
পনের হাজার ফিট উচ্চে উঠে আরে একখানি নিলে। 
দুথানিতে তাফাৎ হয়ে গেল। একথানি বড়, একথানি ছোট। 
ফটে৷ কিন্তু ছুখানিই কী একই হৃর্যোর, অবস্থাভেদে তফাৎ হয়ে গেল। 
তেম়ি এক এক 71809 ( ভূমি ) থেকে ভগবানকে এক একজন 
এক একরূপ দেখে । 
প্রশ্ন--বিশেষ শক্তির বিকাশ ছাড়া “অবতার-বাদের” আর 
কোন অর্থ আছে কি? অর্থাৎ সত্যই কেহ অবতীর্ণ হন কি? 


পৌষ ১৩৩৪ ] শ্বামী ননিরারার সহিত কথোপকথন ৭২৩ 


সিসি ০২৫৯৮৯৮৯৮৯৫ ৯০৯৪ ৯৮৯৮১ ০২০১৮৮৯সস্পিশস্পিম্পাস্পি 


উত্তর-_অবভীর্ণ হন বই কি! ঠাকুরকে বল্তে শুনেছি__থে রাম, 
যে কৃষ্ণ, সেই রামকষ্ত। অর্থাৎ একই 0০৬৪ ( শক্তি । প্রয়োজন- 
মত বিকাশ প্রাপ্ত হন। আবার বলেছেন, দ্রশো বছর পরে 
আবার অবতীর্ণ হবেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ;-বল্তে শুনেছি। কি 
জান, সমস্ত ভীব-জগতই ত্াঁবঈ বিকাশ বই তো নয়! তবে 
প্রয়োজনমত কোন কোন সময় কোল কোন স্তলে বিশেষ 
বিকাশ দেখতে পাওয়া যাঁয়। 

দক্ষিণ পার্শে আসনোপরি উপবিষ্ট শিশ্যাত্বের মর্্যাদা-প্রার্থীকে 
শাস্তি ও সাত্বনা দিবার জন্তট আচার্যাতের নিরহস্কার দাবী লইয়! 
মহামুনি বলিতে লাগিলেন, 

“দেখ, সনেহ যখন জাগে তখন কি আর কর! যায়! এখন 
হয় তে! আমার কণা তোমান বেশ লাগবে, বাড়ী গেলেই আবার 
সন্দেচ হবে। ঠাকুর বলতেন, কারো কারো জন্মাবধিই বিশ্বাস হয় 
আর কারো কারে! জন্মাবধিই স্ব তাঁতে সন্দেহ জ্রেগে থাকে তার 
সঙ্গে আর কোন মতেই পারা যাঘ না। অবশ্য তুমি সেরূপ নও, 
বুঝতে পাবর্ছি। তোমার উপর তীর কুপা রয়েছে। তবে এও 
একটি অবস্থা মাঝে মাঝে আসে। কর্দিন পর দেখবে, সন্দেহ যে-ভাবে 
এসেছে, স্ই ভাবেই আবার চলে যাঁবে । ধরে রাখতে ইচ্ছে করলেও 
কিছুতেই পারবে না। চলে যাবেই । তাঁকে ডাক, তার কাছে 
প্রার্থনা কর। সন্দেহ হয় বেশ তো, হে ভগবান, তুমি য্দি থাক, 
তবে আমার এই কর, এই ভাঁবে প্রীর্থনা করেবাও। তাতেও 
উপকার হবে। দেখ উপাসনাতে ০৮1০০০৮০ (বাস্তব) কিছু 
লাত যদি নাও হয়, 5020৮ (মানসিক ) একটা লাভ আছে। 
সেটা এই--তাতে করে মন-স্থুল বিষয় ছেড়ে 17121)51018175এ (উচ্চভূমি 
উঠতে চেষ্টা করে। এই হিসাব থেকেও মনের একটি 2917 
(লাভ) আছে ।” 

কিছুকাল পূর্বে একদিন যখন গভীর রাত্রে কিছুক্ষণ ধ্যানান্তে 
শব্যা গ্রহণ করিয়াছি, দেখিলাম, ঠাকুরের দ্ীপ্তিমান্‌ মুর্তি আমার প্রতি 


৭২৪ উবাধন [ ২৯শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা, 


অগ্রলর হইয়া আমার শিরোপা র হস্ত স্থাপন নর করিতেছেন । ভঙ্ষে চমকিয়! 
উঠাতে সেই মুস্তি তিরোহিত হল । সেই সম্পর্কে কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম, 

“আপনাকে একথানি চিঠি দিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উহা 
17811051080010 (ভ্রান্তি) কিনি । আপনি উত্তরে লিখেছিলেন; 





100110010091107 (ভান্তি ) হলেও ভাল । -০কন 

উত্তর-দাল রত চলো যে, দেবদেবীর স্কান হি অন্যাঙ্গ সবের 
উপরে হয়, ভবে অন্ঠান্ট সবের সপ অথন! দর্শন নিশ্যয়হ দেকদেলীর 
দর্শল হেট: 1151100177098 ( ভ্রান্তি । হলে ৪--জাতা অপেক্ষা নিম্নতর । 
তোমার চিঠিখানি মনে পড়ছে বটে। 

অপর একদিন রাতে স্বপ্নে দেখিয়া ছলাম,__একে একে অবতার 
পুরুষগণ ক্রুত আমার সম্মথ দিয় চলি দাইতেছেন । আসি তাহাদের 
পাদম্পশের চে করিলান। প্রথম করেকজনের চরণ স্পর্শ সম্ভব 
হইল না। শংকরের চরণ স্পর্শ করিলাম । অধিকতর সহজে শ্চৈতনের 
চরণ স্পর্শ করিলাম । আর সর্ধশেষ শ্ারামকৃষ্ণরে চরণম্পর্শের 
চেষ্টা করায় তিনি উপবিট হয়া প্রণত আমার মন্তকোপরি দু 
প্ধ স্থাপন করিলেন । এই ন্বপ্র-ব্যাপাঁর উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম,__ 

“এই সম্বন্ধে আপনাকে পত্রে প্রশ্ন করেছিলাম । উত্তরে আপনি 
লিখেছিলেল,_ঠাঁকুর বলিতেন “দেবস্বপ্র সত্য) হাজার স্বপ্রের 
ভিতর দেবন্বপ্র সতা হবে কেন ?” ূ 

উত্তর-_দেখ, স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আছে। কতকগুলি 
স্বপ্ন, দেখ বে। ঠিক ফলে যায় আর কতকগুলি বাজে । বাজে স্বপ্নগুলি 
দ্বেখে লোকে ঠাওরায় সব স্বপ্রই বাজে । কিন্তু যেগুলি ফলে যায়, 
তার সম্বন্ধে কি বল্বে? স্বামিজী বল্তেন, এক্সপ স্বপ্ন মনের উচ্চতর 
অবস্থার ৮19107 ( দর্শন ) ছাড়া কিছুই লয়। 

জনৈক ভদ্রলোক এই সময়ে একটি সংবাদ লইয়া আসায় আলোচনায় 
ব্যাঘাত হয় । তিনি চলিয়! গেলে পর গ্রিজ্ঞাস! করিলাম? 


পৌষ, ১৩৩৪] ন্বামী সারদানন্দতীর সহিত কথোপকথন ৭২৫ 


প্পাপিিিসাসিসিসসিসিস্পিসপ্সসিস্িসপাটসশপ৯ত উপসিটি উট ৩১ সিসি ২০2 


সার ত্যাগ করাতে মা বাপের ষ্দি 2517 ( শারীরিক ) 
কোন অনিষ্ট হয়, তাতে কোন ক্ষতি হবে কি ?” 
উত্তর-_-তাঁদের মোট! ভাত মোটা কাপড়ের তো অস্ত: বন্দোবস্ত 
কর্তে হবে। 
প্রশ্থ__তা তাদের আছে। তবে দেখবার শোৌঁকেরই যা একটু 
প্রকার । 
উত্তর-__তা দেখ না। জেগ, বেরিয়ে আস্লেই যে হবে, তার তো 


স্পা শশা পশাশীশাশী 


কোন মানে নেই) বর” সংপাঁরে 19515025106 (বাঁধ!) গাকাঁতে 
15515521760, 


ভার দিকে একটা টান থাকে । বেরিয়ে আস্লে 1৩5750:705 ( বাধা) 





না থাকাতে সে টানটুকৃড চলে যায়। কারে কিসে তয় বলা তে! 





ধায় না। আর দেখ) [0180 1 মতলব ৭ করে বেরুনো হয় না। 





যখন ব্াযাফলতাঁ জাগে, তগন কোন 50091760001 ( ঢাবন] ) 





মনে জাগে না। ওসব নিজে নিঞ্জে ঠিক কর্তে হয়। কাকুকে 
জিজ্ঞেস করে কি হয়? যেমন কর্ছে?, করে যাঁও, সদ্দিন তীত্র ব্যাফুলতা 
অনুভব নাকর। সত্যিকার টান হলে দেখবে সঠিক ভয়ে ষাবে। 
কিছুর জন্তঠে ভাবতে হবে না । আর অনেকের বেরিয়ে আসার সঙ্গে 
$619518 00652 ( স্বার্থপরতা ), ফাকি দেবার ভাব ইত্যাদি থাকে । 
তাঁতে তাদের অনিষ্টই হয়। আমরা কি আর [0181) (€ মতলব ) 
করে বেরিয়েছি? আমাদের ধারণা ছিল, সংসারে বড় হব, টাঁক৷ 
রোজগার করবে! ; আর সাধ্যমত লোকের উপকার করা_-এ ভাঁবও 
একটু আধটু ছিল। কিন্ত সব উল্টে পাল্টে "গল। একি আমর! 
0120 (মতলব) করে করেছি? কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। 
টান এলে আর কিছুই ধরে রাখতে পারে না। প্র যে চিঠিতে 
লিখেছোঁ, “্ধর্কর্ম আগে কত সহজ মনে কর্তাম, এখন আর তা 
করি না।৮--এ&ঁ ঠিক কথা,এ ঠিক বুঝতে পেরেছো। তিনটে পথ 
আছে--বিশ্বাস করে চলা; অবিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া, আর 01787 
120100 (খোল! মন ) নিয় সত্যানুসন্ধান করা । এই শেষটাই হলো? 


৭২৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্--১২শ সংখ্যা 





পি পপাস্পিি১প৯ ৯৪ পপপাসিসিসিসিপি৯৫৯১প১৫৯ ৯ পি ১পপিিসপীটিতিসিসপিসিিসি স্পসপি 


50150090927 (বৈজ্ঞানিক বৃত্তি)-এই ভাবেই সাধন-ভজন 
করে যাও। আর জেনো, ৪07515€ (নাস্তিক ) হওয়া সহজ নয়। 
ঠিক ঠিক 90019. ( নাস্তিক ) হতে মনের খুব জোর দরকার । 

মহারাজের শরীর ভাল নয়। কাজেই তাঁহাকে অধিকক্ষণ কষ্ট 
দেওয়া অনুচিত একথা বার বার মনে জাঁগিতেছিল। তাই এই বারে 
প্রণাম করিয়া বলিলাঁম)_- 

ণ্আশীর্ধাদ করুন, আমার 'এসব সন্দেহের ভাব যেন কেটে যাঁর |” 

“ই বাবাঃ সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ কর্ছি তোমার ওসব ভাব 
কেটে গিয়ে মন নিশ্মল হয়ে যাক । আসবে? তবে এস। কোন 
ভাবনা করে! না। তার কাছে প্রার্থনা জানাও, সব ঠিক হয়ে যাবে ।” 

“মহারাজঃ বহুদিন থেকে ঠাকুরাক জীবনের আদর্শ ধরে আস্ছি, 
আজ এই সব সন্দেহ জাগাতে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে |” 

“তা তো হবেই । তা কেটে যাবে, ঠিক কেটে যাবে । একমনে 
ভাক। সর্বদা! নিজের সম্বন্ধে বিচার করবে । যে যত জপতপ প্রার্থন৷ 
করুবে সে ততই পাবে,_না করলে কে পায়? সর্বদা বিচার কর্বে তা 
হলে কি রকম 7:087535 ( উন্নতি) হচ্ছে-না-হচ্ছে নিজেই বুঝ তে 
পার্ুবে। তোমার গুরু তোমায় একট! কিছু দিয়েছেন তো--সেটা 
ধরে চলে যাও। করলেই তার ফল বুঝতে পান্নবে। এস; তবে 
এস। তোমার কল্যাণ হোক ।* 


শর 


অযাচিত বন্ধু 
আমি কি চাহিয়াছিনু তুলিতে তোমায় ? 
স্মরণের স্বর্ণ-পটে রত্ব-তুলিকায়__ 
জ্বাক। সে আবেখ্যথানি, ক্রমে বিমলিন 
ত্রান্তির তিমির-তলে হতেছিল লীন, 
করিনি ভ্রুক্ষেপ তাহে, দিই নাই মন, 
অধতনে হারাইতে তুপ্রাপ্য রতশ, 
চেয়েছিন্থু ভাগহত | জেনি ক্ষুব্ধ চিতে, 
কে তুমি আসিয়াছিলে? কি কথা বলিতে? 
নিশার তমিত্রা মাঝে, নিদ্রাতুর তার 
বিহ্বল নয়ন-পথে, পথিক আমার ! 
তোমার অনন্ত ন্েহ, অহেতু করুণা, 
পৃত গ্রীতি-উচ্ছুমিত চরিত-বরুণা, 
একদিন লভি যার জিদ্ধ সুধাধার! 
পেয়েছিল পুনর্জন্ম কোন শান্তিহারা । 
অধিয় বরষি 'দিঠি, সহ সকরুপ, 
গলিত নয়ন-পথে আশার অরুণ 
কিরণে লাগায়েছিলে যেই প্রাণহীন 
স্পন্দহীন দেহ মনে চৈতন্ত নবীন । 
পাসরিতে সে কাহিলী লাজ নাই যার, 
তার কাছে কি ভীদদেশ্ দেবতা আমার ? 
সেই দিব্য দেবমু্তি, দীপ্তি সমুজ্জল ! 
উদাস গভীর দৃষ্টি কল্যাণ-কো মল, 
উত্ভতিন্ন অধরপুট নীরব ভাষায়, 
কি কছি? চেতনা দিল মুমুধু আশায়, 
সপ্তীবিল নব শক্তি, নবীন উৎসাহ 
জড়ীভূত মনে, একি বহি, লাবদাহ? 
অবিশ্বাসী হৃদয়েরে করি ভিরস্কার, 
কোথা তুমি লুফ্াইলে, দয়িত আমার ? 


প২্৮ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


পাপাশীশাপাশিসাশীশািিসিিসপি্পিসশসি আটিপীশিসিশি তি শাশিসিশীশি পিপ্পিশ ১০১৯ শািশিস্পশাশাশার্পাাাসপিাসিসিপাশিসিলি 


ভেঙ্গে গেল সুখ স্বপ্ন আলোক উচ্ছল; 
তন্দ্রা-নিমীলিত আখি আকুল চঞ্চল, 
চেয়ে দেখে পূর্বাকাশ উদয়-তোরণে 
সমুদিত বাঁলহুর্য্য, গলিত হিরণে 

ভূষিতা কনক-উধা আজি শ্লান তায়, 
আমার নয়নে কেল ও-অঙ্গ প্রভা, 
প্রভাবতী ক্সাত্রি ছিল এ হতে সুন্দরী, 
আজি এ ধারণা কেন নিত্য ভাব দুরি, 
জাগ মনে অপ্রমেয় প্রভাবে কাহার, 
বহু বর্ষ ব্যবধানে হে বন্ধু আমার ।-_- 
জাগাতে যে আশা নভঃ-কুস্ম-কল্পনা, 
সুপ্তি তারে মুর্তি দিল।-_কুতিত্ব আল্লন1, 
সত হোক, মিথ্যা হোক্‌, না চাহি নির্ণয় 
আশার অতীত এষে ইহ! তো] নিশ্চয় ! 
দিবা দীপ্রিময় রূপে দিগন্ত উজলি, 

হানি বজ, লুকাইল জলদে বিজ্ঞলী, 

ক্ষণে ক্ষণপ্রভা হায় হলো! অন্তদ্ধীন, 
বেদনা-বিমুঢ় চিত স্তম্ভিত পরাণ ; 
নিতেছে অনল, দ্বাহু জুড়াঁয়নি তাঁর 

জাগে হেন অনুভূতি হে বন্ধু আমার! 
তবে তুমি তোল নাই ! রাখিয়াছ মনে, 
কি বলিতে চেয়েছিলে ভাঁবিব কেমনে ? 
চির অপরাধী জনে, স্পদ্ধী এ অসহঃ 
ইহারি বিহনে, কিন্তু ভার ভুরবহ 
জীবনের, জান তাহা ? কি কহিলে স্বামী ? 
তোমারে প্রেমের পাত্রী, আমি? এই-_আমি ! 
তুচ্ছ-_ক্ষুত্র--চির ক্রটি-জ্ান্তি-সমাকুল, 
এই প্রেম, রই আশা, পিপাস বিপুলঃ 


পৌষ, ১৩৩৪ ] অধাচিত বন্ধু ৭২৯ 


সস্পাস্পিসি। 





০৯৯ পাস পা্পার্পিসিস পপি ৮৯ সসিসি 


৯০৯ পাশে পাশ পািসিসিস্িস্পপািস্িসিস্পিসা্পীপিসাশীসাি 


বাসনা-বারিধি বক্ষে তুলিছে জোয়ার 

বন বর্ষ ব্যবধানে হে বন্ধু, আমার! 

বড় হহখে ওগো বন্ধু! বড় বেদনায় 

যে জন চাঁহিয়াছিল ভুলিতে তোমায়, 
স্বেচ্ছায়। স্ববশে অধঃ অতল গহবরে 

ক্রুত থে ডুবিছে হার কেল তার তরে 
এতো অনুকম্পা তব? ওগো রাজরাজ ! 
ছরদৃষ্ট যেই প্রাথথা, অসমর্থ আজ 
আনিতে প্রার্থনা তব অবারিত ত্বারে, 
তুমি দায়ী ছিলে না তো রক্ষিতে তাহারে; 
নিজ পাপে আত্মঘাতী লভিছে নয়, 
কেন তুমি আস তারে শোনাতে অভয় ? 
কে রাখে মধ তব, কে করে সম্মান ? 
অলাদূত কারে বারে সহি অপমান 

ফিরে ষাও, কেন তবু করুণা অপার 
সঞ্চিত তাহারি তরে বাঞ্চিত আম'ব? 
ছলে মন নিদারুণ সংশয়-হিন্দোলে, 
সাব্বন। করিব বন্ধু! তাহারে কি বলে? 
এ কর্ম কর্তবো আমি বিধনিয়োজিত 
নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ একান্ত পীড়িত 

রহিৰ যেমন আছি? কিংবা সর্বনাশ! 
তোমার প্রবল প্রেম? বালুময় বালা- 

সম এ সংসার টুটে প্লাঁধলে যাহার-_ 
প্রার্থনা করিব তারে, প্রার্থিত আমার । 


|] শ্রীমতী নীহারিক। দেবী 


ইউরোপে চার্টিয়ানিটা 


(পূর্বানবৃত্তি ) 
চার্চিয়ানিটার পরিণাম 


বিজয়ী এবং অতুল ইশ্বর্ষের অধিপতি পোপ ও ধাজকমগ্ডলীর 
লক্ষ্য) আধ্যাত্মিক জীবন হইতে ধীরে ঘীরে অপসারিত হইয়া 
পার্থিব ভীবনের দ্রিকে অতাধিক পরিমাণে ঝুঁকিয়া পড়িল। ভগবৎ- 
করণা-রস-অমুতের যে-বিমল আনন্দ তাহ! উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর 
রস-সৌন্দর্ধ্য-আহরণে তাহারা লালায়িত হইলেন । যাঁজকগণের ভোগ- 
লিগ্মা হারমিটগণকেও গিয়া স্পর্শ করিল। যিশুর উপদেশমত চিরপবিত্র 
জীবন যাপন প্রণ।লী ক্রমশঃ বিশ্বৃত হইয়া চাচ্চকেই তাহার! সর্বস্ব রূপে 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ চার্চের বা চার্চিয়ানিটীর প্রতৃত্ব, 
রক্ষণ ও বিন্তার তথা পোপ, আর্চ-বিশপ, বান্ধক ও হারমিটুগণের 
ক্ষমতা খুষ্টান-সমালের উপর চিরকাল অক্ষ বাঁখাই তখন তাহাদের 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ঠ হইয়! উঠিল। তাহাদের খর্ব ও প্রতিষ্ঠা সেই 
সময় এতদূর বাড়িয়া! গিয়াছিল যে, বড় বড় জমিদার ও সামস্তরাজপুত্রগণ 
শুধু ভোগ করিবার জন্যই যাঁজ্রকমণ্ডলী ক্রক্ত হইতেন। তাহাদের 
বংশমর্ধযযাদা! অনায়াসেই স্বল্পকীল মধ্যে আর্চ-বিশপ এবং মঠাধক্ষপদে 
তাহাদিগকে উন্নীত করিত। অবস্ত, যাঁজকমগ্ডুলী ও হারমিট্গণের মধ্যে 
বিবাহ চিরকালই নিষিদ্ধ ছিল। িবাহই নিষিদ্ধ ছিল, কিন্ত যে- 
পবিত্র জীবন যাপন উদ্দেশ্যে বিদ.১ শিষিদ্ধ হইয়াছিল সেই উচ্চাদর্শ 
তাহারা ত্যাগ কত্রিয়াছিলেন ৷ খুষ্টান-সমাজের পুকরুষগণপ ধর্্মজীবন 
যাপনের জন্ত যেমন যাঁজকমগ্ুলী ব! হারমিট্শ্রেণীতুক্ত হইতেন, নারীগণও 
সেইরূপ একই উদ্দেশ্তে ধর্ম্রজীবন গ্রহণ করিতেন । তাহারাও বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন না। এই সমস্ত ধর্শপ্রাণা স্ত্রীলোকগণ 'নানারী” 


পৌষ, ১৩৩৪ ] ইউরোপে চাচ্চিয়ানিটী ৭৩১ 


(8006) বা স্ত্ীমঠে থাকিতেন। “নানারী”ও বিশপ এবং আর্চ- 
বিশপগণের অধীনে পরিচালিত হইত। অবশ্য স্ত্রীমঠাধাক্ষগণই “নানারী” 
পরিচালনা করিতেন তবে পোপের নির্দেশমত তাহারা চলিতেন। 
প্রথমে উচ্চবংলীয়া উন্নতহদরয়া মহিলাগণই ভগবৎ-সেবার ব্যাকুলতায় এই 
সমস্ত 'নানারী”তে আসিয়। বাম করিতেন । তাহাদের পবিত্র জীবনের 
যশঃপ্রভ৷ সমগ্র থুষ্টান-সমাজে ছড়াইর়া পড়িয়াছিল। তাহাতে আকৃষ্ট 
হইয়। বছ নারী 'নানারী'তে আসিয়! যোগদান করিতে লাগিলেন । ফলে 
দেশের সর্বত্র “নানারী”র প্রতিষ্টা হইল। কিন্তু কালপ্রবাছে খ্রশ্র্য্য ও 
প্রভৃত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নির্ধিব্চীরে সকলকে যাজক ও হারমিট্‌- 
শ্রেণীভুক্ত করায়, পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া একজন অতি সাধারণ 
যাঁজকও যেমন ভোগলিপ্নায় মত হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। 'নানারী”র অবস্থাও 
তন্জরপ হইয়াছিল। সেই সময় সমগ্র খৃষ্টীন-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর যে 
অলাচার-শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল-_তাহা বর্ণনাতীত। 

যাজকমণ্ডলীর ভোগ-জীবন যেব্ধপ বাড়িয়া গেল, ভোগের উপকরণের 
জন্ত তদনুষায়ী অর্থেরও তাহাদের আব্্যক হইল । পূর্বেই বলিয়াছি, 
ইটালীতে এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতি তাহারা ছিলেন ; ফ্রাঙ্করাজ উহা 
জয় করিয়া চার্চকে দিয়াছিলেন। তাহার বিপুল আয়েও যাঁজকমণ্ডলীর 
আর ব্যয়লঙ্কুলান হইত না; তাহারা অর্থাগমের নব নব উপায় উদ্ভাবন 
করিতে লাগিলেন । তাহারা সব্ধত্র প্রচার করিতে লাগিলেন, মানবের 
অর্জিত পুণ্য ক্ষয় হয় না। পুণোর বিনিময়ে সবর্গম্থথ লাভ করা যায়। 
ধাহারা বন্ধু পুণ্য অর্জন করিয়াছেন তাহাদের হ্বর্গপ্রাপ্তির অন্ত যত 
পরিমাণ পুণোর প্রয়োজন তদতিরিক্ত পুণ্য এক বিরাট ভাগারে সঞ্চিত 
থাঁকে, তাহার চাবি পোপের নিকট আছে, উপযুক্ত মুল সেই পুণা 
কিনিতে পারা যায়। চিরকাল সর্বপ্রকার পাপানুষ্ঠান্রে পর অর্থের 
বিনিময়ে ঘি পাঁপের ফল-তোগ 'হইতে মুক্ত হইয়া! স্বর্গে যাওয়া যাঁয় তবে 
মন্দকি? মানব-সাধারণের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
স্বর্গের ছাড়পত্র বিক্রয় করিয়। পোপ অপরিমিত অর্থ উপার্জন করিতে 
লাগিলেন । তাহার স্বাক্ষরিত ্বর্গের ছাড়পত্রসমূহ যাঁজকগণ নগরে 

২ 
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নগরে গু গ্রামে গ্রামে লইয়া যাইত, । বাকাচ্ছটায় সকলকে আর করি 
স্বর্গের লোভ দেখাইয়া দরিদ্রগণের আজীবনের কঠোর পরিশ্রমলন্ধ অর্থও 
এইবূপে তাহার! অপহরণ করিত । ইউরোপীয় ইতিহাসে এই ছাড়পত্রের 
বিক্রয় 45215 01 117081260069, নামে পরিচিত। পাঁপানুষ্টান করিলে 
নরকে ভীষণ ঘন্ত্রণা পাইতেহইবে_-এই বিশ্বাস খৃষ্টানগণকে এতদিন পাপা- 
চরণ হইতে কথঞ্চিৎ বিরত করিত, কিন্তু যখন হইতে অর্থের বিনিময়ে ব্বর্গে 
যাইবার ছাড়পত্র পাঁওয়! যাইতে লাগিল তখন হইতে নরকের ভয় কাটিয়া 
যাওয়ায় খুষ্টান-সমাঁজ সর্ববিধ পাপে কলঙ্কিত হইয়া! উঠিল। তাহা ছাড়া 
চার্চের ভিতর বিশপ, আর্চ-বিশপ, যাজকমগুলী, হারমিটু ও নান্দের 
ব্যতিচার তো ছিলই | এইরূপে সেই যুগের খুষ্টান-ধর্মমসম্প্রদায় ও থৃষ্টান- 
জনসমাজ অনাচারে পূর্ণ হইয়াছিল । 

স্বর্গের ছাড়পত্র লাভ করিবার পূর্বে খৃষ্টানগণকে বিশপ বা আর্চ্- 
বিশপের কাছে 0০976551012, বা “পাপ-স্বীকারোক্তি, করিতে হইত। 
পাপের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার! ছাড়পত্রের মূল্য ধার্য করিতেন। বড় বড় 
বাজা-মহারাজা বা অমীদারদের নিকট হইতে তীহারা সুযোগ বুঝিয়! 
মোটা মোটা টাকা দাবী করিতেন। না দিতে চাহিলে সকলের কাছে 
তাহাদের পাপের কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে--এইরূপ ভয় দেখান 
হইত, সুৃতবাং উপায়াস্তর না দেখিয়া! যাঁজকমণ্লীর দাবী রাজা-মঠারাজা- 
দ্িগকে বাধা হইয়া পূরণ করিতে হইত। হয় তো কোন সরলা বালিকা 
কাহারে প্রলোভনে বা ষড়যন্ত্রে পড়িয়া বাঁধ্য হইয়া কোন অন্ঞায় আচরণ 
করিয়া ফেলিয়াছে, তারপর অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া পাপমুক্ির জন্ত বিশপ 
অথবা আর্চ-বিশপের শরণাপন্ন হইল। বালিকা হয় তে পাপমুক্তি-পত্রের 
অর্থ দিতে অক্ষম, সে তথন ধর্ম যাকের নিকট “দহ-বিক্রয় করিয়া সেই 
ছাড়পত্র ক্রয় করিত ।__এন্সপ কাধ্যও বিরল ছিল না। অন্ঠের স্পর্শে 
পাপ হলেও বিশপ বা আর্চ-বিশপের স্পর্শে কোনরূপ পাপ 
হয় না-_এই খিশ্বাপ তখনকার দিনে খৃষ্টান-মহিলাগণের ভিতর 
ছিল, কীরণ তাঁহারা যে ভগবানের প্রতিনিধি; এই দেহ-মন সবই 
ভগবানের সুতরাং তিনি ৰা তাহার প্রতিনিধি ইহাকে যথেচ্ছা ব্যবহার 
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করিতে রেল; তাহাতে পাপ তো হয়ই না, বরং পুধাই অর্জিত 
হয়। 

যাঁজকমণ্ডলী যে এই সমস্ত অনাচার করিতেন তাহা ও ধন্মের দোহাই 
দিয় করিতেন। ধর্মের দুইটি দিক আছে_-07০০ এবং 7২198] 
(তত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ )। যাঁজকগণ কতকগুলি ধম্মমত ছকিয়া দিয়াছিলেনঃ 
খুষ্টান-জঅনসাধারণকে তাহা সভা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইত, তাহার নাম 
ছিল “10০01095 01 17810). 1 এই 219০০071055 01 791) এর উপর 
বিশ্বাস করিতে বাধ্য করাই বিশপ ও জআর্চ-বিশপগণ স্বর্গের 
ছাড়পত্র পিয়া টাকা আদাদ্ এবং 090555100এর | পাপ- 
স্বীকারোক্তি ) সুযোগ লইয়া ব্যভিচার করিতেন। যাঁজঅকমণগ্ডুলী- 
প্রবর্তিত এই সমন্ত 1)0০610 বিশ্বান করিতেই হইত, কারণ 
তাহারা ছিল চার্চিয়ানিটীর অঙ্গ । থুষ্টানগণের ধরন্মর্জীবন যাপনের 
অন্ত কতকগুলি নিদ্দি্ট বিধি ছিল, তাহার নাম 1২108] 1 
সধ্বদেশে সকল ধর্মসন্প্রদায়েরই কতকগুলি 0:56 এবং 1২10521 
থাকে । সেই ধর্মমসম্প্রদায়ের সকলকেই তাহ! মানিয়া চলিতে হয়; 
তাহা না হইলে সংহতি স্থায়ী হর লা। চা্চিয়ানিটার দৃঢ়তার জন্ত 
চার্চকর্তৃক প্রবন্তিত 0:60 এবং 1২102] সকলে মান্য করিয়া চলে 
কি-না যাঁল্রকমগ্লী তাহা অতি সাববানতার সহিত লক্ষ্য রাখিতেন 
এবং যেখানেই দেখিতেন তাহার কিছুমাত্র বিচ্যুতি হইয়াছে অথব! 
কেহ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছে বাঁ করিয়াছে অমনি দৃঢ় হস্তে 
তাহাকে দ্রমন করিতেন । এই অপরাধকে থৃষ্টানমগুলী * [767৩5 
( ধর্্মপ্রোহই ) এবং অপরাধীকে 7:9০, ( ধর্খদ্রোহী ) বলিতেন। 
অপরাধের শান্তিও অতি গুরুতর ছিল-_জীবস্ত দগ্ধ কর! । চার্চ 
বলিত, পোপ ভগবানের ,প্রতিনিধি। ত্প্রবর্তিত খ্বষ্টানধর্্দকে 
রক্ষা করিবার জন্য তিনিই পোপ-শরীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন । 
সুতরাং তাহার আদেশ লংঘন বা অবিশ্বাস করা এবং সাক্ষাৎ 
ভগবানের বাণী অগ্রান্ কর!--একই জিনিস। ভগবানের আদেশ 
অমান্। করিলে অনন্ত নক্পকাগ্িতে দদ্ধ হইতে হইবে। তাহার যন্ত্রণা 
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কিরূপ? নাঁঁ_ইহ-জীবদে জীবন্ত দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা উহা শত 
সহ গুণে অধিক । সেই যন্ত্রণার আংশিক নমুনা [7০:০0৩দের 
পূর্বেই দেখা উচিত। সেইজন্য ধর্মপ্রোহী বা 176150৩দের 
€পাড়াইয়া মারা হইত। 

অবশ্য ষাজকগণ যে এই সমস্ত অনাচার ও অত্যাচার করিতেন 
581015 ( বাইবেল ) তাহা অনুমোদন করিত না।। 3191 পাঠ করিলে 
সকলেই ধর্মের প্রক্কৃত তন্ব জানিতে পাবিবে, তাহাদের জুয়াচুরি ধরা 
পড়িয়া ষাইবে, চাণচ্চিয়ানিটী ভাঙ্গিয়। পড়িবে_-এইজন্ত চার্চ হইতে 
জনসাধারণের 7105 পাঠ নিষিদ্ধ হইল। যাজকমণ্ডলী বলিতেন।__ 
[31515 এব ধশ্তত্ব অতি নিগুঢ়, তাহা। বুঝিবার মত মস্তিষ্ক সকলের 
নাই, উহা পড়িয়া ভুল বুঝিয়৷ অনেকের জীবনে ঘোরতর অনিষ্ট হইতে 
পারে, সেইজ্ন্ঠ উহা! কেহই পড়িতে পারিবে না। যে পড়িবে সেই 
চ16160০ বা ধর্মপ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভাহারও শান্তি হইবে 
জীবস্ত-অনল-দাহন । শুধু তাহাই নহে, অন্ত ভাষায় 131015এর 
অনুবাদও নিষিদ্ধ হইল। কেহ গোপনে 9115 পড়ে কি-না, কেহ 
কোন ভাষায় উহার তর্জমা৷ করে কি-না, চার্চিয়ানিটার নির্দিষ্ট 01650 
এবং 7২109] ব্যতীত কেহ অন্ত কিছু মতবাদ পোষণ করে কি-না, 
তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথ বলে কি-না, তাহ! অনুসন্ধান করিবার 
জন্ চার্চকর্তক একটি £[000151100” বা অন্ুসন্ধান-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 
হুইল । এই বিভাগের গুপগ্তচরের! ধাহাঁকে সন্দেহ করিত, তাহাকেই 
কারারুদ্ধ করা হইত। এইরূপ অনেক অপরাধী একত্র হইলে তাহাদের 
নামমাত্র বিচার করিয়া, কোন নিদিষ্ট দিনে শত শত নরনারীর সমক্ষে 
তাহাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে 
দগ্ধ কারবার উদ্দেশ্য এই যে, ভয়ে এরূপ আচরণ আর কেহ যেন না 
করে। এই জীবন্ত-অন্জ-প্রাহল অনুষ্ঠানটির নাম ছিল--4১০০- 
9-27১ 4১০৮ ০1 ৮9100) বা ধর্মের অনুষ্টান । 

বিশপ ও আর্চ-বিশপগণ চার্চের আয় বৃদ্ধির জন্য ন্বর্গের 
ছাড়পত্র বিক্রয় করিতেন, তাহা! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। উহা! 
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ছাড়া তাহাদের অন্ত স্থায়ী উপায়ও ছিল। ইউরোপের সর্বত্র 
খুষ্টান-সমাজের অন্তুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আয়ের দশমাংশ 
ভাগ চার্চকে দিতে হইত। এই করের নাম ছিল 0), 
(ণ্টাইথ বা দশমাংশ )। তবে ফ্রাব্সের ব্যবস্থা ছিল অগ্যরূপ | 
তথাকার প্রজাসাধারণকে আয়ের চতুর্দশ অংশ চার্চের প্রতি- 
পালনের জন্ত দিতে হইবে_-এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ ছিল। ইহা 
হইল চার্চিয়ানিটীর বাহিরের বিরুত রূপ। ধর্মের আদর্শ চার্চের 
অভ্যন্তরে কিরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ইতিপূর্বে তাহার সামান্য 
আলোচনা! করিলেও আরো কিছু বলা প্রয়োজন । চার্চ হইতে 
বাজকমণ্ডলীর পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল; 1১711 ( পবিত্রতা ) 
বা 09150805 (ব্রহ্মচধ্য ) চণর্চিয়ানিটার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলিয়া 
গণা হইত । কালপ্রবাহে যাঁজক-সমাজের অনেকথাঁনি অংশ হইতে 
1010 বা পবিত্রতার আদর্শ একেবারে চলিয়৷ গিয়াছিল। 

দশম শতাব্দীতে চার্চের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহ! জনৈক 
সমসাময়িক ইটালিয়ান ধর্ম্যাজকের লেখনী হইতে প্রকাশ পাইবে, 

[7108 ৮7616: 60 2000109 0) 5800105 2281056 000108509 
[7০01012 201701015051105 50015919501091 11099) 00 0109 ৮০৫10 199 
15 [ডে 005. ০00) 2%০৪ট৮ 00৩ 9০59১ জে 1 06 51৩ 00 
0095155 076 ০800129 2521090 975.509109, 03595 ৪150 170115 102 
90010050.৮ 

মধ্যযুগের পাশ্চত্য এতিহাসিকেরা বলিতেছেন,-_ 

“1 001081155 515 11126 0:00)0515 ঈ্গ *্ছ 005 5850 10001600006 
01 10188100051055 ৮/10017 00911 9/2115-, 

_1756915 01 ৮0170909812 [01515. 

কেন এন্সপ হইল? চার্চিয়ানিটী যাজকমণ্ডলীর অন্য যে- 
0০15১9০/র নিয়ম করিয়াছিল তাহা তো অতি মহত, কিন্তু উহা এনপ 
অনাচারে পরিণত হুইল কেন? উত্তরে, ডা7]190 10240 
চ75102০15 [.০০৮/র উক্জি প্রণিধাল-যোগা,-_ 
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6৬890 59০15055  11৮106 10 50101080০9130907, 
33:81515105 জা? 01000010950. 17010910099 2100. [90995599105 
51001100095 6810) 00050 030859201%  [0856 1050010€ 
110৮10505০1 ০0971000010 157 006 50010318510 0080 059 
01581500091) €5001750- 


(ক্রমশঃ) চন্দ্রেশ্বরানন্দ 


সরল বেদাস্ত 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
অধিকারি-নির্ণয় 


[ পূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, আত্ম-সাক্ষাৎকার ব! জ্ঞান-লাভের 
দ্বারাই আমর! আমাদের বাবতীয় জালা-যন্ত্রণা ও অশান্তি হইতে 
চিরকালের জন্ত অব্যাহতি পাইতে পারি । ] 

এই জ্ঞান-লাঁভের অধিকারী কে? যিনি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন তিনিই 
এই জ্ঞান লাভের অধিকারী । সাধন-চতুষ্টয় বলিতে নিয়লিখিত চারিটি 
সাধন বুঝায় £--(১) নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক (২) ইহামুত্র-ফল-ভোগ- 
বিরাগ (৩) শমদমাদি-ষটুক-সম্পত্তি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব | 

১। নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক-_কি নিত্য, এবং কি অনিত্য তাহ 
বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করাই নিত্যানিতা-বর্ত-বিবেক। অর্থাৎ 
্রহ্মই নিত্য, এতত্যত্তীত সমস্তই অনিত্য- ইহা দৃঢ়রূপে ধারণা করা । 

২। ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ__ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত 
ভোগ্য বিষয় ভোগ করিবার প্রবল অনিচ্ছ!। এই লোকের রূপরস- 
গম্ধাদি যে সমঘ্ত ভোগের বিষয় আছে তাহাতে এবং দ্বর্গলোকাদিতে 
যে সমস্ত ছুখ আছে তাহাতে কাক-বিষার সায় বিভৃষা। 
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পাপা শি সিসিশাসস্পসিিস্িসি সিসি ১০৯০৯প*পাা 


৩ । শমদমাদি-ষটুক-সম্পত্তি--শষদমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান শ্রদ্ধা । 
অন্তরিক্রিয় বা মনের নিগ্রহকে *শম” বলে। বহিরিক্দ্রিয়ের 
নিগ্রহকে “দম বলে; বহিরিক্ট্রিয় দশটি, যথা £--পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় 
--(১) চক্ষু (২)কর্ণ (৩) নাসিকা 19) পিহবা ও (৫) ত্বক) পঞ্চ 
কর্শেক্্রিয়_-(১) বাক্‌ (২) পাণি (৩) পাদ (৪) পাধু ও (৫) উপস্থ। 
বিষয় হইতে মনকে নিগ্রহ করাকে “উপরতি। বলে। চিন্তা ও বিলাপ- 
রহিত হইয়া অপ্রতিকার-পূর্বক সমস্ত দুঃখ সহন করার নামই 
“তিতিক্ষাণ | নিত্য বস্তরতে মন স্থির করার নামই সমাধান? । সৎ 
শান্ত ও গুরু-বাকো বিশ্বাস করার লাম "শ্রদ্ধা" । 

৪ । মুমুক্ষুত্ব-_মুক্তি লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছাকে 'মুমুক্ষুত্ব' বলে । 

বীজ হইতে অস্কুরের উদগম হইল। অস্করটি ধীরে ধারে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল; শাখা প্রশাথা ও ফল-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হইল। কাঁল- 
জ্রোতে সুশোভিত বৃক্ষটি ন্বপান্তরিত হইতে হইতে একদিন শু কাষ্ঠ 
অবশিষ্ট রাখিয়! অনৃ্ত হইল। 

যেবস্ত তিনকালে এক রূপ থাকে তাহাকে £নিত্যা বলা হয়। 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালে যে পদার্থের অভাব বা 
পরিবর্তন হয় লা, তাহাই নিত্য-পদ-বাচ্য । অতএব যে সমস্ত পদার্থ 
বিকারী অথবা যাহাদের কখনও ভাব এবং কথনঞ অভাব হয় তাহার! 
অনিত্য। উপরের দৃষ্টাস্তে বুক্ষটি বিকারী এবং তাহার অভাবও 
হইল; এই জন্য উহ! অনিত্য। বিকার ছয় প্রকার, যথ1 :--(১) জন্ম 
বা উৎপত্তি (২) বিগ্কমানতা ৩) বুদ্ধি (৪) পরিণাম-প্রাণ্তি (৫) ক্ষয় 
ও (৬) নাশ। ইন্ট্রিয়-গ্রাহা পদার্থমাত্রেই এই সকল বিকার অল্লাধিক 
সংখ্যার লক্ষিত হয়) এই জন্ত উহ্বারা অনিত্য ৷ 

পরিবর্তনকেই বিকার বলা, হয়। পরিবর্তন গতি হইতে হইয়া 
থাকে; অর্থাৎ ষাহা গতিশীল তাহাই পরিবর্তনীয়। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদিগের তে ইন্ছিক-গ্রান্থ বস্তসমূহের মধ্যে এমন কোনও 
বস্তই পাওয়া! যায় না! যাহার গতি নাই। পুর্বে জ্যোতিরবিদ্গণ 
মনে করিতেন ঘে, সৌরক্মগতে স্ধ্য স্থির থাকে, উহ্বার গতি নাই ? 
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গ্রহ ও উপগ্রহেরা উ গতিহান ষ্যোর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে। 
কিন্ত বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হুর্য্যেরও 
গতি আছে; উহ! 'ভেগা” নামক একটি লক্ষত্রের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে! এই সৌরজগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, অন্যান্ত সৌর জগৎ-সম্বন্ধেও 
তাহাই সত্য। এইজন্য সমস্ত নক্ষতরও গতিশীল 7; কারণ, নক্ষত্রের 
অন্তান্ঠ সৌরজগতে এক একটি সুর্য । 

পদার্থসমূহের অনিত্যতা আমরা আর এক দিক দিয়া দেখিতে পাইব। 
দুই বা ততোধিক বস্ত্র সংমিশ্রণে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইলে, 
শেষোক্ত বস্তুটকে যৌগিক? বন্ত বলে। যাহা যৌগিক নতে অর্থাৎ 
যাহার উৎপত্তি বস্তসমূৃহের সংমিশ্রণ-আনিত নহে তাহাকে 
£মৌলিক” বলে। যাহার উৎপতি আছে তাভারই নাশ আছে। 
যৌগিক বস্ত্র উৎপত্তি আছে, অতএব উহা নাশশীল। যে সমন্ত 
বস্তর সমবায়ে যৌগিক বস্তর উৎপত্তি তাভারা কোন কারণে পৃথক 
হইলেই যৌগিক বস্তটির ধ্বংস হইবে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, আজ পর্্যস্ত যত বস্তর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে উহাদের 
সমস্তই যৌগিক | সুতরাং উহ্বারা সমস্তই নাশশ্লীল, অতএব অনিতা । 
তাহারা বলেন যেঃ মৌলিক পদার্থ যর্দি কোন কিছু থাকে তবে উহ্থা 
ইন্ডিয়-গ্রাহ নহে, ইন্জিয়াতীত। 

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ধাহারা বৈজ্ঞানিক রাজ্যে বিচরণ 
করিতেন তাহাদের ধারণা ছিল যে «দেশ ও “কাল+ মৌলিক পদার্থ, 
অতএব উহ্থারা নিত্য । তাহারা বলিতেন, “দেশ” ও “কাল” এক একটি নির- 
পেক্ষ সত্তা! ) অর্থাৎ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই । কিন্ত অধুন! 
বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছে যে, বিশ্ব-্রঙ্গাণ্ডের সমস্ত পদার্থই সাপেক্ষিক | 
ইন্ড্রিয়-রাজ্যে এমন কোনও জ্রিনিষই “দাই যাহার সহিত অপর কোন 
জিনিষের কোন সম্বন্ধ নাই ? অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষই অপর কোন ন! 
কোন ভ্িনিষের স্থিত সম্বন্ধ । বিজ্ঞান-শাগ্রে এই তকে 'আপেক্ষিক- 
বাদ” বলে। ন্ুপ্রসিদ্ধ জাম্ম্ীণ বৈজ্ঞানিক আইন্ট্িন এই বাদের প্রবর্তক | 
এই মত ক্নুসারে “দেশ” ও “কাল* পরস্পরের সহিত সন্বদ্ধ। এই মত 
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প্রবর্তিত হইবার পর বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, “ঘর্দিও ইন্দ্রিয় দ্বার! সাপেক্ষ 
ব্যতীত কোনও নিরপেক্ষ সম্ভার সন্ধান পাইতেছি না, তথাপি আমরা 
যাঁবতীক়্ পদার্থের সাপেক্ষিকত্ব হইতেই বুঝিতে পাঁরিতেছি যে কোঁন এক 
নিরপেক্ষ সত আছে যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সাপেক্ষ পদার্থসমূহ 
বিছ্ুমান রহিয়াছে । তবে সে সন্তার কি করিয় উপলব্ধি হইতে পারে 
সেসঙ্ধন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখন ও নীরব | কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকের! 
আধুনিক বৈচ্ঞানিকগণের সতযাত্রী হইয়াও আরও কিছুদূর অগ্রসর 
হুইয়াছেন। ইহারা বলেন, পনিরপেক্ষ সত্তা ত আছেই এবং ওক্তি ও 
শ্রদ্ধাই এ সত্তা উপলব্ধি কবিবার একমাত্র পথ ।”্* 

বাঁসনা বা বিষয়ভোঁগের ইচ্ছা বন্ধনের কারণ। যেমন একটি বস্ত্র 
উপর শক্তিসমূহ প্রযুক্ত হইলে, উহার গন্তি উৎপাদিত হয়ঃ সেইরূপ 
জীবাত্বাও বাসনারূপ শক্তির দ্বার! পরিচালিত হইয়া! জন্ম-মৃত্ারূপ গতি 
প্রাপ্ত হয়। এই বাসনা-সমূহের ধ্বংস করিতে পারিলে, জন্ম-মৃত্যু-ব্ধপ 
গতিও রুদ্ধ হইয়। যাঁয়। ইহলোকের বাঁসনাসকলকে প্রধানতঃ তিন 
ভাগে বিভক্ত করা যায় £--(১) পুত্রৈষণা (২) বিভ্বৈপণ। ও (৩) 
লোটৈষণা | মান-যশ লোটকষণার অন্তর্গত। উপরি উক্ত বাসনা 
তিনটিকে আবার মোটামুটি দ্ুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা! £--(১) শরীর- 
স্থখের ইচ্ছা ও (২) মানযশের স্পৃহা । শরীর-স্রথ বলিতে রূপরস-গন্ধ- 
ম্পর্শ-শবাদি-বিষয়ভোগ-জনিত স্থথ বুঝায়। এই সমস্ত ভোগ্য বস্ত 
অনিত্য, অতএব হেয় । জন্ম-মৃত্রা ও অশান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিতে হইলে, এই ভোগ্য বস্ত-সমূহের ভোগকামন! সর্বতোভাবে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। যমরাঁস্ত যখন নচিকেতাকে এই সকল 
প্রলোভনের বস্তর দ্বার প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন নচিকেতা 
বলিলেন, “এই সকল ভোগ্য বিষয় অনিত্য, ইহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট 
থাকিলে নিত্য স্থথ পাঁওয়। যায় না । অধিকস্ত, বিষয়ভোগে ইন্ট্রিয়সমু 
জীর্ণ-শীর্প হইয়! যায় । অতএব আমি এই বিষয়সকল চাহি ন!। 
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যাহাকে লাভ করিলে অমৃতত্ব পাওয়া যায়, আপনি তাহার বিষয় আমাকে 
বলুন |” 

ব্ষিয় স্থুখ ক্ষণিক, এবং আপাতঃ-মধুর হইলেও পরিণামে ছুঃথ প্রদ 
আরও একটু স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে 
স্ুথ নাই। বিষয়ের নিজের যদি কোন আনন্দ থাকিত, তবে উহা সব 
সময়েই আনন্দপ্রদ হইত । কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, উহারা সব 
সময়ে আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। একবার তৃপ্তির সহিত উদর 
পুর্ণ করিয়৷ ভোজন করিলে, তখন উত্তম তোজ। দ্রবাও আনন্দদায়ী 
হয় লা, পরস্ত নিরানন্দজনলকই হইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই 
প্রতীত হয় যে, বিষয়ের নিজশ্ব সুখ কিছুই নাই, অপর কোন 
বস্তর আনন্দের আভাস উচ্ারদিগকে আঁননজনক বলিয়া বোঁধ 
করাইয়া দেয়। কন্তরী যুগ যেমন স্ুগন্ধের প্রকৃত উতৎপত্তি-স্ান 
কোথায় তাহা না জানিয়া ঘাসের মধ্যে উহার অন্বেষণে বৃথা 
ক্রেশ পাইয়া থাকে, তন্রপ বিষযকামী জীবও প্ররুত আনন্দের থলি 
কোথায় তাহা না জানিয়। বিষয়ের মধ্যে উহাকে অন্বেষণ করিতে বাইয়া 
হাহাকারে জীবন আনতি দিয়া থাকে । অথবা যেমন মরুভূমিতে 
মরীচিকা, পিপসার্ভ পথিক ও মুগ প্রভৃতি জন্সমৃহকে আকৃষ্ট করিয়া 
উহ্বাদদিগকে বৃথা ক্লেপ দিয়। পরিশেষে উহাদের প্রাণনাশের কারণ হয়ঃ 
সেইরূপ বিষয়সমূহ জীবগণকে আকুষ্ট করিয়া অসথা ক্লেশ প্রদান-পূর্ববক 
উহার্দিগকে প্রকৃত আনন্দ হইতে দূরে সরাইয়! লইয়া! ষায়। এইজন্ 
বিষয়-তোগের কামনা! সর্বতোভাবে পরিত্যাগ-পূর্বক শাশ্বত আনন্দ- 
লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকাই বিবেকা ব্যক্তির মুখ্য কর্তব্য। 

ইহলোকের বাসলা-সন্বন্ধে যাহা বলা হইল, পরলোকসমুছের বাসন! 
সম্বন্ধে উহাই প্রযোজ্য। উহারাও ক্ষণিক,অনিত্য ও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া 
দুরে পুরিহর্তব্য। ইহলোকের ও পরলোকের এই উভয়বিধ বাসনাকেই 
কাকবিষ্ঠার স্তার পরিত্যাগ করিয়া ব্রন্ম-চিস্তায় রত থাকাই কল্যাণকামীর 
একান্ত কর্তব্য। অনানি-সংস্কারঞরনিত এই বাসলাঁসমূহ আমাদের হাদযে 
এরূপ দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ ষে, উহ্াদিগ্নকে নিঃশেষে উন্ম লিত করা! কষ্টসাধ্য ও 
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সমযসাপেক্ষ। | দীর্ঘকাল, ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে ত তবে বর কার্যে 
সফলকাম হওয়া যায়। 

যেখানে সত্য, সেইখানেই প্ররূত শাস্তি ও আনন । আমাদের 
ব্যবহারিক জীবনেও আমরা ইহা! লক্ষ্য করিয়া ' থাকি যে, ধীহারা সতা- 
বাদী, সর্বদা সত্যের পথে বিচরণ করেন তীহারাই শান্তি ও আনন্দে 
থাঁকেল ; পক্ষান্তরে মিথাঁবাদীরা অশান্তি ও দুঃখ ভোগ করিয়। থাকে । 
পুর্ণ শান্তিতে বিরাজমান থাকিতে আমাদের সকলেবই আন্তবিক ইচ্ছা | 
কিস্তকি করিলে খ্ন্ধপে থাকা যায়--তাহা আমাদের মধো অনেকেই 
পানেন না। ধিনি নিতা, সতা-স্বরূপ,__তিনিই শাস্তি ও আনন্দের 
খনি। অতএব তীহার চিন্তায় ধষিনি রত থাকিবেন, তিনিই প্ররূত 
শাস্তি ও আনন্দ উপভোগ করিবেন । কিন্ত আমাদের অনাদি সংস্কার 
আমাদিগকে সর্বদাই বিষাভিমুখী করিয়া আমাদিগকে নিত্য বস্ত্র হইতে 
দুরে রাঁখিবার চেষ্টা করে। স্থতরাং ব্ষিয়াভিমুখী হন্রিয়সমূহকে অভ্যাস 
ও বৈরাগ্যের সাহাষে অন্তযুী করিতে হইবে। ইহাই ভইল শম-দ্মের 
কার্য । মনকে বিষয় হইতে উপরত করিয়া! নিত্য-বন্ুতে নিধুক্ত কৰিতে 
হইবে। চিত্ত হইতে বিষয়-দংস্কার যতই মুছিয়া বাউবে, ততই উহা! 
ব্রঙ্গ-ধাযানে নিমগ্ন হইবে, এবং শান্তি ও আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইতে 


থাকিবে। 

বিষয়াভিমুখী চিত্তকে ব্রহ্গাভিমুখী করিতে ফাইয়! নানা বাধা-বিঘ্লের 
সন্পুধীন হইতে হয়। এ বিজ্বুসমূহকে পধুণদত্ত করিতে না পারিলে 
উদ্দেশ্য সফল হয় ন1। প্রথমতঃ, শারীরিক বিদ্ব, যথা__ব্যাধি, শীত ও 
গ্রীষ্মের প্রকোপ ইত্যাদি ১ দ্বিতীয়তঃ, মানসিক বিজ্ব, যথা-_সংশয়, উদ্যম- 
হীনত। প্রভৃতি । প্রথম প্রকার বিদ্লসমূহের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে 
হুইলে প্রবল সহন-শক্তির আবঠ্টক | শরীর ব্যাধিগ্রন্ত হইলেও অস্থির 
হওয়া! উচিত নহে ; যখন যেরূপই শরীর থাকুক না কেন, সর্বপ্রাই 
যতটা! সম্ভব মনকে সত্য-বস্তর ধ্যানে /নিমগ্ন রাখিতে হইবে । শীত- 
ত্রীত্ব, হৃখ-ছুঃখ প্রভৃতি তন্ব আগমাপায়ী ; উহারা আসে, আবার 
চলিয়া! যা; এইজন্ত ঘীরভাবে উহাদিগকে সহন করাই বুদ্ধিমানের 
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কর্তব্য । দ্বিতীয় প্রকার বিস্বের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে 
হইলে সংশান্ত্র ও গুরুবাকে) অচল অটল বিশ্বাসের আবশ্টাক । সরল 
বালকের মাতৃবাক্যে যেকপ বিশ্বাস সেইরূপ গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হইলে 
পারমাথিক পথে চরম উন্নতি লাঁভ করা অসম্ভব। যিনি সত্যদেবে 
বিশ্বাসী ও শ্রন্ধাবান্‌ এবং স্বীয় গুরুকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, 
তাহারই হৃদয়ে সত্যের বিকাশ হইয়া থাকে £-- 

ষম্ত দেবে পরা ভক্কিধথা দেবে তথা গুরৌ । 

তন্তৈতে কথিত হ্থর্থাঃ প্রকীশস্তে মহাঁতুনঃ ॥ 

[ শ্বেত, উপ, ২৩৬] 
উদ্দেগ্ত বাতীত কোন কার্যে উৎসাহ হয় না| ইন্দটরিয়-নিগ্রহ প্রভৃতি 

দুর কার্যে ধদি কোন একটা মহত্র্দেশ্ট না থাকে, তাহা হইলে 
কাহারও প্র কার্ধা করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। এথন প্রশ্ন এই যে, 


উপরি উক্ত সাধনত্রয়ের অন্তরালে কোন মহদু্দেশ্য নিহিত আছে কি? 
হাঃ অবন্তই আছে। মুক্তিই উহাদের চরম উদ্দেশ্ত। মুক্তি 
বলিতে মোটামুটি কি বুঝায় দেখা যাউক। আমর! যে ত্রিতাপ- 
জালায় জ্লিতে থাকি উহ্বাদ্দের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ উহাদের 
হাত হইতে চিরকালের অন্য অব্যাহতি-লাঁভই মুক্তি। ব্রিবিধ যন্ত্রণা, 
যথা £_-(১) আধিভোতিক,_(২ )আধিদৈবিক ও (৩) আধ্যাত্মিক । 
সর্প, ব্যান প্রভৃতি হিংস্র অন্ত এবং চৌর, শক্র প্রভৃতি হইতে যে ছঃখ 
তোগ করিতে হয় তাহাকে “আধিভৌতিক' তাপ বলে। বজ্রপাত, 
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈব-দুর্ঘটনা হুইভে যে 
ছঃখ পাওয়া যায় তাহাকে “আধিদৈবিক' তাপ বলে। আধি-ব্যাধি- 
জনিত এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাঁড়নাবশতঃ যে শারীরিক ও 
মানসিক ছঃথ ভোগ করিতে হয় তাহাকে “আধ্যাত্মিক” তাপ বলে। 
এই ত্রিবিধ ভাপ হুইতে অব্যাহতি লাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা অন্মিলে 
তবেই উক্ত সাধনত্রয়ে সিদ্বিলাভ ফ্রিতে পারা যায়। 

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, জম্ম-সৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি 
£খ ব| ভ্রিবিধ তাপ হুইতে চিরকালের অন্ত অব্যাহতি-লীভ একমাত্র 
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পাপিসপিসিসপিসপাসসিস্পির্টীপিতপিস্পিপি১প১পিসস্পউপপ৯৫৯৫৯ ৯ 


জ্ঞান-লীতের দ্বারাই সম্প্ন হইতে পারে; এবং এ জ্ঞান- রাতের 
অধিকারী হইতে হুইলে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হওয়া আবশ্ক। উক্ত 
চারিটি সাধনের কোনটিরই প্রয়োজনীয়তা কম নহে। জিদ্ধিলাভ 
করিতে হইলে উহাদের প্রত্যেকটিরই সম্যক পরিপুটি বা বিকাশ 
আবশ্যক | 


(ক্রমশঃ) নিঃস্ঙ্গানন্দ 


সুষ্ঠি ও ক্রমবিকাশ 


“মহাবেগে ধায় সে তরলরাজি 
অনস্ত অনস্ত খণ্ড তার 
উৎসারিত গ্রতিঘাত বলো, 
ছোটে শু্ঠপথে খগোলমগ্ুলীরূপে, 
ধায় গ্রহ তাঝা, 
ফেরে পৃথ্থী মনুষ্য আবাস ।” 
স্বামী বিবেকানন্দ . 
নু 
স্থট্টি এবং ক্রমবিকাঁশের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থকা নাই। 
উভয়েই একটি মুল কাধ্যপদ্ধতির রূপান্তর মাত্র এবং আমরা সংযত 
ও একাগ্র চিত্ত হইয়া ওঁ কাধ্যপন্ধতি আংশিক ভাবে মাত্র বুঝিতে 
পারি। 
আমরা যদি এই বহির্জগত্ই দেখি, তবুও এই বিশাল অ্রগৎ 
দেখিয়! মুগ্ধ ও ভয়াবিষ্ট হইতে হয়। ন্থষ্টি অনাদি 7 এবং অনন্তকাল 
ধরিয়া উহা চলিবে। আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ইতিহাস এ 
অনম্তকাললোতে ক্ষুত্র এক তরঙ্গ মাত্র। বর্তমানে যে সকল আবিষ্কার 
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স্পািসসপিিস্পিশাসপিসসিসিপসপপিসিসিশসসপটিপসিরউত ততপত১৩ ৮ ৯ ২৯5 ক ২ পপি 


হইতেছে তাহা আরও আশ্চর্যজনক | পুর্বে যে সকল মহধিরা 
দর্শনশান্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, মনে হয় তাহারাই যেন এ যুগে 
পদ্দার্থভববিদ্‌ বা জ্োতিষিরপে আসিরা এক নূতন দর্শনশাস্ত্ 
প্রমাণ করিতেছেন । এই নূতন দর্শনশান্ত্রে সর্বশক্তিমান ভগবানের 
একাধিপতা রাজত্ব । যতই আমরা আলোচনা! করি ততই আমরা 
দ্রেখিতে পাই এক মহতী শক্তি পশ্চাতে থাকিয়া এই বিশ্ব জগৎ 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। খ্ী শক্তির ইচ্ছা-প্রভাবে নূতন জগৎসকল 
স্ষ্ট হইতেছে এবং পুরাতন জগৎ ধ্বংসের পথে যাইতেছে । তবে 
সম্ভবত কিছুই একবারে লোপ পাইবে না। বর্তমান অবস্থায় আমরা 
বন্তর পুনঃ সৃষ্টি বা শক্তির পুনঃ প্রকাশ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়! কিছুই 
বলিতে পারি না। 

গ্রীকদ্ার্শনিক হেরাক্রিটাস বলিতেন, “কিছুই স্থির হইয়। নাই এবং 
প্রতোক বস্তই অবিরাম গতিশীল।” অণু ও পরমাণুদদের বর্প্রবণতা 
দেখিলে ভীত ও স্তম্ভিত হইতে হয় এবং অণু ও পরমাণু হইতে বর্তমানের 
পদার্থতত্ববিদেরা স্থগ্টিসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন £-- 

প্রথমে, নিয়ত প্রবাহমান বে্োোম। 

পরে, ব্যোমের অংশবিশেষ জমাট বাধিয়! বৈহ্যতিক শক্তির স্্টি। 

ইনার পরেঃ বৈহ্যত্িক শক্তির সমাবেশে পরমাণুর স্থষ্টি 

অবস্তর, জড়পদ্ধার্থের মিলনে অপেক্ষারুত ঘনীভূত ও ঘুর্ণ্যমান বস্তর 
উদ্ভব । 

তৎপর, ঘূর্ণযমান গতির ক্রমশঃ বৃদ্ধির ফলে সম্মিলিত অড়সমষ্ট 
হইতে জড়আ্রোত বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, খ্ বিক্ষিপ্তাংশ হইতে 
বিভিন্ন মাত্রায় উত্তাপাঁবশিষ্ট নক্ষত্রের জন্ম হয়; কালক্রমে উহাদের 
উত্তাপ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় উহা! আরও ঘনীভূত অবস্থায় 
উপনীত হুধ এবং উহা হইতে গ্রহাদির সৃষ্টি হয় এবং প্ররূপ গ্রহেই 
প্রাণশক্তির আবির্ভীব হয়। 





** 511 0115৩1 7.995 প্রণীত 50100০00200 058000+ 
অবলম্বনে লিখিত। 
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অবশেষে, নক্ষত্ররাশি চতুর্দিকে বস্ত ও শক্তি বিকীর্ণ করার ফলে 
ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং জ্োতিঃবিহীন হয় এবং খুব 
সম্ভবতঃ পরে বিলীন হইয়। যায়--অবশিষ্ট থাকে কোষ এবং 
বিক্ষিপ্ত শক্তি । উহাদের সহায়তায় পুনরায় স্থষ্টি-কার্ধা চলিতে পারে। 

অনন্তকাল ধরিয়া 'এই ক্রীড়াই চলিতেছে । জগতেব প্রত্যেক 
অবস্থাই পুনরাগষনণীল। তবে একটি জ্িনিব কেবল ক্রমশঃই 
উন্নতি প্রাপ্ত হয়। উহা হইতেছে জগতের আধ্যাত্মিকতা । এ 
আধ্যাত্বিকতা কথনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। জগতের প্রত্যেক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার ক্ষমতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
জগতে আধ্যাত্মিকত1 একমাত্র অবিনশ্বর । 


সু 


ডারুইন ক্রমবিকঁশ বাদের জন্মদাতা । প্রাণী-আ্গতে ক্রমবিকাঁশের 
ফল তিনিই প্রথমে বুঝিতে পারেন ৷ হারবাট স্পেন্গারের ইচ্ছা ছিল 
যে, তিনি ক্রমবিক1শবাদ কেবল প্রাণী-ক্গতেই আবদ্ধ রাখিবেন 
না, পরস্ত উহা! জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে কোন সামঞ্স্ত করিতে 
পারেন কি-না চেষ্টা করিয়! দেশিবেন | হ্রীপধর্্মাবলম্বীদের দু ধারণা 
ষে, এই শ্রগৎ হঠাৎ একজনের আদেশে শ্যই হইয়াছিল) হারবার্ট 
স্পেন্লার মনে করিতেন যে' তিনি এ বিশ্বাম সমূলে বিনষ্ট করিবেন । 
তাহার ধারণা, জগৎ অতি ধারে এবং ক্রমশঃ পরমাণু ও অণু 
হুইতে স্য্ট হইয়াছে এবং ব্রীর্ূপে সরল হইতে অসরলের উৎপত্ি 
এবং অণু ও পর্মাগুতে যে শক্তি লুক্কায়িত ছিল তাহ ক্রমশঃ নানা 
বৈচিত্রো প্রকাশিত হইয়াছে । স্্টির এরূপ ব্যাথ্যা গ্রহণ করিলে এই 
স্ষ্টির পশ্চাতে থাকিয়। ঘ্লে শক্তি-_-যে বুদ্ধিশক্তিৎ যে চিন্তা 
শক্তি) যে মনংশক্তি- নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহা বিশ্বৃত হুইয়। 
আমরা এক মনঃশুন্ঠ জগতের কথাই কল্পনা করিব। এই প্রসঙ্গে 
কিংসফোর্ড রহম করিয়া বলিগাছেন, "এই জগত অণু, পরমাণু এবং 
বোমে পরিপূর্ণ, অশরীরী কাহারও ইহাতে স্থান হইবে না।” 
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কিরূপে প্রাণশক্ষি ও মানবীয় বিবেক এই আগতে সম্ভব 
হইয়াছিল এই বিষয়ে উপরি উক্ত মতাবলম্বীরা একবারে নীরব। 
নিয়স্তরের প্রাণীতেও কিরূপে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা ও 
এ পর্যাস্ত কেহ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। 
পৃথিবীর সর্বত্রই খুব চেষ্টা হইয়াছিল, তন্মধ্যে লগ্নে কিংস- 
কলেজের চার্লটন্‌ বাষ্টিয়ানের চেষ্টাই উল্লেখষোগ্য। কিন্ত কেহই 
প্রাণ-শক্তির প্রত রহত্তট উদ্তাবল করিতে পারেন নাই। 
সুতরাং হাকসলে প্রমুখ সকলকেই অবশেষে স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল, পূর্বতন প্রাণশক্তি হইতে অন্টান্ত প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে 
এবং জগত হইতে যদি প্রাণশক্তির বীল্ঞাণু অন্তহিত হয়, তবে 
কোন নিয়স্তরের প্রাণীর ও বীচিয়া থাকা সম্ভব হইবে লা। 
এই সকল গবেষণার ফলেই শ্বনামধন্ত পাস্তার রসায়নশান্ত্র হইতে 
প্রাপি-বিগ্ভা় মনোনিবেশ করেন এবং প্র গবেষণার উপরেই 
তাহার রোগ সম্বন্ধে অনুশীলনের ভিত্তি স্কাপিত হইয়াছিল এবং 
প্র অনুশীলনের ফল লিষ্টার অস্ত্রবিদ্তায় প্রয়োগ করেন। এই 
ভাবে বিভিন্ন দ্রিকে অনুশীলনের ফলে ইহাই প্রমাণিত হুইল যে, 
প্রাণই প্রাণ সৃষ্টি করিতে পারে । 

প্রাণের স্থষ্টির কথা স্বীকার করিলে প্রাণী-জগতের বিভিন্ন কার্যাবলী 
রাসায়নিক এবং পদার্থীয় বধিয়! বুঝান যাইতে পারে। অন্ুশীলল- 
কারীরা প্রাণের স্ট্টি সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করিতে পাবেন লাই 
সতা, কিন্তু তাহারা একবারে নিরাশ হইলেন ন!, তাহারা আশ! 
করিতে লাগিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন বৈজ্ঞানিক উহা আবিষ্কার 
করিবেন। এবং কয়েক যুগ পরে প্রাণ হইতে মনের স্ষ্টি হইয়াছিল, 
ইহাও প্রমাণিত হইবে, তাহার! অহ্থমান করেন । 

এই সকল গবেষণার ফলে মূল বিষয়ে উন্নতি না হইলেও 
প্রীণি-বিস্তা সম্বন্ধে প্রভৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রাঁণিতত্ব-. 
বিদেবা কার্ধ্য করিবার পথ পাইলেন এবং পুর্বে প্রাণী-জগতের যে 
সকল জিনিষ বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হইত, তাহাদের মধ্যে সুশৃঙ্খল! 
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দেখিতে পাইলেন । তাহাদের মত এই যে--প্রাপ-শক্কির কার্য 
রাসায়নিক ও পদাথীয় প্রক্রিয়া ভিন্ন কিছুই নহে; দেহের প্রত্যেক 
অঙ্গ প্রতঙ্গ একটি যন্ত্র এবং প্রাণীর জ্রীবনযাত্রার মধ্যে কোন অজ্ঞাত 
বা অলৌকিক শক্তি নিহিত নাই । 

তাহাদের মতকে একবারে ভুল বলা যায় না, তবে উহা অসম্পূর্ণ 
ইহা স্বীকার করিতে হুয়। মতের প্রবর্তকেরা এবং মতাবলম্বীরা ক্রম- 
বিকাশবাদকে সৃষ্টির বিপরীত ভাবাপন্ন করিয়া তূলিতেছেন। ক্রম- 
বিকাশ ষে সৃষ্টির একটি গোপন কহস্ত এবং উহার মুলে থে 
একটি উদ্শ্ত নিহিত আছে, তীহাঁরা উহ্না পধরিতে পারিতেছেন না । 

প্রাচীনেরা মনে করিতেন ধে, ভগবানের আদেশে হঠাৎ একদিন 
এই জগৎ স্থষ্ট হইয়াছিল। তাহারা মনে করিতেন এই স্থ্টি কার্যে 
মধ্যবর্তী অবস্থা সকল বা কিক্রুপে উহ হয়__তাহা মানুষের অগম্য 
এবং স্থষ্টি কার্ধো ভগবানের বেশী সময় লাগে নাই। এই অসম্পূর্ণ 
সিদ্ধান্তের মধ্যেও কিছু সত্য নিহিত আছে বলিয়া অনেকের ধারণা | 

প্রাচীন মতাবলম্বীদের ও আধুনিকদের মধ্যে সৃষ্টি লইয়া বিরোধ 
চলিয়া আসিতেছে । আধুনিকের! বলেন যে, বিশ্বজগতের আদি অস্ত 
জড়বিজ্ঞানের সহায়তার সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় এবং জড়বস্বর 
মধোও প্াণঃ মন ও শক্তি নিহিত আছে *। ধাছারা বর্তমান শান্ত্ের 
আদি জন্মদাতা তাহাদের মত প্ররূপ কি-না বলা কঠিন। হাঁকলে 
নিজেও বলিয়াছেন যে, জড়দর্শনশান্ত্রের সীমা আছে এবং জড়বিজ্ঞানের 
সাহাষে মন, বিবেক এই সকল বুঝান যায় না। কিন্ত গ্রীষ্টীয় নীতির 
সঙ্গে বর্তমান ক্রমবিকাশ মতের মিল হয় না বলিয়া এ বিরোধ সাধারণের 
মনে কোন কোন স্থলে প্রবল বিদ্বেষ স্থাষ্টি করিয়াছে এবং আমেরিকার 
কয়েকটি বাত্যে আইনের সহায়তায় বিরুদ্ধ মত্যনুশীলন বন্ধ কর! 
হইয়াছে। এ প্রকার গৌড়ামিকে আমরা কৌতৃছল ও সহানুভূতির 
চক্ষেই দেখিব। ন্বীধীনতাই জ্ঞানের প্রাণ। ভুল বুঝিবার ও তুল 
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করিবার এবং সত্য বুঝিবার ও সত্যান্ুসারে কাধ্য করিবার, সকল 
বিষয়েই স্বাধীনতা থাক। উচিত। 
মহাচিস্তাশীল ব্যক্তি, দুরদর্শী সাধু মহাঁপুরুষেরা যে সকল অন্গু- 
প্রেরণ আমাদের জন্য রাখিয়! গিয়াছেন, তাহা সত্যে উপনীত হইবার 
পথ বলিয়াই আমাদের ধারণা । বিজ্ঞানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
ধাহারা প্রকৃতি-রাজ্যের বিভিন্ন সত্য উদঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
তাহারাও একই সত্যে পৌছিবার জন্ত ভিন্ন পথে চলিতেছেন । 
শ্রীদুর্গাপদ মিত্র বি-এ, বি-এস সি 


পাশাপাশি 


কৈলাস ও মানস-নরোবর ভ্রমণ 


( পূর্বাহ্বৃত্ি ) 

ওরা আগষ্ট সোমবার ১২টার সময় খাওয়াদাওয়ার পর আমর! 
গার্ব্িয়াং হইতে উপরের দিকে যাত্রা করিলাম । এখান হুইতে রাস্তার 
জন্য রসদ; যথা-_ আটা, চাল, ডাল, ছাতু, গুড় ইত্যার্দি এবং এক 
লন কেরোসিন তৈল কিনিয়া লওয়া হইল । এখানে, জিনিষ-পত্রের দাম 
অত্যন্ত বেন, বিশেষতঃ কেরোসিনের দাম। জিনিষপত্র কেনা সম্বন্ধে 
পোষ্টমাষ্টার আমাদিগকে সাহাব্য করেন। উপরে যাওয়ার কুলীও তিনিই 
ঠিক করিয়া দেন। ফুলী আমাদিগকে তাক্লাকোট পধ্যস্ত পৌছাইয়! 
দিবে এই চুক্তি হয়। তিব্বতে নোট ভাকঙ্গান মুস্কিল বলিয়া, আমরা 
পোষ্টআাফিস হইতে নোট তাঙ্গাইয়া লইলাম। এখান হইতে বাবাব্সী 
আনন্দসিং আমাছের সঙ্গী হইলেন । আযাদের পরের ষ্ে কাওয়া এখান 
হইতে ৪ মাইল। র্রাস্তা কালীনদীর পুল পধ্যস্ত খুব উৎরাই । পুল 
পার হইয়া নদীর ধার দিয়া অনেকটা পথ চলিতে হয়। তারপর সামান্ত 
চড়াই। এই রাস্তায় বুদ্ধানন্দজীর একট! পা! মচকাইয়া যাওয়ায় তাহার 
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চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হুইতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমাদের 
সঙ্গে যাইবেন-_-কি ফিরিবেন | ব্রাস্তায় ঘোড়ার সন্ধান করা গেল, কিন্তু 
পাওয়া গেল না। তিনি কষ্ট করিয়া আন্তে আন্তে চলিতে লাগিলেন । 
এতটা! ব্রান্ড। আসিয়া ফিরিয়া যাইবেন, কৈলাস দর্শন হইবে নাঃ ইছা 
কখনও হইতে পারে না। এই রাস্তায় স্বামী জ্ঞানানন্দের (আমাদের 
মিশনেরই একজন সর্যাসী ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি কৈলাস দর্শন 
করিয়! ফিরিতেছিলেন | তাহার নিকট হইতে উপরের রাস্তার অনেক 
খবর পাওয়া গেল। লিপুলেক পাশ 10439) পার হুইরা ফিরিবার সময় 
তাহার এক মহা বিপদ ঘটিয়াছিল। কোনব্ধপে প্রাণে প্রাণে ফিবিয়াছেন । 
তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন । পাশে (1855) জোর 
বুষ্টি এবং হাওয়া থাকার দরুণ ঠা পড়িয়াছিল। ঠাগুায় 
তাহার হাত পা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে কোন রকমে 
তাহাকে চলিতে হইতেছিল। খানিকটা রাস্তা আমিয়া তিনি সঙ্গাশৃন্ট 
হইয়া ঘোড়া হইতে বরফের উপর পড়িয়। যান। পরে কুলী আসিয়! 
তাহাকে রক্ষা করে। এই কণা! শুনিয়া আমাদের সকলেরই একটু 
ভয়ের সঞ্চার হইল । ইতিপূর্বে গার্কিয়াং-এ শুনিয়াছিলাম যে, কিছুদিন 
পূর্বে কৈলাস-যাত্রী একজন সাধু এ পাশে চিরদিনের জন্য বিশ্রামলাভ 
করিয়াছেন । কেহ কেহ নাকি তীহার মৃতদেহ বরফের উপর পড়িয়া 
থাকিতে দেখিয়াছেন। না জানি আমাদের কপালে কি আছে। 
জ্ঞানানন্দজী আমাদিগকে বিশেব করিয়া বলিলেন, “বৃষ্টি এবং হাওয়া 
থাঁকিলে কিছুতেই আপনারা! পাশ অতিক্রম করার দ্রঃসাহস করিবেন 
লা।” তাহার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয় । বেল! 
৪টার সময় আমরা ব্যাসপট্টির অন্তর্গত কাওয়ায় পৌছি। এখান হইতে 
বরফের দৃশ্ত অতি সুন্বর। ম[ঝথানে খানিকটা স্থান সমতল। পাশ 
দিয়া কাঁলীনদী বহিয়া যাইতেছে । চুপ করিয়া শুনিলে মনে হয় যেন 
কালী “হর হর” বলিতে বলিতে চলিকাছে। চতুদ্দিকে গাছের মধ্যে 
স্দৃশ্ত দেওদার এবং চিড়ই (৮105) প্রধান। কাওয়ায় পাথরের 
বনু ছোট দ্বোট একচাঁল। থর আছে । শুনিলাম+ ভোটিক়ারা তিব্বত 
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ব্যাসপটি হইতে বরফের দৃশ্ত 





যাতায়াতের সময় এখানে তাহাদের গরু, ঘোড়), ছাগল এবং মালপত্র 
লইয়া! বিশ্রাম করে। আমরা একট! ভাল দেখিয়া ঘর বাছিয়! 
গ্রইয়া নিজেদের আসন করিয়া বসিলাম | এখান হুইতে উপরের অন্ত 
জালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া লওয়া ভাঁল। উপরে জ্বালানী কাঠের 
অত্যন্ত অতাব। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে 
চতুর্দজীর চাদ উঠিয়া স্থানটিকে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোরম 
করিল। চন্দ্রালোকে চতুদ্দিক যেন হাসিতে লাগিল। বুদ্ধানন্দজী 
সময়োপযোগী কয়েকটি গান গাহিয়া সেখানকার সৌন্দধ্য এবং নিস্তন্বতা 
আরও বাড়াইয়া দিলেল। তিনি গাছিলেদ,_ 


পিপিপি সিপিপিসত৯৫৯৩৯৫৯৩১ ০৯৯৩ 


পৌষ; ১৩৩৪ ] ক্সারি ও মাননসযোরঃ ভ্রমণ ৭ 


ঞ যে দেখা যার আনন্বধাম, 
অপূর্ব-শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতিম্ম় 
ষ্ ক চি চি 
গান শুনিয়া মনে হইল-_এই জরগৎ-সৌনর্যের শ্র্টা যিনি, না 
জানি তিনি কত সুন্দর 1 উপনিষদের খধিরা ভাহাকে “সতাং শিবং 
সুন্দরম্” (1) বলিয়াছেন । সেই পরমপুরুষই রসন্বব্ূপ। তাহাকে উপলব্ধি 
করিলে এই বিশ্বত্রহ্ধাগ্ড ছায়৷ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একমাত্র তিনিই 
সতা, আর সব মিথ্যা । তারপর বুদ্ধানন্দজী গাহিলেন।__ 
নাহি হুর্য্য নাহি জ্েোতি নাহি শশাঙ্ক স্বন্দর | 
ভাদে ব্যোমে ছাঁয়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর ॥ 
ক রা ঙ্ ক 
কাঁওয়ায় বাত্রিটি বড় আনন্দে কাঁটিল। 
৪ঠা আগষ্ট মগলবার স্কালে আমবা আবার প্থ চলিতে আবস্ত 
করিলাম । আমাদের পরের ট্রেম্র ভাঙ্গাং, কাঁওয়া হইতে ৭ মাইল। 
রাস্তায় চড়াই উত্রাহ কম। তবে অতান্ত পাথর থাকায় পথ চলিতে 
বড় অহ্বিধা বোধ ভইতেছিল | রাত্রে লবণ-মিশ্রিত গরম জলের দেক 
দেওয়ায় বুদ্ধানন্দজীর পা অনেকটা! ভাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি খুব 
সাবধানে পা ফেলিয়া চলিতেছিলেন। প্রথম থানিকটা যাইয়! 
একট! পুল দিয়া আমাদিগকে কালীলদী পার হইতে হইল। তারপরও 
ছুই এক জায়গায় আমাদিগকে নদী পার হইতে হইয়াছে। এই রান্তার 
প্রথম দেওদার এবং চিড়ের (1১779) জঙ্গল পাওয়া ধায়, তারপর 
গাছপালা এমন কি ঘাস পর্যাস্ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এদিকে লোকালয় নাই বলিলেই হয়। নান্তি এবং কালাপাণি নামক 
ছইটি স্থান রাস্তায় পড়ে । নাস্তি হইতে উপরের জন্ত জালানী কাঠ 
সংগ্রহ করিয়া লওয়! যাইতে পারে । কালাপাণিতে রাস্তার ধারেই 
ছুই তিনটি ঘর আছে। ইচ্ছা করিলে যাত্রীরা এখানে বাব্রিধাপন করিতে 
পারেন । ৩টার সময় আমরা ভাঙ্গীং-এ পৌছি। এখানে একটি 
ধর্মশালা আছে। ধর্ম্শালায় ছোট ছোট কয়েকটি কামরা আছে। 


৭৫২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


্পপাসপি০৯ ৮ পাউত প৯প১০০ ২ ৯ শি উপ পসিসপিিসিসিস্পিছি 


আমর! একটি কামরায় আশ্রয় লই। এখানে কয়েকজন ভোটিয়া 
এবং তিব্বতী হুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহারাঁও এখানে 
রাত্রিবাস করিবে। সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা আহারাদি শেষ করিয়া 
ফেলিলাম। 

৫ই আগষ্ট বুধবার আমাদের কৈলাস-যাত্রার একটি বিশেষ ন্ররণীয় 
দিন। এ্ী দিন আমরা লিপুলেক পাঁশ দিয়া হিমালয় অতিক্রম করি। 





লিপুতপথে ভারবাহী ঝবব, 


গত রাত্রে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ভয় হইতেছিল-_ না জানি 
পাশে কি অবস্থা হইবে। সকালে চতুদ্দিক কুয়াশাচ্ছন্ন দেখিয়া মনে 


পৌষ, ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ ৭৫৩ 


হুইল আর বৃষ্টি হইবে লা, রোদ উঠিলে শীঘ্বই সব পরিষ্কার হইয়! 
যাইবে । আমাদের পরের ট্টে্জ পাঁলা ৭ মাইল। মাঝখানে লিপুলেক | 
গরম আমা কাপড় ইত্যাদি দ্বার! শরীর ভাল করিয়া আটিয়া সাঁটিয়। 
আমরা বাহির হইলাম । পাশে পৌছিবাঁর পৃর্ব্বে তিন চাঁরটি ছেোঁটি নদী 
পার হইতে হয়। চডাই খুব বেশী নর । তিল মাইলের পর পাঁশ। 
চারিদিকে বরফের পাহাড় । বাঁস্তায় জায়গায় জায়গায় বেশ বরফ 
আছে । আমাদিগকে সেই সব স্থান পার হইয়া যাইতে হয়। অল্প অল্প বৃষ্টি 
পড়িতেছিল। তাহার সঙ্গে অল্প অল্প হাওয়া এবং কুয়াশ।। ঠাগাক 
আমাদের হাত পা অসাড় হইয়া যাইতেছিল। শ্বাস-কঈও বেশ (বাধ 
করিতেছিলাম। কয়েক পা অঠাসর হইয়া আমাদিগকে দম লইবার আহ 
দাড়াইতে হইতেছিল। পাশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,৮** ফিট। 
এত উঁচুতে বায়ুর অল্পতার ক্রন্ত শ্বাস-কষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক 
চারিদিকের নিস্তব্ধতা অপাধারণ। সেই নিস্তব্ধতা অনুভব করিবার 
নিনিষ। ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব ! পাশের সর্বোচ্চ অংশে 
নিশান উড়িতেছ-_ দেখিলাম । স্তানে স্থানে পাথরের স্তুপ আছে। 
পাশটি বাস্তবিক অত্যন্ত ছর্গম। পার হইতে আমাদের ছুই ঘণ্টার 
উপর লাগিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় জোর বৃষ্টি ও হাঁওয়া ন 
থাকায় এবং তুষারপাত না হওয়ায় আমরা নিরাপদে পাঁশ অতিক্রম 
করিলাম । পাশে কয়েকজন ভোটিয়া এবং তিব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। 
তাহাদের সঙ্গে ঘোড়া, ঝববু» গরু ইত্যাদি ছিল। কুয়াশা থাকায় 
চারিপ্দিকের প্রাকৃতিক সৌনারধা ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হয় 
নাই । তাঁরপর ঠাণ্ডায় এদিক গুরদিক তাকাইয়া দেখা অপেক্ষা আত্ম- 
রক্ষার দিকেই আমাদের দৃষ্টি বেশী ছিল। বৃষ্টিতে আমাদের জাম! 
কাপড় ভিন্ছিয়া গিয়াছিল। পাশ ছাড়িয়া খানিকটা বান্তা উত্রই । 
তারপর অনেকটা রাস্ত সমান । দই একবার আমাদিগকে নদী পার 
হইতে হয়। এই ভাবে চলিয়। বেলা তিনটার সময় আমরা পালায় 
পৌছি। 

এইবার আমর! লামাদের দেশ তিব্বতে পড়িলাম । হিমালয়, বুটিশ- 


৭৫৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১২শ সংখা! 


৮০১ ০ শোপিস ১৯৯৫৯৯৯ সিসিশিশ পপিিস্পিপসাসি ১০ উস্পিসিসাশিিশিসিসাপিশিশশিটিিইশিশিপিিসিসিশিিিসট 


ভারত এবং তিব্বতের মধ্যখানে থাকিয়া ছুইটি দেশকে পৃথক করিয়!1 
রাখিয়াছে। পালায় পাশাপাশি দুইটি ধর্্মশীলা আছে । আমরা একটি 
ধর্মশালার একটি কামপ়ায় আশ্রয় লইলাম ৷ সারাদিন পণ চলিয়া আমরা 
সকলেই অত্যন্ত ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নড়িবার পধ্যন্ত ইচ্ছা 
হইতেছিল লা । মাথাঁও বেশ ধরিয়াছিল। কেই কা বিচ্বান! পত্র গুছায়, 
কেই বা রানা করে? কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিঘা চা পান করা গেল। 
চা পানে শরীরে একটু জোর আসিল । বৃদ্ধানন্দজী রানার বন্দোবস্ত 
করিতে লাগিলেন । সন্ধ্যার পূর্বে ভাহারার্দি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ 
গল্পগুঞ্জবের পর আমরা শয়ন করিলাষ । 

পরদিন ৬ই আগষ্ট রৃহম্পতিবার সকালে আমরা তাকলাকোটের 
দিকে যাত্রা করি। পাপ হইতে তাকলাকোট ৪ মাইল। 
তাঁক্লাকো্ট দুর হইতে স্ব প্রাচীর-বেষ্টিত একটি ছর্গের মত 
দেখায় । কর্ণালীনধী মেন পরিথা!র ন্যায় স্থানটিকে ঘেরিয়। রাখিয়াছে। 
রাস্তা বেশ সমতল। তিব্বতের প্রায় সর্বত্রই পাস্তা এইবপ। 
খানিকটা পথ চলিয়া আমরা একটি ছোট নদী পার হইলাম! নদীর জল 
এক হাটুর উপর নয়। কিন্তু অতান্ত ঠাণ্ডা বলিয়া পার হইতে আমাদের 
বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। ঠাণ্ডায় পা কামড়াইতেছিল। আবার জুতা 
মোজা পরিয়া পা কতক্ট। গরম হইলে আমর! সুস্থ হইলাম । রাস্তায় স্থানে 
স্থানে স্ত পীরুত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া মায়। আমরা অক্ষর পড়িতে 
পারি নাই। অক্ষর অনেকটা বাঙ্গালা অক্ষরের মত। সব পাথরেই 
প্রায় একই কথা লেখা । এই সব পাথরে আমাদের পবিত্র মন্ত্র--“ও 
মণিপন্ধে হুম্ঠ কি লেখা? এদিককার দেশ একদম উষর, না 
আছে এখানে গাছপালা, না আছে শস্ত। তবে তাকৃলাকোঁটের নিকট 
কর্ণালীনদীর 'আাশেপাশের জমিগুলি "মোটামুটি উর্বর । সেই সব 
জমিতে ঘাস এবং মটর উয়া! প্রভৃতি ফসল হইয়া থাকে । তিব্বতে 
আসিয়া প্রথম লোকালয় বলিতে তাকলাকোট এবং তৎসন্িকটস্থ পল্লী 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার ঘরবাড়ী এক নূতন রকমের। 
বাড়ী খুব উঁচু, কখনও ছুতলা হইতে তেতলা পধ্যন্ত। পাথর এবং 


পৌষ, ১৩৩৪ ্ কৈলাস ও মানরগারোরর ভ্রমণ ৭৫৫ 


মাটির ও প্রস্থত দেওয়ালের উপর সমতল ছা ঘরে | দরজা জানালা 
কম এবং আকারে অতি ছোট । অনেক বাঁড়ীতেই মাটির প্রাচীর দিয়! 
ঘেরা ছোট উঠান আছে। প্রত্যেক বাঁড়ীতে প্রান ছুই একটা নিশান 
উড়িতেছে দেখা যায় । গৃহাস্থের রক্ষকন্বরূপ প্রতে,ক বাড়ীতেই ছুই একটি 
করিয়া কুকুর আছে। তাহাদ্দের আকার ভীষণ, আওয়াজ গুরুগন্ভীর, 
স্বভাব অত্যন্ত হিংস্র। কুকুর থাকিলে অপরিচিত লোকের পক্ষে বাড়ীতে 
প্রবেশ কর! নিরাপদ নহে । মনে হয়? এক একটা কুকুরের এত 
শক্তি বে, প্রয়োজন হইলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে পারে । তিব্বতের 
অধিবাসীদের চেহারা, পোযাক-পরিচ্ছদ, আচার-বাবহার, ধর্মকর্ম 
সব অন্ভুত। ইহাদের গায়ের রং তাম্রবর্ণ । লামা ছাঁড়া সকলেরই মাথায় 
লম্বা চুল, চোখ ছোট, নাঁক চ্যাপটা এবং আকার দীর্ঘ । গোঁফ, দাড়ি 
প্রায় কাহারও নাই । পোষাক-পরিচ্ছদ স্ত্রীপুরধ সকলেরই এক 
প্রকারের । স্থৃতরাঁং অনেক সময় স্ত্রী কি পুরুম বোঝা মুস্কিল। ইভাদের 
গায়ে আলখাল্লার মত লম্বা জামা, মাথায় কিস্তৃতক্মাকার টুপি এবং 
পায়ে পশমের বুটু থাকে । ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার । ক্সান ইহাদের 
কোঠীতে লেখা নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, ইহাদের গায়ের 
চাষড়া এবং পোষাকের উপর ময়লার একটা স্তর পড়িয়। গিয়াছে সুতরাং 
দূর ভইতে দেখিলে অনেক সময় দ্বণা অথবা ভয়ের সঞ্চার হয় । অব্য 
তিব্বতে সুসভ্য সমাকে মিশিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। খুব সম্ভব 
সমাজের অত্যন্ত নিশ্নস্তরের লোৌকদিগকেই আমরা বেশীর ভাগ দেখিয়াছি। 
স্থতরাং আমাদের মন্তব্য একদেশ৷ হইতে পারে। নিকটস্থ একটি হুনিয়ার 
পল্লীর মধ্য দিয়া, কর্ণালীনদী পার হইয়া দ্রপুর বেলা আমর! তাক্লাকোটে 
পৌছি। তাক্লাকোট তিব্বতের একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান । এখানকার 
উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৫*৭* ফিটের কম হইবে লা। কর্ণালীনদীর দক্ষিণ 
তীরে ভারতবাসী ভোটিয়া ব্যবসায়ীদের আঁডডা। আড্ডাটি বেশ বড়। 
বু দোকানপাট এখানে আছে। দোকানপাট সব দেখিতে এক 
বকমের়- _ছুচাল! ছোট ঘরের মত । কাপড়ের ছাউনী। এই আড্ডায় 
সাধারণতঃ চৌদাঁপ এবং ব্যাসপটির ভোটিয়ারাই বেশীর ভাগ আছে। 


০১ত৯৯সসপিিসিসিসাসিসিসপিসশ 
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তাকৃলাকোটে ত্র ক্রয়- র-বিক্রর সাধারণতঃ (জিনিষের বিনিময়ে হইয়া থাকে । 
পশম এবং সোতাগা তিব্বতের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পৃথিবীর অপর 
কোথাও কোঁধ হয় এমন চমৎকার পশম পাওয়া যাঁয় না । তিব্তী 
গ্রন্থের প্রধান সম্পত্তি মেষ । এই মেষের লোম হইতে যেমন মুল্যবান 
পশম পাওয়া যাঁয়, তৈমনই ইহার মাংস তিব্বতীদের প্রধান খাছ্। 
তিব্বতী সওগাগরগণ ভোটিয়াদের নিকট হইতে পশম এবং সোভাগার 
বিনিষয়ে কাপড়, ষ্টেশনারী, চাঁল, ডাল, গুড়, চিনি, কিশমিশ, 
মনান্কা ইত্যাদি জিনিষ কিলিয়। থাকে । জুন মাস হইতে নভেম্বর অথবা 
ডিসেম্বর মাপ প্যান ক্রয়-বিক্রয় চলে । যখন শ্রীত অতান্ত বাঁড়ে এবং 
ভীষণ ভাবে বরফ পড়িতে আরম্ভ করে তখন ভোটিয়ারা দোকানপাট 
বন্ধ করিয়া পশম এবং সোহাগা লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসে । ভোটিয়া- 
দের আড্ডার ঠিক উপরেই একটি উঁচু পাহাড়ে স্থানীয় শাসনকর্তার 
(জুংপন ) বিচাঁরালয় এবং বাসস্তান | তাহার নিকটেই তাক্লাকোটের 
স্থপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ-_সিঙ্গোলী গোল্ফা | 

তাক্লাকোটে আমরা পরিচিত এক ভোটিয়! সওদাগরের দোকানে 
আশ্রয় লইলাম। সওদাগরটি আমার্দের যথোচিত আদর যত করেন, 
আমাদের কুলী, ঘোড়া ইত্যাদি ঠিক করিয়া দেন | ইনি ছাড়া আরও হই 
এক জন তোটিয়া আমাদিগকে নান ভাবে সাহায্য করিয়াছেন । সেজন্য 
আমরা তাহাদের নিকট বিশেষ রুতজ্ঞ। তাকলাকোটে আমর! ছই দিন 
ছই রাত্রি ছিলাম । এথালেই আমরা প্রথম তিব্বতী চা পানকরি। সে 
এক অপুর্ব জিনিষ । চা এবং গরম জলের সঙ্গে লবণ এবং মাথন মিশাইয়! 
অদ্ভুত কৌশলে উহ্থা প্রস্তুত হয়। যদিও আমরা ইহার স্বাদ খুব পছন্দ 
করি নাই, একথা অস্বীকার করিবার যে লাই যে, পরিশ্রমের পর ইছা 
পান করিলে শরীরে একটা সম্জীবতা আসেন ভোটিয়ারা এই চা খুব 
পছন্দ করে। এখানকার জল-বায়ুর এমনই গুণ যে, যাহা খাওয়া যায় 
তাহাই অতি সহজে হজম.হইয়া যার । সেইজন্ঠ সাধারণ খাবার থাইয়াও 
আমাদের শরীর তিব্বতে বেশ ছিল। কি রাক্ষসী ক্ষুধাই সেথানে, 
হইত! 
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৭ই আগষ্ট শুক্রবার বিকালবেল। পরিচিত এক ভোটিয়াকে সঙ্গে 
লইক়া আমরা সিঙ্গোলী গোম্ফা দেখিতে যাই। ভোটিয়াটির ত্থিব্বতী 
এবং হিন্দী ছুইই জানা ছিল বলিয়া তাহাকে দিয়! দোভাঁষীর 
কাঁজ হইবে মনে করিয়!। তাহাকে সঙ্গে লওয়া গেল। গোম্কাৰ ভেট 
চড়াইবার জন্য কিছু টংকা (তিব্বতী মুদ্রাবিশেষ, মুল্য চারি আনার 
সমান) লইলাম। ভোটিয়াদের আড্ডা হইতে গোন্ফা , ভিব্বত্তী 
মন্দির ) সামান্ত দূরে এক উচু পাহাড়ে । দুর হইতে গোন্ফাটি একটি 
ছুর্গের মত বেখায়। রাস্তা বেশ চড়াই এবং খারাপ। ব্বাস্তায় কাকর 
এবং বালি থাকায় পা অতি সহজে সবিয়] ঘাঁয়। গেশন্ফীটি বেশ বড়? 
ওখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি চমতকার | লীচেই তোটিয়াদের 
আড্ডা । তারপর কর্ণালীনদী। নদীর অপর তীরে ভুনিয়৷ পল্লী । 
পল্লীর আশেপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত। ক্ষেতগুলি দেখিতে মস্ণ, 
সবুজ ভেলভেটের মত। অদূরে যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেইদিকেই 
স্তভ্র-কিরীট বরফের পাহাড়ের শ্রেণী; তল্মধো গুরল! মান্ধাতা পর্বতের 
দৃশ্ত অতি চমৎকার, ইহার উচ্চতা ২৫,৩৫০ ফিট। 

আমরা অনুমতি লইয়া মঠের ফটকে লাঠি রাখিয়া অতি 
কোৌতৃহলের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী 
তেতল! । বু লাম! রহিয়াছেন। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্রষ্টব্য 
সব দেখিতে লাগিলাম। ভিতরে স্থানে স্থানে অত্যন্ত অন্ধকার। 
একজন লাম। একটি ঘীয়ের বাতী লইয়! সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়! 
চলিলেন। অঙ্গ সময়ের মধ্যে আমরা অনেক কিছু দেখিলাম। 
এথানে যাহা যাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা বলিব। গোন্ফায় 
একটি প্রকাণ্ড হলঘর আছে । হুলঘরেই বোধ হয় সকলে মিলিয়া 
এক সঙ্গে প্রার্থনার্দি করেন। হলের একধাদে বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড 
ধ্যানমু্তি। মুস্তির সম্মুথে ছোট ছোট পিতপের বাটি আছে এবং 
কয়েকটি ঘীয়ের বাতী জ্বলিতেছে! বুদ্ধদেবের মুর্তি সম্মুখে রাখিয়া 
বছলোক একসঙ্গে যাহাতে ভঞ্জন প্রার্থনাদি করিতে পারেন তাহার 
ব্যবস্থা আছে। বধিবার গ্রন্থ লম্ঘ। ল্৷ সারি সারি গদিযুস্ত আসন 


গুরলা মান্ধাতা পর্বতের দৃশ্ত 





রহিয়াছে । হলঘরটি অনেকটা রোমান ক্যাগলিকদ্দের গির্জার মত। 
বুদ্ধদেবের মূর্তি ছাড়া, দেব-দেবী এবং প্রাতঃস্রণীয় সিদ্ধ লামাদের 
মুর্তিও অনেক আছে। গোম্ফায় ছোট বড় প্রার্থনা-ন্ত্রও বহু 
আছে। প্রার্থনা-যন্ত্র এক অদ্ভুত আবিষ্কীর। ইহা? তিব্বতীদ্দের পেটেগ্ট। 
পরগুরাম-বিরচিত “গডডলিকাশ্য় শ্রীত্রীসিঘ্বেশ্বরী লিমিটেড নামক 
গল্পটি বোধ হত্ব আপনারা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। তাহাতে 
প্দি অটোম্যাটিক শ্রীহ্র্গাগ্রাক» নামক শ্রমহারক যন্্রটর কথা বোথ 
হয় আপনাদের মনে আছে। উহাতে ষ্র্যাম্পে ১২ লাইন *ীীহর্গা 
খোদ্দিত আছে। উহা! ৯ বার ছাপিলে ১৯৮ বার হুর্গা নাম লেখ! 


পৌষ, ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ ৭৫৯ 


হইয়া ঘায়। এই যন্ত্র সাহায্যে প্রতিদিন সকালে কান্ত আরস্ত করিবার 
পূর্বে শ্তামবাবু ১*৮ বার ছূর্গা নাম লিখিতেন। লামাদের প্রার্থনা- 
যন্ত্র ইহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে । এই প্রাথনা-যন্ত্র এমনই কৌশলে 
প্রস্তুত যে, একবার ঘুরাইলে সহতবার প্রার্থনা আপনাপনি হইয়! 
যায়। যন্ত্রটর মধ্যে কাগজের কুগ্ুলীতে সহত্র অথবা ততোধিক 
প্রীর্থনা-মন্ত্র লেখা থাকে । স্যাগ্ডেল ঘুবাইলে ভিতরকার কুগুলী ঘুরে । 
যতবার হ্বাণ্ডেল ঘুরান হুইবে তত সহশ্রধার প্রার্থনা-মন্ত্র জপ করার 
কাজ হইবে। অন্ত আবিষ্কার বটে! পিঙ্জোলী গোম্ফায় হাতে- 
লেখা বহু প্রাচীন পুথি আছে। আমার দ্বই এক থানা পুথি 
উল্টাইয়।! পাণ্টাইয়া দেখিবার কৌতৃহল হইয়াছিল। লামারা 
রাজী না হওয়ায় আমার সে কেতীহল অপূর্ণ রহিল। আমর! 
শুনিলাম, এই মঠে প্রায় ১৫* জন তিব্বতী ছেলেমেয়ে আসিয়। 
লামাদ্দের নিকট বিগ্তাভ্যাস করে। এক কালে হয় ত এই মঠটি 
ছোটখাট বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মত ছিল। আমর] যখন ঘুরিয়া ঘৃরিয়া সব 
দেখিতেছিলাম তথন কয়েকটি ছেলে (বোধ হয় আমাদিগকে শুনাইবার 
জন্য ) খুব চীৎকার করিয়া পড়িতে থাকে । একটি কক্ষে এক বৃদ্ধ 
লামাকে দর্শন করিলাম । তিনি বোধ হয় এখানকার অধ্যক্ষ । আমরা 
মাথা নত করিয়৷ নমস্কার করিলে তিনি আমাদিগকে হাত তুলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন এবং ফুল বেলপাতার পরিবর্তে প্রসাদী নান! 
রং-এর কাপড়ের টুকরা উপহার দিলেদ। এই সব টুকর1 ধারণ 
করিলে নাকি শরীর ভূত, প্রেত এবং ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকে। 
জার একটি কক্ষে যাইয়! দেখিলাম ত্বীয়ের বাতী জলিতেছে। বাতীর 
আলোকে কয়েকজন লাম৷ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুথি খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
পাঠ করিতেছেন । অবশ্ত আমরা উহাদের কথার একবর্ণও বুঝিলাম 
না। ভোটিয়াটির উপদেশ মত আমর! স্থলে স্থানে ভেট চড়াইলাম। 
জল্প লময়ের মধ্যে সব দেখিয়া! সন্ধ্যার সময় আমরা আমাদের 
আস্তানায় ফি্সিলাম। 

পৃথিবীর সর্বত্র যেমন ধর্ষের লীষে দোকানদারী, এই বৌদ্ধ মঠেও 


৭৬৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ_১২শ সংথা 


তাহাই দেখিলাম। লাঁমাদের মধো অনেকেই, মনে হইল, ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেবের অলোকসামান্ঠ ত্যাগ এবং পবিব্রতার আদর্শ ভুলিয়৷ গিয়া 
বাহিক ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া পড়িয়া আছেন। অধিকারি-নির্রিশেষে 
সন্ন্যাসের আধর্শ প্রচারিত হওয়ায় এককালে ভারতে যেমন বৌদ্ধধর্ম 
কুফল প্রসব করিয়াছিল, তিব্বতেও তাহাই হইয়াছে বল! যাইতে 
পারে। অবশ্য তিব্বতে উন্নত চকিত্রের সিদ্ধ মঞাপুরুষও অনেক 
আছেন শুনা যায় । তাহাদেকও দর্শন আমাদের ভাগো ঘটে নাই। 

৮ই আগ শনিবার আমাদের তাকলাকোট হইতে কৈলাসের 
দিকে যাঁরা! করিবার কথা । স্থতরাৎ শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি শেষ 
করিয়া আমরা প্রস্তত হইয়! থাকি । আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্ত 
একজন কুলী (তিব্বত্ী । এবং হিন্দী ও তিব্বতী ভাষা জানে এবং 
রান্না করিতে পারে এমন একজন ঢোটিয়া দোভাষী ইতিপূর্ব্বেই 
ঠিক হইয়াছিল । কুলী, মালের জন্য একটি এবং চড়িবার জন্ 
একটি ঘোড়া আনিবে। বান্তার প্রয়োজনীয় রসদও কিনিক! ঠিক 
করিয়া রাখা হইয়াছিল। র্রাস্তায় কোথাঁও কিছু পাওয়ার সম্তাবন। 
নাই শুনিয়াছিলাম। সুতরাং এখান হইতে সকল জিনিষ 
কিনিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভাক্লাকোটে গার্ধিষ়াং 
অপেক্ষাও জিনিসপত্রের দাম বেশী। যাহারা পারেন অনেক জিনিষ 
নীচে হইতে কিনিয়া আনিবেন 1 রাস্তায় ব্যবহারের জন্য একটি এ 
দেশী ছোট তীাবুও ভাড়া করা গেল। তিব্বতে স্থানে স্থানে 
অত্যন্ত দম্থ্যর উপদ্রব । আত্মরক্ষার জগ্ত আমাদের আশ্রয়দাতা! 
ভোটিয়া সাগরের দোনালী গাদা বন্দুকটি এবং কিছু গুলী বারুদ 
ধার করিয়া লওয়া গেল। দিনিষপত্র গুছাইয়। আন্দাজ ১২ টার 
সময় আমরা যাত্রা করিলাম। বাবাজী আনন্দ সিং এবং ৬৯ 
বৎসন্প বযঙ্কা এক বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমাদের পথের 
ষ্টেজ রূণ, তাক্লাকোট হইতে অনুমান ৮ মাইল দুরে। সেখানে 
পৌছিতে আমাদের ছয়টা বাজ্িয়া গেল। রাস্তা মোটামুটি সমতল । 
কর্ণালীনদী পার হুইয়। আমাদিগকে যাইতে হয়। স্থানে স্থানে 








রো ১৩৩৪ 1 হারান ৭৬১ 


২৮১পসি১৪১৯৮৯ উসিত 


রাস্তার ধারে (শিলালিপি স্তুপ এবং মটর উয়া প্রভৃতি : ফললের 
ক্ষেত পাওয়া যায়। রূণে আমরা আমাদের ফুলীর পরিচিত এক 
তিব্বতী গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। দুরে আমাদিকে দেখিয়! 
লঘ/ লোমওয়াল! একটি ভীষণাঁরৃতি কুকুর বাঘের মত গর্জন 
করিতে করিতে গ্রামে টুঁকিবার নিষেধাল্ঞ। জানাইল। আমরা 
কিছুমাত্র ভয় না পাইরা আস্তে আন্তে লাঠি হাতে গ্রামে প্রবেশ 
করিলাঁম। এই গ্রামে মাত্র দই ভিনটি পরিবার বাস করে। 
বাড়ী দূরে দূরে । আমরা যে বাড়ীতে উঠিলাম সেই বাড়ীতে একটি 
স্ত্রীলোক এবং ছুই তিনটি অপোগঞ্জ শু সম্থান ছাড়া অপর কেহই 
ছিল না, পুরুষগণ বোধ হয় ব্যবসাঁ-ব্যপদেশে অন্যত্র গিয়াছে । আমরা 
বেশ স্বচ্ছন্দে এক রাত্রি প্খানে কাটাইলাম | 


(ক্রমশঃ) বিবিদ্িষানন্দ 


৯ 


স্ৃত্যু-রূপসা 


পশ্চিষের মহাকাশে আলোক নিবিয়া আসে 
স্লান সন্ধ্যা পরকাশে 
ছায়ার মতন, 
রাত্রি আসে, যায় দিন স্থখহীন, শাস্তিহীন 
যেন অতি ক্রান্ত ক্ষীণ 
বিগত চেতন । 
অন্ধকারে ঢাকে মেধ নাই গতি, নাই বেগ 
চারিদিকে কি উদ্বেগ 
বিষাঁদ-বিধুরা) 
. যেই দিকে ফিরে চাই তুমি নাই, তুমি নাই, 
তোমারে তে। নাহি পাই 
ছে মোর মধুর! ! 


শক্২ উদ্বোধন [২৯শ বর্ষ--১২শ সংখ্য। 





হে মধুরা-বিষাদিনী এই চিত্ব-নিবাসিনী 
বল হদি-উন্মািনী 
পাঁব কি তোমায় ? 


আসন্ন জাধার-তীরে অবসন্ন দিবা-নীড়ে 
তুমি কি এসেছ ধীরে 
বিহঙ্জিলী প্রায়? 
করুণা-বিমুখ ওগো, মৃত্যুপা জাগে জাগে, 
এই কুলে দেখে যা গো 
শ্বশানের রেখা ! 


সম্মুথেতে অন্ধকার আসে মেলি জিহবা তার 
গ্রাসিবারে চারিধার 
দিয়াছে সে দেখা । 


হে করালী কালী মোর ছড়ায়ে চিকুর তোর 
প্রলয়ের একি ঘোর 
সৌন্দর্য আবার ? 


আমার তো নাই হাসি কি লইতে চাস্‌ গ্রাসি 
নিতে চাস্‌ সর্বনাশী 
শান্তিকি আমার? 
হের সন্ধ্যা তারকার ছল ছল অশ্রভার 
কি অসীম করুণার 
অপার মহিমা ! 
তার মাঝে হে ভয়ালি, ভালবাস! দিয়ে ডালি 
ছিনাইয়া নিবি খালি, 
স্সেহ-মাধুরিমা । 
একে একে ফুটিতেছে একে একে উষ্তিতেছে 
একে একে জজ্গিতেছে 
নক্ষন্ের মাজ!, 


পৌষ, ১৩৩৪ ] মৃত্যু-রূপসী 


মেঘ নার কুলে কুলে তরঙ্গেতে ফুলে ফুলে 


একি রঙ্গ হেলে ছলে 
খেলিতেছ বালা । 
উল্কা খসিয়া পড়ে তোমার বুকের পরে 
স্তব্ধ হয়ে আছে ধরে 
ধরণী তোমার! 
হাস তুমি খল্‌ খল্‌ হায় তব একি ছল 
কি আনন্দ আছে বল 
মরপ-চুমায়? 
নাই আলো, নাই দিবা অদুরে ডাকিছে শিবা 
নিশাচর কাদে কিবা 
সভয় তরাসে। 
দ্বারে দ্বারে কর ছেনে বায়ু যেন বায় জেনে 
আবি কার দ্রয়ানে 
গাঢ় নিজ্রা আসে? 
নিশীথের নিস্তব্ধতা যেন আজ ধানরত। 
অন্তরের কাতরত। 
শান্ত হয়ে আসে, 
পর্ণ কুটীরের তলে যে মুগ্য় দীপ জলে 
কি রহস্য দেয় বলে 
ঈষৎ আতাঁসে, 
দ্বীপশিখ! অগ্রভাগে পবনের স্পর্শ লাগে 
কম্পিত কামনা জাগে 
শঙ্কিত ভরনের, 
মৃত্যু্ূপা হে রূপসী, এ নিভৃত চিত্তে বসি 
| কোন্‌ রসে উঠ রসি 


আমার মনের ? 


দত 


খ৬৪ উদ্বো্ধন [ ২৯শ বর্ষ-১২শ সংখ্যা 


স্পাপিসপিিস্পাপিসপিস্পিপাসিসপাসিস্পিাপপাপাপিসিপসিস্পিস্পিসিস্পি 


যার লাগি কেদেছিনু যান্স লাগি সেখেছিন 
যার লাগি রেখেছিনু 
ঘমিত জীবন )- 
পায়ে দলি গিয়াছে সে বিজ্ধপের উপছথাসে 
আখিপাতে ঢুলে আসে 
তাইতো যরণ। 
অন্ধ-মধু অর্ধ-বিষ ছড়াইয়া দশদিশ 
ঢাঁলিছ কি শুভাশীষ 
ভীষণ! রূপসী ! 
তামসী রনী আনি ঢেকে দিয়ে জন প্রাণী 
গাহিছ কি শেষ বাণী 
নীন্ববে উছসি ? 
জাজি অম| রাত্রিশেষে এই মোর দ্বারদেশে 
এলি কি গো মৃত্যু-বেশে 
হে অভিসারিকা ! 
কোন্‌ রক্তজবা! আনি সাজাইয়া ডালাথাঁনি 
উপহার দিব আমি 
প্রণয়-মালিকা। 
আমি ভিন্ন কে তোমারে ছিন্ন হাদি উপহারে 
পুজা আজ দিতে পাঁবে 
নির্ভর সাহসে? 
কে তোমারে বল প্রিয়া প্রাণমন সমর্পিয়া 
তুলিতেছে মুঞ্জরিয়! 
সশীতের রসে? 
জানি এই গীতধবনি হবে মৃত-সঞ্জীবণী 
যামিনীর অন্ধখনি 
জাগিবে আলোকে; 
আবন্ম সন্যাসপী আমি শব-নাঁধলার স্বামী 
দিন তোমা এ প্রণাষী 
মৃত্যুহীন শ্লেকে। 


ভ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


মাধুকরী 
খধি টলফ্টয়ের একখানি চিঠি 


(রমা রলটা ) 

মহাত্মা টলষ্টয়কে আমি প্রথম চিঠি লিখি সে আজ চল্লিশ বছর 
আগেকার কথা, ১৮৮৭ সালের মে ষাসে তাকে চিঠি লেখবার একটা 
তাগিব আসে) তরুণ যৌবনের সংশয়-সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে 
খাইতে একট। নির্ভর ভূমি খুঁকজ্িতেছিলাম। আমি আছি_-কারণ আমি 
অনুভব করিতেছি--এই অপরোক্ষ অনুভূতির উপর ভূমায় আমার 
বিশ্বাসকে প্রতিষ্টিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম--সেই প্রচেষ্টার 
ইতিহাপ আমার 07500 291018. ৬৪৪10 শীর্ষক প্রবন্ধে সথচিত 
হইরাছে। (“আত্মদর্শন” প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২ ভ্রষ্টব্য )। 

সে সময় টলট্টয় শিল্প বস্তটা কি? ( 4180 75 281) লিখিয়া- 
ছেন। শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ 
করিয়া মনের মধ্যে বিষম একটা থটুকা লাগিল; টলষ়্কে আমি 
বুঝিতে পারিলাম, না। সেই সময় তাকে ষে চিঠিথানি লিখি তার 
ছুই চারিটি টুকরা মাত্র আমার ভায়েরীতে টোকা ছিল। তার সাহাষ্যে 
আমার মনের অবস্থাটার কিছু আভাস দিই £-_ 


আমার চিঠি 


মহাত্মন্‌! আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমায় 
আপনাকে চিঠি লিখিবার দুঃসাহস দিয়াছে। অপরিণতমতি এই দীন 
ভক্ত আপনাকে কতকগুলি নিরর্থক উচ্ছাস শুনাইতে আজ আপনার 
সম্মুখে আসে নাই । দে ভাবে আপনার প্রতি অমধ্যাদা দেখাইতে 
আমি পারি না, কারপ আমি আপনাকে নিবিড় ভাবে চিনি" ' ***** 
মুসা আমার চারিদিকে যেন এক .কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে ১ 


৭৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


১শাস্পীপশিসিন্পিপিস্পিসসিসিস্িিসািস্পিপিসিসিসিপসিসপিসিসািসপিসিসসিস্পাাশি 


আপনার গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনুভব করিয়াছি যেন প্রতি ছত্রে 
মৃতার ছায়াপাত__বিশেষতঃ আপনার আইভান ঈলিচ ( [৩0 11101) ) 
পাঠে আমার মন যেন অস্থির হইয়াছে 1-+--- আমি বেশ স্পষ্ট, 
বুবিয়াছি এই ষে প্রতিদিনের কেজ্রো জীবন এটা আমাদের লতা জীবন 
লয়*”.***১ ৷ এক দিকে জীবে জীবে স্বার্থবটিত সংঘর্ষ, অন্তদিকে 
এক অথণ্ড শাশ্বত জীবনের মধ্যে গভীর সমন্বয়; সংঘর্ষ কষাইয়। এই 
সমন্বয়ের দিকে যতই অগ্রসর হইব জীবন ততই সত্য হইয়া উঠিবে। 
আমাদের থণ্ড সত্তাকে অথণ্ড অসীম প্রাণের সাগরে ডুবাইয়া বিলীন 
করিয়! দিতে হইবে--ইহাই ত আপনার বাণী। এবাণনীকে আমার সমস্ত 
প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছি । আমার সমস্ত ভাবন। ও চিস্তা আপনার 
পদাঙ্কানুসরণ করিতেছে" *"*"" । আমি বুঝিয়াছি আমাদের স্বার্থ আমাদের 

ংবোধকে দুর করিতে হইলে, সেই মহান্ ত্যাগটি সত্য করিতে হইলে 
একটি জিনিষ প্রয়োজন--সমস্ত সৌথীন কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্াস দূর করিয়] 
বিশ্বমানবের কল্যাণ-ত্রতে নিযুক্ত হওয়া । আপনি বলিয়াছেন চিন্তার 
ক্ষমতা, হাদয়ের প্রশান্তি আনিতে হইলে আমাদের একমনে পর-সেবায়, 
লোকহিতকর কার্ধো শারীরিক শ্রমসাধনে লাগিতে হইবে। নেই ত 
জীবনের পরম আশীর্বাদ ক্ষুদ্র আমিকে ভুলিয়! ধাওয়া । মাহাত্মন! আমি 
প্রাণপণে ভূপিতে চাই-__-আমি বিশ্বাস করি ক্ষুত্র আমিকে ভুলিতে পারিব। 

কিন্তু একটি প্রশ্ন কিছুতেই মন হইতে তাঁড়াইতে পারিতেছি না, 
তুচ্ছ অহমিকার কবল হইতে মুক্তি কেবল হাতের কাজের ভিতর দিয়া 
হইবে একথা এতটা জোরের সঙ্গে আপনি কেন বলিতেছেন আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না। এই প্রশ্ন আমার সমস্ত হৃদয় মনকে ব্যাপ্ত 
করিয়া আছে। শিল্পের প্রতি আপনি নির্দয় হইয়াছেন কেন? শিল্প 
কি আত্মোৎসর্গ-সাধনের একটি প্ররু্ উপাদান নয়? আপনার নৃতন 
প্রবন্ধ “কি করা দরকার?” পাঠ করিয়া দেখি তার মধ্য শিল্পের স্থান 
সব কিছুর নীচে! শিল্প-সৃষ্টিকে জাপনি আক্রমণ করিয়াছেন অথচ 
আপনার বিরুদ্ধতার কোন কারণ দেন নাই। যদি আমি আপনাকে 
কারণ জিজ্ঞাসা করি, আমার বাচালতা ক্ষমা রিবেন। বুঝিতেছি, 
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-পস্পিস্পি১শ৯৮২০৯৫৯০৯ ৩৯৯ এ শিস সটতিসিশ এ ০৯০৯১ অসিত সস ভিসি 


আপনি শিল্পের ২ মধ্যে প্র স্বার্থপরতা] ও ভোগলিপ্ দেখিয়াছেন; 
আপনি ধরিষা ফেলিয়াছেন যে, আমাদের ইন্ছিযগ্রামকে শিল্প ঘতই 
হুক্্াতিহুক্মভাবে বস্কত করিষা তুলে শিল্প-মারকতা ততই আমাদের 
স্বার্থপরতাকে বাড়াইয়। চলে ! হায়, স্বীকার না করিয়া উপায় দাই! 
তথাকথিত শিল্পীপ্দের মধ্যে অনেকেরই কাছে শিল্প আভিজ্সাত্যগব্বী 
ইন্দ্রিয়লিগ্সা মাত্র । কিন্ধ শিল্প কি ইহা ছাড়া আরও কিছু নয়? 
ক্ষুত্র একদল সত্য শিল্পীর কাছে ইহা কি সব নয়? তাহাদের কাছে 
একমাত্র শিল্পই যে স্বার্থকে ভুলিতে, ভূমাঁর মধ্যে ডুব দিয়া স্থষ্টির অপরি- 
সীম আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় । সেই অবস্থায় মৃত্যুই বা আমাদের কি 
করিতে পারে? মৃত্যু যে তখন মরিয়াছে, শিল্পী ঘে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। 

আমি কি ভূল বকিতেছি? যদি ভুল করিয়া থাঁকি আমায় শুধরা- 
ইয়৷ দিন । 

আমি শিল্পের প্রেমে ডুবিতে চাঁই_কাঁরণ উহার সাহাধ্যে আমার 
এই দীনহীন “আমির কারা-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া শাশ্বত প্রাণের 
সঙ্গে এক হইয়! মিলিতে পারি । যে সব কালবৃদ্ধ জাতি সভ্যতার চাপে 
মারা পড়িষার উপক্রম হইয়াছে তাহাদের আরোগ্যের একটি বড় উপায় 
কি পাটি শিল্প নয়? 

আমার প্রশ্ের উত্তর দিলে আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিব। 
হাতের কাজকে আপনি অস্ত ব্ড় স্থান দিয়াছেন, কিন্তু সেই কাজের 
সঙ্গে যদি মনের যোগ না থাকে আপনি কি তাহাকে লইয়া সম্থষ্ট 
থাকিতে পারিবেন ? চিন্তাকে বলি দিতে, শিল্পকে অস্বীকার করিতে 
আপনার কি কোন অন্ুশোচনাই হইবে না? আর শ্তধু আমরা 
চাহিলেই কি চিন্তাকে ও শিল্পকে উড়াইয়া দিতে পারি? আমার দেশ 
জ্রান্সে এবং ইউরোপের প্রায়, সর্বত্র দেখি অবিশ্বাসীদের ভিড়, পল্লব- 
গ্রাহীদ্বের ফড়ফড়ানি__চারিদ্িকেই ওসীন্তের অন্ধকার ! ইহার মধ্যে 
একদ্রনকেও পাইতেছি না-ধিনি গুরু হই হাত ধরিয়! লইয়া যান । 
আপনার উপদ্দেশ আমার বিশেষ প্রয়োজন । 

রমা রল যা 


ব৬৮ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


৯ সপস্পিসসিসিসিস্পিসিসািসিসিিসিসসিসপিস্পিসপিসপাপািস্পিসাসিস্পিপ১৯৮৯৯। 


টলফট্বের চিঠি 





সোদর-প্রতিমেখু-_ 

রম্যা রল)া! তোষার প্রথম পত্রথাঁনি পাঁইয়াছি; ইহা আমার 
হৃদয়কে গভীর ভাবে ম্পর্শ' করিয়াছে । পড়িতে পড়িতে আমার চোখ 
জলে ভরিয়! উঠিক়্াছিল। পূর্বেই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্ত সয় 
পাই নাই। তাহা ছাড়া ফরাসী ভাষায় জবাব লিখিতে আমার বেশ 
পরিশ্রম হয়। বড় করিয়া তোমার প্রশ্থের উত্তর দিতে হইবে, কারণ 
আমার বক্তব্যটি ভাল করিয়া না বুঝার দরুণই তোমার মনে প্রশ্ন 
প্রাগিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা । 

প্রশ্ন করিয়াছ--আমাদের স্থায়ী স্বথের জন্য হাতের কাজ একান্ত 
প্রয়োজন কেন? সেই কাজের সঙ্গে ধে-সব ভ্রিনিষের ঘনিষ্ঠ যোগ 
নাই-_ধেমন শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি-_-সেই সব মানসিক ক্রিয়!-কর্ম্ম কি তাহা 
হইলে শ্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে ? 

এই ধরণের প্রশ্রের জবাব আমার সাধামত আমার (৬1১9 0০0 
৭০1৮ ) গ্রন্থে দিয়াছি) সে বইখানির ফরাসী অনুবাদ বাহির হইয়াছে 
বলিয়। আমার ধারণা । শারীরিক শ্রম বা হাতের কাজকে আমি একটা 
নৃতন ধর্ম বলিয়া খাঁড়া করিতে চাই নাই) শুধু ইহা যে একটি সহজ 
প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকাঁর-ভেদ্দ এবং ইহার প্রয়োগ যে সকল অকপট 
মানুষের কাছেই প্রথম হইয়া দেখা দেয়, সেই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা 
কৰিয়াছি। 

আমাদের সভ্যতাম্পদ্ী সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বার্থ ও নীচতায় 

ংসোনুখ ; ইহার মূল কারণ এই যে+ দীন-দরিজ্রের পরিশ্রমের স্থযোগ 

লইয়া আমরা ভঙ্্রদল অধিকাংশই ' সকণ শ্রমের দারিত্ব অস্বীকার করিয়! 
বঙিয়া-হ ? শুধু এই মারাত্মক ত্রুটি সংশ্বোধন করিধার অন্যই শ্রদভার 
সকলেরই স্বীকার কর! উচিত অশিক্ষিত মন্দভাগ্য যে অগপ্য মাগুষ 
পুরাকালের ক্রীন্তদাসের মত আমাদের জন্য প্রাপপাত করিতেছে তাহাদের 
আত্মবলিদানের তুলনায় আমরা ভদ্সভ্যের। কতটুকু করি তাহ! ভাঙি, 
কি? | 
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এই মৃলগত বৈষঙ্য দূর করিতে বঙ্গি চেষ্টা করি তবে বুঝা! যাইবে 
আমরা কতটা সবল এবং থুষ্টের ধর্ম (দার্শনিক দিকেই হোক, আর 
লোকহিতের দিকেই হোক ) আমাদের জীবনে কতটা সত্য হইয়াছে। 

এই বৈষমা-নিবারণে সফল হইতে হইলে প্রথমেই এই উপায় এই 
বত লইতে হইবে যে, আমাদের নিজের কাজের ভার অপরের ঘাড়ে না 
চাপাইয়া যেন নিজে করিতে চেষ্টা করি । শারীরিক নানা হেয় কার্যে 
অন্যের সাহায্য আমরা লইতে যত দিপ দ্বিধা বোধ করিব না, ততদিন 
কি দার্শনিক কি হিতানুষ্ঠানিক কোন ধর্মই আমাদের সত্য হইয়াছে 
বলিয়া আমি বিশ্বাপ করিব না। 

অপরের সেবা যথা সম্ভব কম গ্রহণ করা এবং যতটা বেণী অপরকে 
সেবা করা যায় তাহার বিধান করা, সর্বাপেক্ষা কম দাবী কর! ও 
সর্বপেক্ষা বেশী দান কর1, ত্যাগ করা ইহাই আমার কাছে সহজতম 
সরলতম নীতি । 

এই নীতি আমাদের জ্রীবনকে একটি সুসঙ্গত তাৎপফা দেয়। ইহা 
হইতে যে সুখ আসে তাহা সকল দ্বিধা বাঁধা ও সন্দেহকে ভাসাইয়া দেয়। 
মানুষের মানসিক বৃত্তি শিল্প-বিজ্ঞানা্দির স্থাঁন লইয়া তোমার মনে যে 
সমস্তা জাগিয়াছে তাহাও একদিন "ই অন্থপম তৃপ্ডির গ্লাবনে ভাসিয়া 
যাইবে । ম্ুতরাং ইহা আমার দুঢ় বিশ্বাস যে, যতক্ষণ না আমরা 
আমাদের কাজে অপরকে উপকৃত দেখি ততক্ষণ আমরা সত্য হৃথ ও 
তৃপ্তি অন্গভব করিতে পারি না।। মাহাঁদের জন্য আমরা কাজ করিতেছি 
তাহারা ষদি সুখী হয় তাহ! হইলে সুখের উপর স্থুথ হ্টল। কিন্তু তাহারা 
যদি ছুস নাও বা করে তাহা হইলে ও আমাদের সেবা করিয়া যাইতে 
হইবে । আমার আত্মতৃপ্তির ভিত্তিই থে এ্থানে__আমার কাজ অপরের 
কাছে নিরর্থক নয়, অকল্যাপকর নয় এই বিশ্বাসেই যে আমার সুখ । 

শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কাজ ছাড়ির। মাগ্রষ বদি এই সাধারণের 
£সেবার কার্যে নামিয়া আইসে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার সরল 
নৈতিক দায়িত্ববোধ আপনা হইতেই তাহাকে টানিতেছে। গ্রস্থকার ৰই 
লেখেন, ছাপিতে ছাপাখানায় মানুষঙ্গের খাটাইতে হয়) শুরেজ্ঞ সংগীত 
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ঝচনা করেন, সেগুলির গ্রচার করিতে কত ওস্তাদ বাজনদারকে খাটান 
প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবেন তার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে 
খাটিবে কত লোক $ চিত্রী ছবি আঁকিবেন তার জন্ত তুলি বং পট প্রস্তত 
করিতে হাজার লোক ব্যস্ত। এই সব শিল্প-বিজ্ঞানের কাজ মানুষের 
কাজে লাগিতে পারে, আবার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়-_অনেক সময় 
অকল্যাণকরও হইতে পারে । সুতরাং দেখ! যাইতেছে, আমার একদিকে 
এই সব কাজ যাগ্ার জন্ত অপরকে খাটাতে হয় অথচ যাহার মুল্য ও 
প্রয়োজনীয়ত। সন্দেহজনক ; অন্তদিকে আর একশ্রেণীর কাজ যাহার জন্য 
কাভাকেও খাটাইতে হয় লা, অথচ যাহার স্বগুলিই মানুষের উপকারে 
আদিবে। এমনি কত কাক্ত চারিদিকে প্রতি মুহুর্তে আমাদের 
টানিতেছে ! এ দেখ, কে একজন শ্রাস্ত হইয়া হাপাইতেছে--উহার 
বোঝাটা খানিক বও ; গরীব চাষী রোগে অকন্মমণ্য তার ক্ষেতের খানিক 
কাজ করিয়া দাও) এমনি কত সহমত ছোটখাট সেবার আহ্বান 
চারিদিক হইতে আসিতেছে, ০সগুলি করিতে কারে। সাহাষ্য দরকার 
নাই। একা করিয়া বাও। তখনি যে সেবা করিল এবং যাহার সেব| 
করা হইল ছুজনেই পরম তৃপ্তি পাইবে । নিজের হাতে গাছ পৌতাঃ 
পশুদের সেবা করা, কূপ পরিশোধন করা এই সব কাছে মানুষের উপকার 
যে হইবে তার সন্দেহ নাই) সুতরাং এ রকম কাজে প্রত্যেক খাটি 
মানুষের আগেই যাওয়া উচিত। অনেক কাজই সবার সেরা বলিয়। বড় 
গলায় প্রচার কর! হয়, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় তাহার অনেক- 
গুলাই ভূয়ে! । 

ভবিব্যদ্দশা খধিদের স্থান আমাদের মাথার উপরে 3 কিন্তু 'দ লামটায় 
যথেষ্ট স্থবিধা! হয়। যে-সব ধন্মব্যবসায়] খধিত্বের মুখোস পরিয়া ভাবে__ 
তাহারা সত্যই খধি হইয়াছে বলিয়া তেমন লোকের অভাব এ জগতে 
নাই এবং তাহারা বেশ খধির ব্যবসা চালাইতেছে। 

শিক্ষার বলে কেহ খধি হইতে পারে না। বাহার গভীর বিশ্বাস 
আছে যে, সত্য তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ হুইবেই, সত্যের বাহন না 
হইয়া তার উপার নাই-_এমন মানুষই খষি হন । এই বিশ্বাস কম মানুষের 
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মধ্যেই দেখা যায় এবং এই বিশ্বাসসিদ্ধ হইতে হইবে, করের ক্ষেত্রে 
কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। খাঁটি শিল্প, থা বিজ্ঞান এই ত্যাগ 
আত্মোৎসর্গের উপর গড়িয়! উঠে। প্রসিদ্ধ গুণী লুললী ; [৩1] ) যখন 
পাচকের স্থায়ী কাজ ছাড়িরা, বেহালা হাতে করিয়। অনিশ্চয়তার বুকে 
বাপ দেন+ কত বিপদ কত দ্ুঃথ তাঁকে খিরিয়াছিল, কিস্থ তাহার মধ্যেই 
সংগীজজ্ঞের আদর্শ জকড়াইয়! ধরিয়া সত্ব ভাগে দ্বারা তিনি তাহার 
গুণা নাম স্বার্থক করিয়াছেন, তাঁর কর্মঙ্গেত্রকে গৌবনান্বিত করিয়াছেন । 
কিন্ত সংগীতপরিষর্ধের যে মামুলী ছাত্র মামুলী গণ খাঁজাইয়া তাহার কর্তব্য 
শেষ হইল ভাবে, কোথায় ভাব তাগের অবকাশ? হাহার আদশের 
প্রতি নিষ্ঠা ত দেখি ন!, শুধু দেখি বেশ আরামে তার সৌথীন অবস্থাঁটি 
উপভোগ করিয়াই সে খুসী। 

হাতের কাঞ্জ, একদিকে প্রত্যেক মানুষের একটি কর্তব্য, অন্তদ্দিকে 
সেটি ব্ুলোকের জীবনে আশাব্বাদের মত হইয়া আছে । এই পিক দিয়! 
বিচার করিলে মস্তিষ্কের কাজ অল্পলংখাক লোকের অধিকার ও কলাণের 
আধার । কাহার উ্ভাতে অধিক'র আছে, কাহার নাই তাহার বিচার 
হইবে তাগের দ্বারা । শিল্পী বা প্ণুত তাঁভার আদর্শ জআাবনের জগত 
তাহার অবকাশ ও তাহার স্ুৃথন্বাচ্ষন্দয কতটা উত্সর্গ করিয়াছে? যে 
মাঞ্ষ হাতের কাজ করিয়া আপনার ও স্বজনবর্গের আীবিকানির্ববাহ 
করে এবং সেই সঙ্গে তার ক্ষুঞ্জ বিশ্রামক্ষণ, তার নিদ্রার সময়টুফুও চিন্তা 
ও স্থ্টিকর্ম্ে নিয়োজিত করে সেই সতা মানপ্িক ক্ষেত্রে কর্ম করিবার 
অধিকাবুটি প্রমাণ করিয়াছে । কিন্তু যে মানুদ সহজ নৈতিক দায়িত্ব 
এড়াইয়া, শিল্পবিজ্ঞান-প্রীতির অছিল। ক্রিয়! সমস্ত তরুর পরগাছা 
হইয়া বাঁচিতে চায়, সে শুধু ষেকীশিল্প ও ঠটে। বিজ্ঞানেরই স্থষ্টি করিবে। 
খাটি শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস স্তথ সুবিধা লয়--আত্মদান । 

“কিন্ত তাহা হইলে শিল্পবিজ্ঞানের দশা কি হহবে ?” এই প্রশ্ন কত- 
বার শুনিয়াছি! এমন লোকেরা প্রশ্ন করেন ধারের না! আছে শিল্প- 
বিজ্ঞানের বালাই না আছে উঠাদ্ধের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনা । প্রশ্ন 
শুনিয়া যনে হয় ফেল বিশ্ব-ষানবছিত ছাঁড়া তীহাঁদের অন্ত চিন্তা নাই__ 
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যেন তাহার্দের মনগড়া শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া মানব সভ্যতার 
আর উন্নতি নাই । শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োশ্রনীয়তা শ্বীকাঁর করেন, 
এমল স্থবুদ্ধি মানুষের অভাব নাই, আবার এমন মজার লোকও আছে 
যে সেটা স্বীকার করাঁনই জীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করে ! এমন 
মতভেদ হয় কেন? কী তচাষীচাষ করিতেছে, মজুর খাটিতেছে, কৈ 
তাহাদের কাজের শাবশ্যকতাট। অপ্পীকাঁর ত কেউ করে না। আবার 
তাহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতেও কেউ ক্ষেপে না। কাজ 
হইয়া যাঁয়__কাজট1 দরকারী এবং সকলেরই তাহাতে উপকার এটা 
আমরা বুঝি, ইহার আবশ্তাকতায় আমরা সন্দিষ্ভান হই না, সেট! প্রমাণ 
করিতে বাস্ত হু€য়া তদূরের কথা । শিল্প-ধিজ্ঞানের ক্ষেত্রের কত্াদেরও 
ঠিক এক অবস্থা, তবু তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করিতে 
এত লোক এত গলপ্ঘন্ম হয় কেন? 

আসল কথাটা এই £__খার্টি কম্ী শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন 
বিশেষ অধিকারের দাঁবী করে ন্য, তাহার! স্থগ্টি করিয়া যায়, সেই সৃষ্টিতে 
সকলের কল্যাণ হয় সেই বথেই্ট ; তাহাঁর অন্ত কোনও দাঁবী দাওয়া 
অথবা তার দলিল ও প্রমাণের দরকাঁর আছে তাক! ভাবে না। কিন্ত 
তথাকধিত অনেক পঙ্ডিত ও শিল্পী যাহাঁবা জানে যে, সমাজের যত জিনিষ 
গ্রাস তাহারা করে তার তুলনায় তাঞ্চাদের স্থট্ি একেবারেই নগণা, 
তারাই সর্বাপেক্ষা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, তাহাদের কাজ ছাড়া বিশ্ব- 
মানবের কল্যাণ আর নাই ! এই জায়গায় বুজরুকদের দলের সঙ্গে ওদের 
একট! হিল দেখা ষায়। থাটি শিল্প খাটি বিজ্ঞান মানুষের অন্ত কর্ধ্ব- 
প্রচেষ্টার মতন চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা 
প্রমাণ কর! বা অগ্রমাণ কর! ছুই নিরর্থক | বিজ্ঞান ও শিল্প থে আজ 
সমাজের মিথ্যার সুখোস পরিয়া ভণ্ডামি করিতেছে তাহার একট! গুরুতর 
কারণ এই যে শিল্পী জ্ঞানী প্রভৃতি তথাকথিত প্সভ্য” দল সকলে মিলিয়! 
একটা নুতন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে । ধর্মান্ধ বুদ্ধরুকদের যত গর্ববান্ধ 
এই দলটি আভিজাতোর মোহে গধীর ! এছ্ধের জাঁতট! মামুলী আতের 
মতই অপ্ততকর। কারণ যে আদর্শের দোহাই দিক্কা এরা জাতিভেদ চাটি 
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করে সেই আদর্শই ইহাতে ধুলায় লুটাইতে থাকে । সেই জন্যই খাটি 
ধর্্বিজ্ঞানের জায়গায় মেকিতে সমাজ ভরিয়া যাইতেছে । 

শিল্প ও সাহিত্য এ ক্ষেত্রে যথেট অপরাঁধ করিয়াছে; যে বস্ত সাধারণ 
মাস্থুষকে পৌছাইয়া দিবার ব্রত লইয়া শিল্প ও সাহিত্য আবির্ভ,.ত হয় এবং 
যাহা প্রচার করিতে মহা ব্যস্ত বলিয়া ভাণ করে ঠিক সেই বসত হইতে 
শিল্প ও সাহিত্যই মানুষকে কতটা বঞ্চিত করিয়াছে ভাবিলে লজ্জা হয়। 
অথচ অন্ততঃ মুখেও ঘে দ্রায়িত্ট| স্পীকার করে তাহাতে প্রমাণ হয় তথা- 
কথিত শিল্প ও সাহিত্য কত অপরাধী ও নৈতিক দাস্রিত্ব-বোধে 
কত দুর্বল । শিল্পের জন্যই শিল্প” “বিজ্ঞানের আন্টই বিজ্ঞীন” 
বলিয়। একদল লোক কত বুলিই কপচাইল। কিন্ত এখন মানুষ 
বুঝিয়াছে, তাঁদের সার্থকত| এইথানে যে শিল্প-বিজ্ঞান নিখিল মানবের 
চিরস্তন উত্তরাধিকারী, সকল মানুষেরই উহাঁতে অধিকার আছে এটি 
সভাতার পাশাদের স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু ভিজ্ঞাসা করি কখন 
এ বস্তগুলি কি মানবের চিরন্তন সম্পত্তি হইয়া উঠে ? আদল আর ঝুটোর 
মধ্যে প্রভেদট। ধর! যায় কিরূপে? এসব প্রশ্নের জবাব ত বড একট! 
দেন না! বরং তাহারা চাল দিয়! বুঝাইতে চাঁন ষে, সতা সুন্দর ও 
কল্যাগ যে আসলে কি তাহ! প্রকাঁশ করাযার না; তাহাদের সংজ্ঞ! 
নির্দেশ করা শক্ত | কিত্ত এটা মিথ্যা কথা । যুগে যুগে বিশ্বমীনব তার 
অপরিসীম বিবর্তনের ভিতর দিয়া যদি কিছু করিয়া থাকে ত সে এই স্থন্দর 
ও কল্যাণের ধ্যান ও ধারণা । কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সভ্যতার পাগ্াদের পক্ষে 
সুবিধার হয় না, কারণ ইহা! প্রমাণ করিয়! দেয় যে স্ন্দ্র ও কল্যাণাক 
স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের জায়গায় শিল্প ও বিজ্ঞানকে প্রতিঠিত করিতে 
চেষ্টা কর! শুধু নিরর্থক নয়--অনিষ্টকর | যুগে যুগে মানুষ শিবন্ুন্দরের 
রূপটি নির্ধারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাধকগণ, টন 
ইহুদী ও মিশর-দেশীয় তবজ্ঞানীর দল, গ্রীক দর্শন ও খুষ্টীয় ধর্মশান্্ 
প্রত্যেকই স্পষ্টভাবে শিবন্থন্দরের ধ্যান-ধারণার সাক্ষ্য দ্রিতেছেন। যাহ! 
কিছু মানুষকে মানুষের সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া মিলিতে সাহায্য করে 
তাহাই শিব-ন্ুন্দরের দান ; যাহা কিছু ভেদের স্ষ্টি করে তাহাই অশিব, 
তাহাই অনুনার । এই অমোঘ মন্ত্রট সকল জীবই ভ্রানে, সকলের প্রাণে 
ইহা গ্রথিত আছে। | টল্টয় 


(ক্রমশঃ) € প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৪ ) 
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(১৯২৬ সালের জুন হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ) 


সাশতাল পন্রগপাম্ত্ দুর্ডিক্ষ দেলাক্কার্থ্য হেন 
হইতে আগষ্ট পর্যান্ত )-_ 

জামভাঁড়ায় একটি কেন্দ্র স্কাপন ক্রিয়া ৩৩টি গ্রামের ৭১৯ জন 
ছংস্থ অধিবাসীকে ২২৩ মণ ২৬ সের ৮ ছটাক চাউল, ৩ মগ ডাল, 
১২৯ মণ চান, ৬৭ মণ বীজধান্তয এবং ২* মণ লবণ বিতরণ করা হই- 
যাছে। নূতন বন্ত্র ৫* এবং পুরাতন বস্ত্র ৭৫২ থানাঁও বিতরিত 
হইয়াছে । এতদ্বাতীত পানীয় জলের অন্ত ২২টি কপ খনন এবং একটি 
পুদ্ধরিণী খনন এবং একটি পুষ্করিণীর সংস্কার করাইয়।৷ দেওয়া হইয়াছে । 
এই সকল কাধ্যে ঘঃস্থ লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া চাউল দ্বারা সাহায্য 
করা হইয়াছে। 

স্মেচিল্ীপ্পুল্ দুর্ভিক্ষ সেলাব্গন্খ্য (জুলাই ) 

পাইকমাঝিট! নামক স্থানে একটি কেন্ত্র স্তাপন করিয়! ৪৫টি 
গ্রামের ১*৭৭ক্রন দ্ঃস্থ অধিবাসীকে ১৩৬ অণ চাউল বিতরণ করা 
হইয়াছে । 

উপরোক্ত কেন্দ্র্থয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব £_ 

চাদা দ্বারা -প্রাণ্ত_-১৫৯০)৩/১৫১ দ্রবা-বিক্রয়_-৪8৬/*। বামরুষও- 
মিশনের প্রভিডেন্ট রিফিল ফাণ্ড হইতে প্রাপ্ত _-২১৯১।৫, মোট আয় 
৩৯৯৭৬/৬ | 

এরুচ-চাঁউল খবিদ-_-২৩১২1/*১ অন্যান্ত খাদ ভ্রব্য খবিদ-_- 
৬৩০৮/১৫৭ বস্ত্র খরিদ__৪ ৯।/*, মাল সরবরাহ থরচ--৬৮1৬/৯, পাথেয় 
এবং পরিদর্শন খরচ--১৬৬/১৫) সাজসরঞ্জাম থরচ-_-৬।৮১১ সেবক- 
দিগের খরচ (৯ জন সেবক )--১*১৭৫, পাচক প্রভৃতির বেতন-- 
১৯৩১৯, স্রেশনারি--৫5৮১৯৫, ডাঁক খরচ--২৫৪৯, ছাঁপাইবার খরচ-- 
৬৮০১ আধিক সাহায্য-_৫৭1১*, 'উষধ ইত্যাদি_-৮%৫, পানীয় জলের 
গন্য ব্যয়_-১৫।৫) কৃষিকার্যের জন্য সাহাধ্য-_-২৪১২+ গৃহ নিম্পাণের জন্ত 
পান _২৬৮৯, থলে--৭৮/০, বিবিধ--৫৮৩/১* ) মোট খরচ--৩৯৯৭৩/০। 
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সস ৩পািাসিসিশাশিাশসি্পিটসসি১পশীিী সিসি স্িটপাসিশটি 


মেষচ্ছগিন্নীপ্ুন্র ন্যাকা (২২শে আগষ্ট হইতে 
১৭ই নভেম্বর পধ্যত্ত )- 

মেদিনীপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্বানে ৫টি কেন্দ্র হইতে ১১টি 
গ্রামের ৫২১৮ জন দুঃস্থ অধিবাসীকে ২১৯৬ মণ ২৭ সের চাউল, ২৫ 
মণ ১৫ সের চিড়া এবং ৯ মণ লবণ বিতরণ করা হইয়াছে । এত- 
দ্ব্যতীত ১৪০৫ খানা নুতন এবং ১৯৭১ খানা পুরাতন বস্ত্ও বিতরণ 
কর! হইয়াছে। 

মেদিনীপুর বন্া-সেবাকাধ্যের আক্র-ব্যয় £-- 

প্রাপ্ত চা্__ ১৫৮২৪৮/২॥) জ্রব্য বিক্রয়--৫১৯।৫, বামরুষ্জমিশনের 
প্রভিডেন্ট রিলিফ ফা হইতে প্রাপ্ত--২১০০১/৫ 7) মোট-_-১৮৪৪৪1১২।৯। 

খরচ-_ 

চাউল খরিদ---১৪৭৯০/৫, অন্যান্ত থাগ্য জ্ব্য--৪১৩৮%১৫, বক্র 
খরিদ- ৯৭০৪৯, থলে থরিদ--২৩১৮%১৫১ মাল সরবরাহ খরচ---৬১।৫১ 
পাথেয় এবং পরিদর্শন খরচ-_-৪৬৭১*১ সাঁজসরঞ্জাম__-২ ২৩৫১ 
সেবকদিগের খরচ (২৯ জন সেবক )--৬১৯৪১২। পাচকাদির বেতন-_ 
৭৬1১৫) ট্রেশনারী--১১৪৪/৫, ডাক থখরচ-_-৭৯।/৯১ আর্থিক সাহাধ্য-_ 
২৫1/০, উষধাদি--৩২, বিবিধ খরচ--২৭%৫ 7 মোট--১৮৭৪৪৪।১২৯ | 

এই হিসাব, গভর্ণমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত 
নরেন্্কুমার মজুমদার এম, এ+ মহাশয়ের দ্বারা ১৯২৭ সালের ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং নিভূলি সাব্যস্ত হইয়াছে। 

আমরা নানা কারণে এই হিসাব যথাসময়ে প্রকাশিত করিতে 
পারি নাই। 


(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ 
& সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন 


ত্ঘ-বার্তী 
সীগ্ীমায়ের জন্মোইসব 
আগামী ২৯শে অগ্রহায়ণ ইং ১৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ- 
সপ্তমী তিথিতে পরমারাধ্যা শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর পঞ্চসপ্ততিত্ন জন্ম- 
তিথি । বেলুড়-মঠে এবং কলিকাতা, বাগবাজার, বন্জুপাড়া, «নং 
নিবেদিতা লেনস্থ নিবেদিতা বালিক1 বিগ্তালয়-বাটাতে তদপলক্ষে বিশেষ 
পুজানুষ্ঠান হইবে । পুরুষ-ভক্তগণ এ দিবস বেলুদ্ড-মঠে এবং স্ত্রী-ভক্তেরা 
উক্ত বিস্তালয়-বাঁটাতে আগমনপূর্ববক শ্রণ্রীমাতৃদেবীর পুণ্য-দর্শন ও প্রসাধ- 


লাভে ধন্ত হইবেন । 
স্বামী শুরেশ্বরানন্দ 


পুঞ)পাদ স্বামী বিবেকাননের শিষ্য শ্বামী স্থরেম্বরানন্দ বিগত 
১৩ই অগ্রহায়ণ অনুমান ষাট বৎসর বয়ঃক্রমে বহরমপুরে শরীর ত্যাগ 
করিয়া গ্রীপ্তরুর অভয়-পদে লীন হইয়াছেন । তাঁহার অন্সস্থান--মাদিক 
বন্থুর খাট স্রাট, আহিরীটোল! ( কলিকাতা )। পিতার নাম (্বীয়) 
পরমেশ্বর বস্থ ) জ্যে্ঠতাত অমৃতলাল বনু মহাশয় ব্রক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রের 
নববিধান সমাঞ্জের সভ্য ছিলেন । ভগবান্‌ শ্রারামরুঞ্জকে তিনি এর্শন 
করিয়াছিলেন । বেলুড়-মঠের প্রথম সময়ে পুক্জ্যপাঁদ স্বামিজীর 
প্রন্মোৎ্সবের সমস্ত কার্য)ভার স্বামী স্থরেশ্বরানন্দ বহন করিতেন । 


সমালোচনা 


স্নজ্লরলন মহাভ্ভাজ্র ভ- শ্রীনিশিকাত্ত চক্রবন্তী বি, এল প্রণীত, 
মূল্য দেড় টাকা । প্রকাশক-_শ্রীহথদারঞজন চক্রবস্তী, ৩নং হুরাফার্ট 
লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা । 

বাঁলক-বালিকাদ্ের উপযোগী সরল ভাষায় স্ুললিত ছন্দে মূলের 
সহিত খনিষ্ঠ সন্ধা রাখিয়া ইহা পচিত। ছাপ! ও বাধাই ভাল। 
কর়েকথানি ছবিও পুস্তকের শোভাবদ্ধন করিয়াছে । 

হালুক্ম মুড্ডোশ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীতঃ মূলা দশ 
আলা । প্রাপ্ডিস্থান- “প্রবাসী” কাধ্যালয়। ৯১ অপার সারফুলার 
- রোড» কলিকাতা | কবি, শিশুদিগকে আনন দিবার জন্য এই 


পৌষ, ১৩৩৪ ] সমালোচনা! ৭৭৭ 


কবিতার বহি রচনা করিয়াছেন । ] ইহাতে শিবের বিষে”, বুম 
পাড়ানি গান”, “বারো মাসের পেট-পৃজো1১, ছষ্ট মেয়ের ছুষ্ট, পুতুল”, 
“খাটের তলায় ব্যাং”, "বর্ষার চড়,ই” প্রভৃতি অনেকগুলি মজার কবিতা 
আছে। “হালুম বুড়ো, 'র একটু নমুনা দিই,__ 
*এক যে আছে হালুম বুড়ো লাকটা। যে তার খেগা, 
সেই নাকেতে আছে একট! মস্ত বড় ছেঁদা, 
সেই ছেঁদাতে ঝুলছে যে এক বালুতি এত বড়, 
বাল্তি-তর1 আছে তিনটে কাকৃড়া করা জড়ো । 
ক চু ক ক 
বাল্তি থেকে কাকৃড়। তন কামড় লাগায় কট, 
ঘুমোও ঘুষোও ছুষ্ট ছেলে ঘুমৌ 9 গে চট পট্‌। 
না লা না দুষ্ট, ত নয় লক্্মী ছেলে যে, 
পালা হালুম, এই ত খোঁকা ঘুমিয়ে পড়েছে ॥* 
পুস্তাকের প্রচ্ছদপট শিশুদের ভয়োদ্দীপক, ভিতরে অনেকগুলি 
হাস্তোন্দীপক ছবিও আছে। 
কাধ্য-বিবরণী 
ল্রীক্মক্রুম্বগ-হ্মিপ্পন-আশ্রষ্ম (জাবি ডাম্সণ্ড 
এীলুবালু ১এর ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালের কাধ্য-বিবরণী। 
আশ্রমে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে, ছাত্র সংখা ৭৫ জন । ছাত্র- 
গণকে বন্ত্রবয়ন-শিল্পও শিক্ষা দেওয়া হয়। পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত 
অভাব । তাই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে আশ্রম একটি বালিকাবিদ্ঠালয় 
স্বাপন করিয়াছে । ছাত্রী-সংখ্যা বর্তমানে ৫৫ ভন | একটি স্থায়ী এবং 
বড় ক্ষুলগৃহ নির্মিত হইলে ছাত্রীসংখা। নুনপক্ষে ১** জন পর্যান্ত দ্ধ 
পাইবে, আশ্রমকর্তৃপক্ষ এইরূপ আশা করেন৷ 
১৯২৫ সালে ৮৪৭ জন এবং ১৯২৬ সালে ১৪৪৬ জন রোগীর চিকিৎসা 
কর! হুইয়াছে। আশ্রম হইতে কয়েকটি দরিদ্র বালকের স্থানীয় উচ্চ 
ইতরাজী স্কুলে শিক্ষার বায়ভার বহন করা হয়। ১৯২৫ সালে ১২৭ 
খানি এবং ১৯২৬ সালে ১৬৬ খানি কম্বল ছঃস্থ নরনারীগণের মধ্যে 
বিতরিত হইয়াছে । আশ্রষ-কর্মিগণ কয়েকটি বসন্ত রোগীর সেবা 
করিয়াছেন। পুস্তকাগারে ৭০* পুস্তক আছে এবং অনেকগুলি ইংরান্দী 
ও বাংলা দৈনিক ও মাসিকপত্র নিয়মিতরূপে আসে। আশ্রমের 
অধ্যক্ষ পল্লীবালকগণের মধ্যে বম্ন-স্কাউটের দল গঠন করিয়াছেন । 
৯৯২৫ সালে আশ্রমের আয় এবং ব্যয় ৩৭৫৪1 আলা এবং ১৯২৩ 
সালে আর এবং বায় ৪৭৪৬।%* আন1। | 


শেষ নিবেদন 


আজ শেষ; 

জীবনের যত কাজ, পৃথিবীর যত সন্তাপেরে 
আপনার বক্ষভরে হাসিমুখে সকলি গ্রহণ, 
অশ্রধারা-সিক্ত এই মেদিনীর দুঃস্হ বেদন্‌, 
আপনার করে নিয়ে জুড়ীবার যত আকিঞ্চন, 
সবি শেষ ১ প্রভূপদ্দে যোগ-মগ্র, হে তাপস, 

শেষ এই আত্ম-সমর্পণ 
নেহারি অধীর বিশ্ব খোজে তোম। শোকেতে মগন । 


পুরবে পশ্চিমে যেথা শুয়ে আছে অতল পাথার 
তাদ্দেরো কেঁপেছে বুক খোজে তোমা ধু ধু পারাবার, 
ব্যথিত ক্রদন-ভবা *রোদৃসী”ব ভাষা নাহি আর 
হিমালয়-শৃঙ্গ-চুড়ে কাদে থির বরণ-বিথার | 


ওগো ষহারাজ, 
জানি মোরা লাই শোক, নাই তাপ, এই তব শেষ 
অভিসার, মরণের য্থো পরাজ্জয়, যেথা তার লয়, 
দরদী পথের পাঁদে যেথা চেয়ে স্তব্ধ নির্ণিমেষ, 
--এ পুজা! তাহার, শেষ অর্থ্যভার, মৃত্যু কভু নয়। 


তবুও মোদের 
এই হাহাকার, শোক, চিরন্তন চাছে করিবার 
এ আকাক্া- বার বার অমৃতের সঙ্গ লভিবার ; 
বার বার এ কান! ও-পদাঙ্ক বক্ষে বহিবার ) 
হে জীবন-মূরণ-সম্রা ! এ জগহ চাহে শুধু তাই 
বিদায়ের ভাষ! তার নাই। 


আবার যখন 
আসিবে আধার রাত, ভুলে যাবে৷ জীবনের ভাঁষ। 
বেদিন পথের পরে থনাবে বিপদ খোর পুনঃ 
সেদিন চাহিয়া দেখো, ওগে! স্বামি, হে মোদের আশা ! 
এই শেষ চাহি মোরা-_-এই শুধু শেষ নিবেদন । 


রঃ শ্রীদয়াময় মিত্র 
০ ও 0:25 


অধ্যক্ষ মথুরবাবুর 


জোক্কা স্পভ্ি শজ্বল্বালজ্স 


চাকা (কারখানা! ও হেড আফিস্‌), 
ব্রাঞ্চ-_€২৭১ বিড়ন সীট, ২২৭ 
হারিসন রোডঃ ১৩৪ "বভ্বাজার ট্রাট, ৭১1১ 


কলিকাতা 


রসারোডঃ কলিকাতা 1 অন্যান্ ব্রার্চ--ময়মন- 
পিংহ, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর. শ্রহট্, গৌক্কাটী, 
বুশুড়া, জলপাইগুড়ি, পিরাঁজগঞ্জ, মাদারীপুর, 


ৃ মকরধ্বজ 


৪২ তোলা । 


মেদিনীপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, 

পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ 

ও মান্দ্রাঞ্জ প্রভৃতি । 

ভারতবর্ষ মধ্য সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও স্থলভ ওষধালয় 
৫ ১৩০০৮৮ জলব্ে স্াস্পিতি টি 


স্নান্লিলাচ্যান্লিসঈ 
07৩২ সের)  সর্বববিধ 
রক্তদ্টি, সর্বববিধ বাতির 
' বেদনা, জ্াযুশুল। গেঁট- 
বাত, ঝিঝিবাভ, গাণা- 
| বিয়া প্রভৃতি উত্তরা 
লিকের ভ্তায় প্রশহ্কিত 
করে। 

হলহনভ্বুজ্গ্্মা- 
লা লঙ্গত্খ 
সপ্তাহ । সর্ববিধ প্রমেত 
৬3 বকুমৃত্রেব অবার্থ মহা 
ষধ। (চতুগুণ আর্ণ- 
ঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় 
সম্পাদিত ।) 


ক্লিচ্ মির 
পুল জ-২*৬ তোলা । 
সকল প্রকার ক্ষয়রোগ, 
প্রমেহ) জ্সায়বিক-দৌর্বলা, 
প্রভৃতির শক্তিশালী অবার্থ 
মহৌষধ । 


অধাক্ষ  মথুববাবুর 
ঢাকা শক্তি উষধালয় 
পরিদর্শন করিয়া ছরি- 
দ্বাবের কুম্তমেলার অধি- 
নায়ক মহাত্বা শ্রীমৎ 
ক্লীললাম্মল্্ গিলি 
মচারান্ত অধাক্ষকে বলি- 
য়াছিলেন,__ “এছাঁকাষ 
সত্য, ত্রেতণা দ্বাপর, 
কলিমে কো নেই 
কিয়া, তাস ত্ভো 
লাজ চতহলন্ী 
আয |” 
দেশবন্ধু শিব, আর, 
কাপ “শক্তি ওধধা- 
লয়েব*কারথানায় ওউঁষধ 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা 'হইতে 
উতরুষ্টতর ব্যবস্থা আশা 
করা বায় না।” ইত্যাদি__ 





€ ষড়গুণবলিজারিত ) 

সমতল বত 
৮ তোলা । 
 আহাডিজ্ল্লাজ 
তল-৬ সের। 
সর্বন্ন প্রশংসিত আঘু- 
বেেদেোক্ত মহোপকারী 
কেশ তৈল। 

দস্শম্ন তন হজ্ব 
ছর্প-এ* কোটা। 
যাবতীয় দন্তরোগের 
মহৌষধ । 

ল্লহত স্ািকা 
বলালিন্খগ। ৩০ 
কোটা । ( কঠশোধক, 
অগ্নিবদ্ধক, আঘুর্যেদোক্ত 
তান্ুল বিলাস।) 

চশাদেক্মান্ল্র- ৬৯ 

দাদ ও বিখাজের 
অব্যর্থ মহৌষধ । উচ্চ- 
হারে কমিশন | নিয়ম” 
বলীর জন্য পত্র লিখুন । 


চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি পরস্থাতি পাঠাইতে সর্বদাই প্রোপ্রাইটারের নামোং্েখ করিবেন। 
ক্যাটালগ ও শক্তি-পঞ্জিক! বিনামুল্যে প্রেরিত*হয়। 
শ্রোপ্রাইটার (র্িসিভার )-্রীমখুরাষোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী বিঃ এ। 














ঢ্যালাবর 


ভ্ভাঞ্জিনিন্সা হিঙ্গীত্ম্উি 
দুই আনায় এক প্যাকেট দশটা নিগারেট 


সস্তার চড়ান্ত ! 
আবার ২৫টার টিন ও 
৫০টার টিন 


লি 


শাম শশী শশী শী শী শা 


আরকেডিয়ান 
টোবাকো কোং 
লিমিটেড। 


(ইংল.ও প্রতিষ্টিত) 
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